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সীজয়ানিস্্রলাদ 
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্রস্থকারের নিব্দন। 
€ প্রথম সংস্করণে ) 


এক বৎসরের অধিককাল মুক্্ীযন্ত্ররে কবলে মাক! প্গীতায় ঈশ্বরবাদ” 
এতদিনে প্রকাশিত হইল। 

ইহার অনেকাংশ ইতিপূর্বে “সাহিত্য” নামক মাসিকপত্রেপ্রবন্ধাকারে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা! কয়েক স্থলে পরিবর্তিত ও পরিবন্ধিত 
হইয়া এখন গ্রস্থরূপে সঙ্কলিত হইল। “বেদান্ত ও গীতা” অধ্যায় 
বন, 

গীতার কাল নির্ণয় সম্বন্ধে এ গ্রন্থে কিছু বলা হয় নাই। গীতা মূল 
মহাতারতের অন্তর্গত কি না, গীতায় ভগবান্‌ প্রীরৃষ্ণের উপদেশ কতদূর 
সন্িবিষ্ট হইয়াছে, তাহারও এ গ্রন্থে কোন আলোচনা করি নাই। এ 
সম্বন্ধে আমি একথানি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করিতেছি । আশ আছে, 
কয়েক মাসের মধ্যে তাহা প্রকাশিত করিতে পারিব 

কয়েক বৎসর পূর্বে, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রস্তুতি বিষয়ে বিবিধ 
গ্রস্থরচনা করিবার জন্ত বলগীর-সাহিত্য-পরিষৎ একটি শাখা-সমিতি নিযুক্ত 
করেন। সমিতি আমার উপর দুর্শনবিষয়ক ্রস্থরচনা করিবার ভার দেন। 
তাহা হইতেই এই গ্রন্থের স্থচনা। এক্ষণে গ্রন্থনমান্তি সমস্থ পরিষৎ-সম্পাদক 
বহাশয়ের অভিপ্রার-অনুসারে এই গ্রন্থের সহিত সাহিত্য-পরিষদেদ নাম ' 
সংযুক্ত করিলাম। 
।  ১লা শ্রাবণ, ১৩১২। 
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(দ্বিতীয় সংস্করণে ) 
প্রথম সংস্করণ প্রকাশের তিন বৎসর পরে 'গীতায় ঈশ্বরবাদে'র দ্বিতীয় 
সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এ সংস্করণে স্থানে স্থানে গ্রন্থ পরিবর্তিত ও 
পরিবর্ধিত হইক্নাছে, নবম অধ্যায় ( পাতগ্রলদর্শনের সংক্ষিপ্তবিবরণ ) 
পুনলিখিত হইয়াছে এবং “বেদাস্ত ও গীতা” অধ্যায়, প্রসঙ্গভেদে ছয়টি 
বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে। গ্রন্থ যাহাতে অনায়াস-বোধ্য হয়, 
তদ্বিষয়ে যত্বের ক্রটি করি নাই। 
রাজনীতি-ক্ষেত্রে নান! বিক্ষেপের মধ্যেও গৌতায় ঈশ্বরবাদ+ স্বদেশ 
বাসীর উপেক্ষিত হয় নাই, ইহা আমার পক্ষে অল্প উৎসাহের কথা 
নহে। 
৩*শে শ্রাবণ, ১৩১৫ । 
(তৃতীয় সংস্করণে ) 
'ীতায় ঈশ্বরবাদে+র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এ সংস্করণেও 
গ্রস্থ স্থানে স্থানে অল্লাধিক পরিবন্তিত ও পরিবদ্ধিত হইয়াছে। 
“শীতায় ঈশ্বরবাদ+ দিন দিন সুধীমণ্ডলীর আদরণীয় হইতেছে ও শিক্ষিত- 
সমাজে প্রসার লাভ করিতেছে, দেখিয়া উৎসাহিত হুইয়াছি। 
১৫ই মাঘ, ১৩১৭। 
( চতুর্থ সংস্করণে ) 
'্গীতায় ঈশ্বরবাদে+র চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এবার দ্বিসহত্র 
মুদ্রিত হইয়াছে। 
এ সংস্করণেও গ্রস্থ স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিনতি ও পরিবর্ধিত 
হুইয়াছে। 
২৬শে অগ্রহারণ, ১৩২২। 


৮৮ 
517 
সহচীস্পজ্জ | 


ভূমিকা 

প্রথম অধ্যায় । 
ষড়,দর্শন- ড় দর্শনের স্থুলকথা 

দ্বিতীয় অধ্যায় । 
স্টায়দর্শন__ন্তায়দর্শন ও গীতা তত 

তৃতীয় অধ্যায় , 
বৈশেষিকদ ন-_বৈশেষিকদর্শন ও গীতা *** 

চতুর্থ অধ্যায়। 
পুর্ববমীমাংসা-_মীমাংসাদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 

পঞ্চম অধ্যায় । 
পুর্বমীমাংস1-___মামাংসাদর্শন ও গীতা! 

ষষ্ঠ অধ্যায়। 

পুর্বমীমাংসা-_কর্্ ও কর্মযোগ 

সণ্ডম অধ্যায়। 
সাংখ্যদর্শন-__সাংখ্যদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 

অষ্টম অধ্যায় 


সাংখ্যদর্শন-_সাংখ্যদর্শন ও গীতা 


রি 


১৫ 


২১ 


চি 


৫৪ 


দে 


নবম অধ্যায়। 
পাতঞ্জলদর্শন-_পাতঞ্জলদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দশম অধ্যায় । 


পাতঞ্জলদর্শন--পাতঞ্জলদর্শন ও গীতা 
দশম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট 


একাদশ অধ্যায়। 


বেদাস্তদর্শন-_বেদাস্তদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ -*" 


দ্বাদশ অধ্যায় । 
বেদাত্তদর্শন-_-অদৈতমত 
দ্বাদশ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট 
ত্রয়োদশ অধ্যায়। 
বেদাস্তদর্শন-__বিশিষ্টাত্বৈত মত 


বেদাস্তদর্শন--বেদাস্ত ও গীতা 

পঞ্চদশ অধ্যায় । 
বেদাস্ত ও গীতা _জগৎ সত্য না মিথ্যা ? 

ষোড়শ অধ্যায়। 
বেদান্ত ও গীতা-_জীব ও ব্রহ্ম 

সপ্তদশ অধ্যায় । 
বেদাস্ত ও গীতা-_ব্রহ্গের স্ব্ূপ 


চতুর্দশ অধ্যায় । 


১০২ 


১১৭ 
১২৯ 


১৩২ 


১৩৭ 
১৭৬ 


১৭৯ 


২২৫ 


৫৩ 


৮, 


অফ্টাদশ অধ্যায়। 
ব্দাস্ত ও গীত1--বন্ধের সাধন ৮ ৮২৮৯ 
উনবিংশ অধ্যায়। 
বেদাস্ত ও গীতা-ব্ন্ধপ্রাপ্তির উপায় ৮ ২০২৯৫ 
বিংশ অধ্যায়। 


বেদাস্ত ও গীতা-_বক্গগ্রাপ্তির ফল .* ১০৩২৯ 








শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্‌ এ, বি এল্‌ প্রণীত 


চতুর্থ সংস্করণ 
81৩এ কলেজ স্কোয়ার 
বঙ্গীয় তত্বসভা হইতে প্রকাশিত 


লন ১৩২২ সাল। 


রব-্বত-রক্ষিত [মূল্য ১০ টাক। 


প্রকাশক 
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্‌ এ, বি এল্‌। 


৪।৩এ কলেজক্কোয়ার 


প্রিপ্টার-_- | 
৭১১2 একাতা। 


-সাল। 


ষোড়শ অধ্যায়। 
বেদান্ত ও গীতা। 


আমরা দেখিয়াছি যে, অদ্বৈতমতে জীবই ব্রক্ষ-_ভীব নিত্য, শন, বুদ্ধ, 
মুক্ত, সত্য-স্বভাব, বিভূ ও সর্বব্যাপী) সচ্চিদানদ) এক ও অদ্বিতীয় 
বন্ত। জীব ও ব্রহ্ স্বরূপতঃ অভিন্ন ;--উভয়ের ভেদ কেবল উপাধিকৃত, 
অবিষ্কা-কল্পলিত। মায়ার যে মোহশক্তি, সেই শক্তি জীবকে মোহিত করে» 
এবং তাহার বশে জীব ঈশ্বর-ভাব হারাইয়া শোক দুঃখের অধীন হয়। 
অন্তপক্ষে, বিশিষ্টাদ্বৈত মতে জীব ও ত্র্গ স্বত্ব , জীব ব্রন্ধের বিপরীত । 
জীব ছুঃখত্রয়ের অধীন,_ব্রহ্ম ক্রেশ-লেশ-বিহীন | জীব নিয়ম্য, ব্্ধ। 
নিয়ামক । ভীব ব্যাপ্য,__তন্ধ ব্যাপক । ব্রহ্ধ বিভু (সর্বব্যাপী ) ও এক-_ 
জীব অগু-পরিমাণ, প্রতি শরীরে বিভিন্ন,_-অতএব এক নহে, বনু ॥ 
এই মতৈধ স্থলে গীতা কোন্‌ মতের অগ্থুমোদন করিয়াছেন? 
গীতার দ্বিতীর অধ্যায়ে ভগবান্‌ অঞ্জুনকে আত্মার অবিনাশিতা বুধাইতে 
এইরূপ বলিয়াছেন, 
.... অবিনাপি তু তদ্‌ বিদ্ধি যেন সর্ধামিদং ততম্‌। 
বিনাশমব্যযন্তা্ত ন কশ্চিৎ কর্ত্‌মর্থতি ॥ 
অন্তবস্ত ইমে দেহা নিত্যন্টোক্কীঃ শরীরিণ:। 
অনাশিনোহপ্রমেয়ন্ত তন্মাদ্‌ যৃধন্ব ভারত 
ধ এনং বেত্ি হস্তারং বশ্চৈনং মন্যতে হতস্‌। 
উতৌ তৌ ন বিজানীতো| নারং হত্তি ন হন্যাতে। 
ন জায়তে ভ্রিয়তে বা কদাটিন্‌- 
নারং ভৃষ্বা ভবিতা বা ন তুয়ঃ1 


রঙ 


১৫ 


২২৬ গীতার ঈশ্বরবাদ 


অজে! নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো 
ন হল্যতে হন্যমানে শরীরে ॥--গীতা! ২1১৭-২*। 
অচ্ছেদেযো২য়মদাহ্যোহয়মক্ষেদেযোহশোধ্য এব চ। 
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণু রচলোহয়ং সনাতন; । 
অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্য্যোহয়মুচ্যতে ॥--গীতা, ২1২৪ । 
উদ্ধৃত শ্লোক কয়টার ভাবার্থ এই ৫₹_ 
ধাহা দ্বারা নিখিল জগৎ ব্যাপ্ত, তিনি অবিনাণী, তিনি অব্যয়। 
স্বাহাকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না। দেহ অনিত্য, কিন্তু দেহাশয়ী 
আত্মা নিত্য, অবিনাশী, অপ্রমের । যে আত্মাকে হস্ত। মনে করে, যে 
আত্মাকে হত মনে করে, তাহারা উভয়েই অজ্ঞ। আত্মা হতও হন না, 
হুননও করেন না । আত্ম! জন্ম-মৃত্যু-রহিত, ক্ষয়-বৃদ্ধি-হীন, অজ, নিত্য, 
শাশ্বত ও পুরাণ । শরীরের বিনাশে আত্মার বিনাশ হয় না। * * আত্মার 
ছেদন নাই, দ্দাহন নাই, ক্লেদন নাই, শোষণ নাই। আত্ম! নিতা, সব্বগত, 
স্থাধু, অচল ও সনাতন ) আত্মা অব্যক্ত, অচিস্ত্য ও অবিকার্ধ্য। 
ইহার দ্বারা জীবের লক্ষণ এইরূপ বল! হুইল। জীব 'মজ, পুরাণ; 
জীব নিতা, দনাতন, অবিনাশী ; জীব স্থাথু, অচল, শাশ্বত, অবিকার ; জীব 
সর্বগত, অপ্রমের ; জীব অব্যক্ত ও অচিস্ত্য । অর্থাৎ, 
*( ক) জীবের উৎপত্তি বিনাশ, আদি অস্ত নাই; 
(খ) জীবের বিকার বিক্রিয়া নাই ) 
€ গ) জীব সর্বব্যাপী ; 
€ঘ) জীব অমেয়। 
বউৎপত্তি-বিনাশ-রহিতত্ব, বিকার-শুন্তত্ব, সর্ধবব্যাপিত্ব এবং অমেয়ত্ব__ 
ও সকল ব্রন্দের লক্ষণ। অতএব, ব্রহ্ধের লক্ষণ দ্বারা জীবকে লক্ষিত 
করিয়৷ ভগবান্‌ জীব-ত্রদ্ষের একই উপদেশ করিলেন। এ কথা প্রতিপন্ন 


বেদান্ত ও গীতা । ২২৭ 


করিবার জন্ত কোন যুক্তি তর্কের অবতারণা! করিতে হয় না) যেহেতু, ভগবান্‌ 
স্বয়ং একথ। স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত করিয়াছেন । যথা, 
অহ্মাক্ঝা গুড়াকেশ ! সর্ধবভূতাশয়স্থিতঃ ।-_গীতা, ১০1২*। 
“হে অজ্ুন ! সকল ভূতের বুদ্ধিস্থিত আত্মা (জীব ) আমিই | 
ক্ষেত্রজ্ঞধাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত ।-_গীতা ১৩।৩। 
“হে অজ্জুন ! সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্জ আমাকে জানিও |” 
শরীরের একটা নাম ক্ষেত্র এবং শরীরী আত্মার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ। 
ইদ্দং শরীরং কৌস্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে। 
এতদ্‌ যো বেততি তং প্রান; ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ।-_গীতা, ১৩1২। 

“হে কুস্তীপুল্র! এই শরীর ক্ষেত্র নামে অভিহিত, এবং যিনি এই 
ক্ষেত্রবেত্তা, তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে? ক্ষেত্রবেত্ত। অর্থে -ধিনি দেহে “অহং 
মম” এই অভিমান করেন তিনি, অর্থাৎ জীব । 

আবার পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান্‌ জাবকে নিজের অংশ বলিম্বাছেন। 

মমৈবাংশো! জীবলোকে জাবতূতঃ সনাতনঃ।-_গীতা, ১৫৭ । 
জীবলোকে সনাতন জীব আমারই অংশ ।, অংশ ও অংশী কখন 
ভিন্ন হইতে পারে না। 

তগবান্‌ নিরবয়ব; তাহার অংশ বস্ততঃ সম্ভবপর নহে। তবে 
উপাধির অবচ্ছেদ লক্ষা করির। তাঁহার অংশ কল্পন! করা যাইতে পারে। 
যেমন জলনগ্ধ বটের মন্তর্ণচ জনাংশ “লক্ষা করম! তাহাকে পৃথক্‌ ভাবনা 
কর! যার। কারণ, ভগবান্‌ বাস্তবিক অবিভক্ত হইলেও, উপাধির 
(দেহাদির ) ভেদে ঠাহাকে বিভক্ত বলিয়। মনে হয়। 

অবিভক্তঞ্চ ভূতেঘু বিভক্তমিব চ স্থিতম্‌।-_গীতা, ১৩)১৭। 
ভগবান্ই যে জীবরূপে বিরাজিত, এ কথা শাস্ত্রের অন্তত্রও স্পষ্ট উপ- 


দিষ্ট দেখা যায়। 


২২৮ গীতা ঈশান । 


হনসৈতানি তৃতানি প্রপমেদ্‌ বু মানয়ন্‌॥ 
ঈশ্বরো৷ জীবকলযা। প্রবিষ্টো৷ ভগবানিতি ॥--ভাগবত, ৩২৯।২৯। 

“এই সকল ভূতকে বহুমানসহকারে মনের সহিত প্রণাষ করিবে; ভগবান্‌ 
ঈশ্বরই অংশের দ্বারা জীব-রূপে অবস্থিত রহিয়াছেন।” অন্তত্রও উপদিষ্ট 
হইয়াছে, 

প্রপুজ্য পুরুষং দেহে দেহিনং চাংশরূপিণম্‌। 
ভগবানের অংশরূপী দেহী (জীবকে ) দেহে পুজা করিবে।? 
ভগবান্ই যে, দেহে দেহীরূপে অবস্থিত, ইহা গীতার অন্যত্রও দেখিতে 
পাই ।-_ | 
উপর্রষ্টানুমস্ত! চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ | 
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তে। দেহেইশ্িন্‌ পুরুষঃ পরঃ ॥_গীতা, ১৩২৩) 
“এই দেহে পরম পুরুষ পরমাত্মা মহেশ্বর বিরাজিত আছেন; তিনি 
সাক্ষী, অনুমস্তা, ভর্তী ও ভোক্তা ।+ 
কর্ষযন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতনঃ | 
মাঞ্চৈবাস্তঃশরীরস্থং তান্‌ বিন্ধযস্থরনিশ্চয়ান্‌।--গীতা, ১৭৬। 
"যাহার! আস্মরিক সাধক, তাহারা শরীরের ভূতগ্রাম এবং শরীরস্থ 
( জীবরূপী ) আমাকে ( ঈশ্বরকে ), ছুর্কদ্ধিবশতঃ ক্রেশ প্রদান করে» 
যতন্তো৷ যোগিনশচৈনং প্বস্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্‌। _ গীতা, ১৫১১1 
জাত্মনি ন্বস্তাং বুদ্ধৌ ।-_শঙ্কর । 
'ত্বনীল যোগিগণ বুদ্ধিতে অবস্থিত ( জীবরূপী ) পরমাত্মাকে দর্শন 
করেন।” 
আর, গীত৷ যে ভাবে আত্মার নিলেপত্ব উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতেও 
মনে হয় যে, আত্মার ব্হ্-্বরূপতাই গীতার অতিগে্। 
গানাদিত্বানিগুপত্বাৎ পরমাত্মারমব্যয়ঃ | 
শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ 


ক্স ও গীতা । ৰ২৯ 


হখা সর্বধগতং দৌন্রাদাকাশং নোপলিপ্যতে। 
সর্খত্রাবস্থিতে। দেহে তথাত্া নোৌপলিপ্যতে ॥ স্নতা, ১৩৩২-৩৩। 
“সেই অব্যন্ত পরমাত্মা অনাদি ও নিগুণ ; সেই জন্য দেহস্থ হুইয়াও 
তিনি নিক্ষিয্ন ও নিলেপি। যেমন সর্বগত হুইলেও হুস্্মতাবশত: আকাশ 
উপলিপ্ত হয় না, সেইরূপ সমস্ত দেহে অবস্থিত হুইয়াও আত্ম! উপলিপ্ত 
হন না।” 
আত্মা! যে বহু নহেন-_-এক, ইহাও গীত৷ স্পষ্টত: উপদেশ করিয়াছেন । 
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃতন্বং লোকমিমং রবিঃ | রা 
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথ। কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥-গীতা, ১৩৩৪ । 
“যেমন এক হৃর্য সমস্ত লোককে প্রকাশ করেন, সেইরূপ এক ক্ষেব্রুজ্ঞ 
(জীব) সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করেন।” 
ভাগবতও এই মর্মে বলিয়াছেন,__ 
স্বযোনিষু যথা জ্যোভিরেকং নান! প্রতীয়তে। 
যোনীনাং গুপবৈষম্যাৎ তথাক্সা প্রকৃতৌ স্থিত? ॥_-ভাগবত, ৩২৮৪৩ । 
প্রকৃতৌ স্দেহে | শ্রীধর। 
“যেমন এক অগ্নি আধারের গুণ-ভেঙ্গে বিভিন্ন প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ 
দেহস্থিত আত্মা গুণের বৈষম্যে বিভিন্ন প্রতীয়মান হন ।” 
জীব-বরদ্ের এক্য গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৭ গ্লোকে ও বিস্পষ্ট স্থচিত 
হইয়াছে । অজ্জুন ধর্মযুদ্ধে কুরুপক্ষীয়দিগের দেহে অস্ত্রাঘাত করিতে 
অসম্মত হইলে ( তাহাতে ' তাহাদ্িগের বিনাশ করা হইবে, এই ভয়ে), 
তগবান্‌ তাহাকে বলিলেন,-- 
আকিনাশি তু তদ্ধিদ্ধি বেন সর্কমিদং ততমূ। 
বিনাশমব্যয়ন্তান্ত ন কশ্চিৎ কর্ত,মর্তি ॥ 
“বাহ দ্বার এই জগৎ ব্যাপ্ধ, তিনি অবিনাশী; ব্যয়ের কে বিনাশ 
করিতে পারে ? 


২৩০ গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


রঙ্গই জগঘ্যাপী ; অতএব, জীবের বিনাশপ্রসঙ্গে তাহাকে সর্বব্যাপী, 
সর্বগত, ইত্যাদি বলাতে, তাহার সহিত ব্রন্মের এঁক্য স্থচিত হইল। ভগবান্‌ 
যে জগগ্ধ্যাপী, ইহা গীতার অনেক স্থলে উপদিষ্ট দেখিতে পাই £-- 
সমং সর্ববধু ভূতেষু তিষ্ঠস্বং পরমেশ্বরম্‌ । 
বিনগ্ত্ঘবিনশ্থ্তং যঃ পগ্ঠতি স পশ্ঠতি ॥ 
মং পঞ্ঠন্‌ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্‌। 
ন হিনজ্ত্যাতুনাত্বানং ততে। ঘাতি পরাং গতিম্‌1-_গীতা, ১৩২৮-২৯। 
“বিনাশী ভূতসমুহে সমভাবে অবস্থিত, অবিনাশী পরমেশ্বরকে যিনি 
দেখেন, তিনিই দৃষ্টিশীল; সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া 
তিনি আপনি আপনার হিংসা করেন না, এবং তাহার ফলে পরম গতি 
প্রাপ্ত হন। 
অন্তত্র গীতা বলিতেছেন, 
ময়া' ততমিদং সর্ধ্বং জগদব্যক্তমুর্তিনী ।-_গীতা, ৯৪ । 
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সৃত্রে মণিগণ| ইব ।-_গীতা, ৭৭1 
যস্তাস্ত:স্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্‌।-_গীতা, ৮২২। 
অর্থাৎ, “অব্যক্তন্নপে আমি জগৎ ব্যাপিয়া আছি।” তরে যেমন 
মণিগণ, তেমনি আমাতে জগৎ প্রোত রহিয়াছে ।” “সমস্ত ভূত ধাহার 
অন্তঃপাতী, ধিনি সমন্ত ব্যাপিয়া আছেন ।” 
উপনিষদে যে ভাবে জীব-তব্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় 
যে, এসম্বন্ধে গীতার ও উপনিষদের উপদেশে কোন ভেদ নাই। গীতার 
বচনে আমরা জানিয়াছি, জীব আদি-অন্ত-হীন, উৎপত্তি-বিনাশ-রহিত | 
এ বিষয়ে উপনিষদের প্রমাণ এই £__ 
সব! এব মহান্‌ অজ আত্মা অঅরোহমরোহমূতোইভয়ঃ 1 
স্বৃহদারপ্যক, ৪181২২। 


বেদাস্ত ও গীতা | ২৩১ 


অজে। নিত্যঃ শাঙখতোহয়ং পুরাণঃ 1-কঠ, ২১৮ । 
ন জাতে জ্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ ।স-কঠ, ২১৭। 
ন জীবো ভরিতে । ইত্যাদি ।-_ছান্দোগ্য, ৬।১১।৩। 
“এই আত্মা (জীব) মহান্‌, অজ, অজর, অমর, মৃত্যুহীন, অভয়। 


এই জীব জন্ম-রহিত, নিত্য, চিরন্তন, পুরাতন । জীব জম্মেও না, মরেও ন। 


জীব মরণ-রহিত ইত্যাদি । * 
জীব যে নির্বিকার, বিক্রিয়াশূন্ট, ইহার প্রমাণ আমরা পূর্বরবাক্যেই 
পাইয়াছি। নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ, অজর, অমর প্রভৃতি শব্ধের গ্রৃতি- 
পাগ্যই ত্ী। আরও বিস্পষ্ট উপদেশ নিয়োদ্ধৃত উপনিষদ্বাক্যে :- 
এতদ্বৈ তদক্ষরং ব্রাহ্গণা 
অভিব্স্তান্থলমনণ,হন্ঘমদীর্ঘম্‌।--বৃহদারণ্যক, ৩1৮৮ 
অথ পর! ময়! তদক্ষরমধিগম্যতে ।-_মুণ্ডক, ১1১1৫ । 
নিত্যে। নিত্যানীং চেতনশ্চেতনানাম্‌।-স্বেত, ৬.১৩। 
“ইনি সেই অক্ষর, যাহাকে ব্রাহ্মণেরা অস্থুল, অনণু, অন্ম্ব, অদীর্ঘ 
বলেন।” “যে বিষ্ার দ্বারা অক্ষরকে অবগত হওয়া যায়, সেই পরা 
“জীব নিত্যের মধ্যে নিত্য, চেতনের মধ্যে চেতন।+ 1 


*. বাদরায়ণ ২। ৩। ১৬ ব্রন্গস্ত্রে ( চরাচরব্যপাশ্রয়স্ত হ্যাৎ তদ্ব্যপদেশো ভাক্তঃ 
তদ্ভাবভাবিত্বাৎ ) এই প্রসঙ্গের বিচার করিয়াছেন । ভাহারও সিদ্ধান্ত এই যে, চরাচর 
দেহেরই উৎপত্তি বিনাশ, জীবের জন্ম মৃত্যু নাই। দেহসম্পর্কিত জীবের যে জন্মৃত্যু 
বলা হয়, তাহা ভান্ত। 'নন্থু লৌকিকো। জন্মমরণব্যপদেশো জীবন্ত দর্শিতঃ ; সত্যং 
দর্শিতো ভাজব্বেষ জীবন্ত জন্মমরণব্যপদেশঃ | কিমাশ্রয়; পুনরয়ং যুখ্যো যদপেক্ষয়া 
ভাক্ত ইতি উচ্যতে চরাচরব্যপাশ্ররঃ। স্থাবর জঙ্গম শরীরবিষয়ৌ জন্মমরণশবৌ ।'-- 
শন্বরভাব্য। 

1 এ বিষয়ে বাদরায়ণের সুত্র এই :-_নাত্মা শ্রতে নিত্যত্বাচ্চ তাত্যঃ।-_ 

২11১৭ সুত্র । 


স্স্প 


২৩২ গীতায় ঈশ্বরবাজ। 


গীতাবাক্যে আমরা! জানিয়াছি, ইরননসারি, ইিলিরটোটির 
প্রমাণ এই £-- 
আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্য: । 
স বা এষ মহান অজ আত্মা ।--বৃহদ্‌, 8181২২। 
সর্বব্যাপী সর্বভূৃতাত্তরাস্মা ।--স্বেত, ৬।১১। 
“জীব আকাশবৎ সর্ধগত ও নিত্য। সেই আত্মা (জীব) মহান্‌ ও 
অজ ।” “তিনি সর্বব্যাপী, সর্বতূতের অস্তরাত্মা” ইত্যাদি । * 


উৎপত্তযসম্ভবাৎ ।--২২1৪২ সুত্র । 

অর্থাৎ, আত্মার উৎপত্তি শ্রুতিসিত্ধ নহে। শ্রুতি আত্মাকে নিত্য বলিয়্াছেন। 
আত্মা যে জড় নহেন ( চিৎম্বরূপ বা জ্ঞাতৃম্বরূপ ), বাদরায়ণ ইহাও উপদেশ করিয়াছেন । 
জ্ঞাহতএব ।--২1৩।১৮ ্রন্গসৃত্ে । | | 

*. জীব বিভু না অগুবাদরায়ণ দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদের ১৯ হইতে ৩২ সুত্রে 
এই বিষয়ের বিচার করিয়াছেন । এ সম্বদ্ধে তাহার সিদ্ধান্ত কি, তাহা নিশ্চর করা 
ছরহ। ডাহার একটা সুত্র এই,_“নাপুরতচ্ছুতেরিতি চেন্ন ইতরাধিকারাৎ।" রামানুজের 
মতে ইহ সিদ্ধাস্তৃত্র । তাহ বদি হয়, তবে বাদরায়ণের মতে, জীব অণুপরিমাণ । 
কিন্তু শক্করাচার্যয বলেন, ইহা পূর্ববপক্ষ-ুৃত্র । ইহার উত্তরহূত্র 'তদ্গুণসারত্বাৎ তু তদ্‌- 
বাপদেশঃ প্রাঞ্জবৎ 1 অতএব, শক্করের মতে, বাদরার়শের সিদ্ধান্ত এই যে, জীব বিভ্তু, 
মহৎ পরিষাণ। বাস্তবিক কিন্ত নিরাকার বন্তর পরিমাণ নিরাপণ করা সম্ভব নছে। 
তবে তাহার উপাধিকে লক্ষ্য করিরা, তাহার পরিমাণের কথা গৌশভাবে বল! বার। 
বদি হাদয় বা দহর-পুণ্তরীক--বাহা আত্মার উপাধি__সেই উপাধিকে লক্ষ্য কর! বায়, 
তবে জীবকে অু-পরিদাণ বল! অসঙ্গত নহে । ২1৩২৪ ক্রন্মৃত্রে বাদরায়ণ জীবের হৃদয়ে 
স্থিতির বিষয় লক্ষ্য করিয়াছেন-_“অভু ₹গমাৎ হৃদি হি'। হৃদিহোষ আতা 'পঠাতে 
বেদাস্তেু।' 'হঘি হেঘ জাত্মাঁ 'স বা এব আতা! হৃদি 'কতম আত্মেতি যোয়ং 
বিজানযর়: প্রাণেধু হৃদি জস্বর্জ্যোতি: পুরুষঃ' ইত্যাছ্যাপদেশেত্যাঃ ।”-_শক্বরভাব্য। 


বোস ও পীতা। ২৩৩ 


মরা জানিয়াছি যে, গীতার মতে জীব অমের ) মন, বুদ্ধি, ইন্জিয়ের 
অগোচর; অচিস্তা ও অব্যক্ত । এ বিষয়ে উপনিষদের প্রমাণ এই $-_ 
তং ছু্র্শং গৃড়মনুপ্রবিষ্টং 
গুহাহিতং গহবরেক্টং পুরাশষ্‌ ।--কঠ, ১২২২ 
সাক্ষী চেতা কেবলে নিু'ল্চ 1--স্বেত, ৬১১ । 
নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্ত,ং শকো। ন চক্ষুষা ।-_-কঠ, ৬)১২। 
“তিনি দুর্দর্শ, গহন, প্রচ্ছন্ন, গুহাহিত, গহ্বরস্থ, পুরাণ ।” 
“তিনি সাক্ষী, চিৎ-স্বরূপ, কেবল ( নিরুপাধি ), নিগুণন।” 
“তীহাকে বাক্য, মন, ইন্্িয়ের দ্বার! পাওয়া সাধ্য নহে ।+ 
তথাপি তিনি মার্জিত বুদ্ধির, যোগসিদ্ধ চিত্তের লক্ষ্য হয়েন। 
'এষোহগুরা্মা চেতস! বেদিতব্যঃ।-_মুণডক, ৩১৯। 
“এই শুল্ক আত্মা ( বিশ্তদ্ধ) চিত্রের জেয়।” 
অধ্যাতুযোগাধিগমেন দেবং 
মত্বা ধীরে! হর্ষশোকৌ জহাতি ।--কঠ, ২1১২। 
'অধ্যাত্াযোগ অধিগত হইলে দেবকে জানিয়া ধীর . ব্যক্তি সুখ হুঃখ 
অতিক্রম করেন । 
হৃদা মনীষা মনসাভিক৯প্তো 
য এতদ্‌ বিদুরমৃতান্তে ভবস্তি ।--কঠ, ৬।৯ 
“তিনি হৃদয়ে সংশয়-রহিত বুদ্ধির দ্বারা তৃষ্ট হয়েন; তাহাকে জানিলে 
অমরত্ব লাভ হয় ।” 
কশ্চিন্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানসৈক্ষ- 
ঘাবৃত্তচ্ষুরমূতত্বমিচ্ছন্‌।-_কঠ, ৪1২ | 
«কোন ধীর ব্যক্তি অমরত্ব ইচ্ছা করিয়া! আবুত্বচক্ষুঃ হইয়| ( বহির্বিিষয় 
হইতে ইন্রিয়গ্রাম প্রত্যাহার করিয়া ) প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন । 


২৩৪ গ্ীতায় ঈশ্বরবাদ 


_ পীতার প্রমাণে আমরা বুঝিয়াছি যে, আত্মা অকর্তা, অথচ ভোক্ত|। 
এ বিষয়ে উপনিষদের উপদেশ এইরূপ £-_ 
_. ধ্যায়তীব লেলারতীব ।-_বৃহ্দ, 81৩1৭ । 
“জীব যেন ধ্যান করে, যেন লেলায়ন করে ।, 
আতেন্িয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহমনীধিণঃ।-_-কঠ, ৩৪ 
অর্থাৎ, “ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি উপাধিযুক্ত হইলেই জীবকে ভোক্তা বলিয়া 
বোধ হয়, কিন্তু বাস্তব পক্ষে জীব অসঙ্গ, নিলেপি।» 
অসঙ্গোহায়ং পুরুষঃ ।-_বৃতদ্‌, ৪1৩১৫ । 
“এই পুরুষ (জীব ) অসঙ্গ |, * 
গীতার প্রমাণে আমরা, জানিয়াছি যে, আত্ম! বহু নহেন, আত্মা এক। 
উপনিষন্‌ স্পষ্ট ভাষায় ইহার উপদেশ দিয়াছেন। 
আকাশমেকং হি যথ! ঘটাদিযু পৃথগ, ভবেৎ 
তথাক্মৈকো হানেকস্থো জলীধারেঘিবাংশুমান্‌॥ 


*. বাদরায়ণ ২৩২২ স্থত্রে ( কর্তা শান্তার্থবত্বাৎ) আত্মার কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছেন, 
এবং ৩৩ হইতে ৩৯ নুক্রে তাহার সমর্থক যুক্তির উপন্যাস করিয়াছেন। সেই যুক্তির প্রতি 
লক্ষ্য করিলে মনে হয় যে, সাংখ্যেরা যে, প্রকৃতিকে কত্রীরূপে প্রতিপন্ন করেন, সেই 
মতের নিরাদ করাই তাহার অভিপ্রেত। আত্মা যে বাস্তবিক কর্ত/ী নহেন, আত্মার 
কর্তৃত্ব যে অধ্যাসমাত্র,_-এ কথ বাদরায়ণের অনভিমত নহে । সেই জন্য তিনি হৃত্র 
করিয়াছেন,__বাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দৌবন্তাদর্শনীৎ।--২।৩।৩+ ব্রহ্সৃত্র । ইহার, ভাব্যে 
শঙ্কর লিখিয়াছেন,__'ঘাবদেব চার়ং বুদ্ধপাধিসম্বন্ধ স্তাবৎ জীবত্বং সংসারিত্বঞ্চ। 
পরমার্থতন্ত ন জীবো নাম বুদ্ধ[ুপাধিপরিকল্লিতন্বরূপব্যতিব্রেকেনাস্তি | যথা চ তক্ষো- 
ভরথা ( ২৩।৪* সুত্র )-:এই নুত্রের প্রসঙ্গে ভারতীতীর্থ বলিয্লাছেন থা জবাকুহ্থম- 
সন্লিধিবশাৎ শ্ষটিকে রক্ত্বমধ্যন্তং তথা অস্তঃকরণসম্পিধিবশাৎ কর্তৃত্বম্‌ আত্মন্ধ্যস্যতে, কিন্তু 
কর্তা হইলেও জীব যে দ্বতন্্র নহে, ঈশ্বরপরতস্ত্, ইহাঁও বাদরায়ণ উপদেশ করিয়াছেন, 
পরাৎ তু তচ্ছৃতে:।--২1৩।৪১ সরন্ষসৃজ | ' 


বেদাস্ত ও গীতা ২৩৫ 


এক এব হি ভূতাত্ম! ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। 
একধা বহুধা চৈব দৃষ্ঠতে জলচ্্রবৎ ।---রন্বিন্দু, ১১1১২ । 


“যেমন এক আকাশ ঘটাদ্দিভেদে পৃথক্‌ হর, যেমন এক হৃর্ধয জলের 
আধারভেদে পৃথক্‌ হয়, সেইরূপ এক আত্মা অনেক (দেহে) থাকিয়া 
বিভিন্ন হইয়াছেন ।” 

“একই ( অদ্ভিতীয় ) ভূতাত্মা ভূতে ভূতে অবস্থিত রহিয়াছেন জলে 
চন্দ্রের প্রতিবিষ্ববৎ তিনি এক ও বন্ুরূপে দৃষ্ট হইতেছেন।” এই আভাস 
বা প্রতিবিষ্ব-বাদের সমর্থন করিয়া বাদরায়ণ স্যার করিয়াছেন, 

আভাস এব চ।--২৩৫৭ নুত্র। 
অন্াত্র তিনি বলিয়াছেন, : 
অতএব চোপম! কুর্য্যকাদিবৎ ।-_৩।২।১৮ সুত্র । 

শঙ্কর ও রামান্ুজ উভয়েই স্বীকার করেন যে, উপরে যে শ্রুতি উদ্ধৃত. 
হইল, এই স্থত্রে বাদরায়ণ সেই শ্রুতির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহ! 
যদ্দি হইল, তবে তাহার মতে, আত্মা যে এক, বন নহেন, ইহা নিশ্চয় 
করিয়া বলা যাইতে পারে। 

গীতা হইতে আমরা জানিয়াছি যে, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। বেদের 
মহাবাক্য প্র সত্যেরই প্রচার করিয়াছেন । “তত্বমসি,৮ “সোইহং,” “অহং 
রঙ্ধান্মি” “অয়মাত্মা ব্হ্ম,”__চারি বেদের এই মহাবাকাচতুষ্টয় একবাক্যে 
জীব-ব্রহ্গের প্রক্য প্রতিপন্ন করিতেছে 1 





*. এই প্রসঙ্গে কৌধীতকী উপনিষদের নিয্বোক্ত বচন প্রণিধান-যোগ্য ;_ 

এষ লোকপালঃ। এব লোকাধিপতিঃ। এব সর্ববেশঃ।: সম আত্মেতি বিদ্যাৎ স ম 
আল্মেতি বিদ্যাৎ।-_কৌধীতকী, ৩৮। 

“ইনি ( ঈশ্বর ) লোকপাল, ইনি লোকাধিপতি, ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনিই আমার 
আত্মা, ইনিই আমার আত্মা ; ইহাই জানিবে 1 


২৩৬ গীতার ঈশ্বরবাদ ৷ 


বাদরায়ণ যে ভাবে এই প্রসঙ্গের আলোচন! করিয়াছেন, তাহাতে 
মনে হয় যে, জীবংব্রন্ষের অতেদই তাহার অন্ুমোদিত। প্রথমতঃ, বাদরায়ণ 
বলিতেছেন যে, জীব ব্রনের অংশ-_ 

অংশো নানাব্যপদেশাৎ ইত্যাদি ।-২1৩৪৩ সুত্র । 

অংশ ও অংশীতে ম্বরূপগত কোন ভেদ সম্ভবে না, কেবলমাত্র 
উপাধিগত ভেদ। অতএব, ইহার ভ্বারা বলা হইল যে, জীব ও ব্রহ্ম 
অতিন্ন। 

আপত্তি হইতে পারে যে, জীব ও ব্রহ্ম যদি অভিন্ন, তবে জীবের 
ছুঃখদৈন্তে ব্রহ্ধও দুঃখিত হইবেন। তাহার উত্তরে বাদরায়ণ 
বলিতেছেন-_ 

প্রকাশীদিবৎ নৈবং পরঃ ।--২1৩।৪৬ সুত্র । 

“যেমন হুর্ধ্যরশ্মি উপাধিবশে সরল বক্র বোধ হইলেও সৃর্ধ্য তদ্‌ভাবাপন্ন 
হন না, সেইরূপ ত্রহ্ধের জীবাংশ ছুঃখবোধ করিলেও ব্রক্ম দুঃখিত হন 
না।” 

এবমবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতে বৃদ্ধ্যাছ্যাপহিতে জীবাখ্যেহংশে ছুঃখায়মানেহপি ন তদ্বান্‌ 
ঈশরে। ছুঃখায়তে 1--শক্কর। 

পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে যে, জীব যদি ব্রন্ষের অংশ, তবে শাস্ত্রে 
তাহার সম্বন্ধে বিধি নিষেধ উপদিষ্ট হইয়াছে কেন ? ইহার উত্তরে বাদরায়ণ 
বলিতেছেন,- -দেহ-সন্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া । যেমন অগ্নি এক হইলেও ম্মশানা্রি 
হেয়, এবং হোমাম্সি উপাদেয়-_এস্থলেও সেইরূপ । 

অনুজ্ঞাপরিহারো দ্ছুসন্বন্ধাৎ জ্যোতিরাদিবৎ ।-_২1৩1৪৮ নজর । 
পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে যে, জীব যদি ব্রহ্ম, তবে কর্শ্সাংকর্য 





এব জাদিত্যে পুরুষে দৃপ্ততে মোহহষন্সি স এবাহমস্মীতি ।--ছান্দোগ্য, ৪১১।১। 
'আদিত্যে ঘে পুরুষ দৃষ্ট হন, আমিই সেই, আমিই সেই। 


ব্যোস্ত শু বীতা! ” ২৩৭ 


হয় না কেন? অর্থাৎ এক জীবের কর্ম অন্ত জীবের সহিন্ভ মিশ্রিত 
ভইয়া যায় না কেন? ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,__ 
অসন্তভতেশ্চাব্যতিকর2। 
আতাস এব চ।__২1৩।৪৯-৫* অ্রঙ্গসৃত্র | 

উপাধিতন্ত্রো হি জীব হ্ত্যুক্তম। উপাধ্যসন্তানাচ্চ নাস্তি জীবসংতানঃ। ততন্চ 
কর্খব্যতিকরঃ ফলব্যতিকরে! ব| ন ভবিষ্যতি। আভাস এব চৈষ জীবঃ পরন্তাতুনো 
জলনুধ্যকাদিবৎ প্রতিপত্তব্যঃ। ন স এব সাক্ষান্নাপি বন্ধত্তরমূ। অতশ্চ যথা! নৈকশ্মিন্‌ 
জলবুষধ্যকে কম্পমানে জলমুধ্যকাস্তরং কম্পতে । এবং নৈকম্মিন্‌ জীবে কর্পফলসন্বদ্ষিনি 
জীবাস্তরস্ত তৎসস্বন্ধঃ। এবমব্যতিকর এব কর্মফলয়োঃ ।-_শঙ্করভাষ্য । 

“জীব উপাধিতন্ত্র। যখন উপাধি বিভিন্ন, যখন সেই উপাধিসমূহ 
পরস্পর মিশ্রিত হইতেছে না, তখন জীবগণই বা মিশ্রিত হইবে কেন ? 
অতএব, জীবগণের কর্ম ও ফল মিশ্রিত হইয়া যায় না। যেমন জলে 
সুর্যের প্রতিবিস্ব, সেইরূপ জীবে ত্রন্মের প্রতিবিস্ব। জীব ঠিক ব্রহ্ধ 
নহেন, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থও নহেন। যেমন এক জলে প্রতিবিস্বিত 
হুর্য্য সেই জলের কম্পনে কম্পিত হইলেও, অন্য জলে বিশ্বিত সুর্য কম্পিত 
হয় না; সেইরূপ এক জীৰের কর্মমফলসন্বন্ধ হইলেও অন্য জীবের হয় না। 
অতএব, জীবগণের কর্ম-সাংকর্য্যের আশঙ্কা! অমূলক | * 

সত্য বটে, বাদরায়ণ অন্থত্র ব্রহ্মকে জীব হইতে অধিক বলিয়াছেন, 
কিন্তু তাহাতে জীব যে ব্রহ্ম ভিন্ন তত্ব, ইহা বল! হয় নাই। বাদরারণ 
প্রথমতঃ এইরপে পুর্বরপক্ষ উত্থাপন করিয়াছেন, 

ইতরব্যপদেশাৎ হিতাকরপাদিদোষ প্রসক্তিঃ ।--২1১।২১ হুত্র। 

*. এসন্দ্ধে অন্তান্ আপত্তির উত্তর দি বাদরারণ নিয্বো্ক এত্ররের রচনা 
করিয়াছেন 7 


অবৃষ্টানিরমাৎ। অভিসন্ধ্যাদিঘপি চৈবহ্‌। প্রােশাদিতি চেৎ নাস্তর্ভাবাৎ । 
[ বন্ষনথত্র ; ২1৩৫১-৫৩ 


২৩৮ গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


“জীব যদি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হন, তবে ত তিনিই স্ষ্টিকর্তী | তিনি 
কেন নিজের বন্ধনাগার দেহ স্থষ্টি করিলেন? নির্মল তিনি, এই মলিন 
দেহে কেনই বা! প্রবেশ করিলেন? যদিই বা করিলেন, কেন এই ছুঃখকর 
বস্ত ছাড়িয়! সুখকর বস্ত স্থষ্টি করিলেন না? অতএব, জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া 
স্বীকার করিলে তাহার হিতের অকরণ এবং অহিতের করণ স্বীকার করিতে 
হয়।” 1 ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন, 

অধিকস্ত ভেদনির্দেশীৎ1__২।১1২২ সুত্র । 

যত সর্ববজ্ঞং সর্বশক্তি ব্রহ্ম নিতাতুদববুদ্ধমক্তম্বতাবং শারীরাদধিকম্‌ অন্যৎ তত্বয়ং জগতঃ 
শর্ট জমঃ। ন তম্মিন্‌ হিতাকরণাদয়ো। দোষাঃ প্রসঙ্যন্তে। * * নতুতং (শারারং) 
বয়ং জগতঃ শ্রষ্টীরং ব্রমঃ। কুত এতৎ? ভেদনির্দেশাৎ।-_শঙ্করভাষা । 

সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি নিত্য-শুদ্ধ-ুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব ব্রহ্ম (সগুণ), যিনি 
জীব হইতে অধিক, তিনিই জগতের অঙ্টা। জীব তো জগৎ-ষ্টা নহেন। 
কারণ জীব হইতে তাহাকে ভিন্ন বলা হইয়াছে। অতএব, ক্রহ্ধে 
হিতকরণ প্রভৃতি দোষ উঠিতে পারে না।» পরবন্তী এক হুত্রেও বাদরায়ণ 
ত্রহ্ষকে জীব হইতে অধিক বলিয়াছেন; তাহারও এই ভাবে সমন্বয় 
হইতে পারে। বাদরায়ণের সুত্র এই ,₹_ 

জধিকোপদেশাৎ তু বাদরায়ণদ্যৈবং তন্দর্শনাৎ ।--৩1৪।৮ সুত্র । 

'অধিকন্তাবৎ শারীরাদ্‌ আত্মনোহসংসারী ঈশ্বর; কর্তৃতাদিসংসারিধর্শরহিতোহপহত- 
পাপদত্বা দিবিশেষণঃ পরমাত্ম! বেগ্যত্বেনোপদিগ্ঠতে বেদাস্তেযু। * * তথাহি তমধিকং 
শারীরাদ্‌ ঈশ্বরমূ আত্মানং দরশ্যস্তি শ্ুতয়ঃ।'-_শঙ্করভাষ্য | 





1 তন্মাদ ব্রহ্ধণ্ঃ শ্টত্বং তৎ শারীরল্ভৈব ইত্যতঃ স্বতম্ত্ঃ কর্তা সন্‌ হিতমেবাস্্নঃ 
লৌমনন্তকরং কুত্যাৎ নাহিতং জম্মমরণজরাধোগাগ্যনেকানর্থজালম্‌। নহি কশ্চিদ্‌ অপর- 
তন্ত্র বন্ধনাগারমাক্মনঃ কৃত্বাহণু প্রবিশতি ৷ ন চ স্বয়ম্‌ অত্যস্তনির্দমলঃ সন্‌ অত্যন্তমলিনং 
দেহম্‌ আত্মক্েনোপেয়াৎ। কৃতমপ্ষ্িকখকিৎ বদ্‌ ছুঃখকরং তদ্‌ ইচ্ছা জহাৎ / 
সুখকরমেবোপাদদীত 1 শক্করভাব্য। 


বেদাস্ত ও গীতা । ২৩৯ 


“জীব (দেহী আত্মা) অপেক্ষা ঈশ্বর ( পরমাত্মা ) অধিক। কারণ, 
বেদান্তবাক্য তাহাকে অসংসারী, কর্তৃত্বাদি-সংপার-ধন্রহিত, অপহতপাপ্রা 
প্রভৃতি 'বিশেষণে বিশেষিত করিয়া বেগ বলিয়৷ উপদেশ করিয়াছেন। 
শ্রুতি ঈশ্বরকে জীব হইতে অধিক দেখাইয়াছেন ।» * 

জীব ও ঈশ্বরের এই যে ভেদ, ইহু। ম্বরূপ-গত ভেদ নহে, উপাধিগত। 
এ ভাবে জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন বটেন; কিন্তু অংশী ও অংশের মধ্যে, বিশ্ব ও 
প্রতিবিষ্বের মধ্যে স্বব্ূপতঃ ভেদ থাকিতে পারে না। অংশের অপেক্ষা 
অংশী অধিক বটে, প্রতিবিষ্বের অপেক্ষা বিশ্ব অধিক বটে, ছায়ার অপেক্ষা 
কায়৷ অধিক বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কি স্বর্ূপের ভেদ থাকিতে পারে ? 
এইরূপই জীব ও ঈশ্বরের তেদ। সেই জন্ত এই হ্ত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্ধয 
বলিয়াছেন, 

“আত্মা বা অরে দ্রষ্টবাঃ শ্রোতব্যো মন্তবাঃ” “সোহহ্বে্টব্যঃ স বিজিজ্জাসতব)১” “সতা 
সোম্য তদা সম্পন্ন! ভবতি” “শারীর আত্ম! প্রাজ্ঞেনাত্মনাহম্বারূট:” ইত্যেৰংজাতীয়কঃ 
কর্তৃকর্্মাদিভেদনির্দেশৌ। জীবাদধিকং ব্রহ্ম দর্শয়তি। নন্ু অভেদনির্দেশোহপি দর্শিতঃ 
'তত্বমপি' ইত্যেবং জাতীয়কঃ। কথং ভেব্বাভেদৌ বিরুদ্ধ সংভবেয়াতাম্‌। নৈষ দোষঃ। 
আকাশঘটাকা শন্ায়েনোভয়সম্তবস্ত তত্র তত্র প্রতিষ্টাপিতত্বাৎ। অপি চ যদ! তত্বমসীত্যেৰং 
জাতীয়কেন অভেদনির্দেশেনাতেদঃ প্রতিবোধিতো৷ ভবতি অপগতং ভবতি তদাঁ জীবন্ত 
সংসারিত্বং ব্রহ্মণশ্চ অষ্টত্বম্‌।” 








* বাদরারণ অন্য প্রসঙ্গেও জীব-্র্গের ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন,__নেতরো হনুপপত্রেঃ | 
ভেদব্যপদেশাচ্চ-_(বরহ্গসথত্র, ১1১।১৬-১৭)। এই সুত্রের কিন্ত অভিপ্রায় অন্রপ। “তন্মাদ্‌ 
বা এতক্মাদ্‌ বিজ্ঞানময়াদ্‌ অন্যোইস্তর আত্মানন্লময়১'--তৈত্তিরীয় উপনিষদেশ এই বচনে 
জীব ন! ব্রহ্ম কাহীকে লক্ষ্য কর! হইয়াছে ? বাদরায়ণ বলিতেছেন,_-ব্রক্ম, জীব নহে। 
কেন? জীব বলিলে অনুপপত্তি হয়। আরও দেখা যাইতেছে যে, সেখানে জীব ও 
আনন্দময়কে ভিন্নরূপে নির্দেশ কর! হইয়াছে । 'বন্মাদ আনন্দ-ময়াধিকারে রসোবৈ সঃ। 
রসং হ্বোবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি ইতি জীবানন্দময়ৌ ভেদেন ব্যপদিশতি 1-শঙ্করতাষ্য। 
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' অর্থাৎ, “শ্রুতি কোথাও তত্বমলি প্রভৃতি উপদেশ দিক্লা জীব ও ব্রন্গের 
অভেদ নির্দেশ করিয়াছেন। কোথাও ব! কর্তা কর্াদির নির্দেশ করিয়া, 
্রঙ্ম জীব হইতে 'অধিক, এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন, যখা-_“আত্মারই 
দর্শন, শ্রবণ,.মনন, নিদিধ্যাসন করা উচিত,” “আত্মারই অন্বেষণ, অনুসন্ধান 
করা উচিত,” “হে সোম্য ! তখন (জীব) সতের (ব্রহ্মের) সহিত 
সংযুক্ত হয়,” “দেহী আত্মা ( জীব ), প্রাজ্ঞ আত্ম! (ব্রহ্ম) কর্তৃক সংবেষ্টিত” 
ইত্যাদি। জীব ও ব্রহ্ম ভিন ও অতিন্ন__ইছা কিরূপে সম্ভব হয় ? উত্তরে 
বলি যে-_একপ হওয়া অসম্ভব নহে। যেমন মহাকাশ ও ঘটাকাশ, 
ভিন অথচ অভিন্ন, ইহাও তন্দ্রপ। যখন “তত্বমসি' প্রভৃতি অভেদ-প্রতি- 
পাদক উপদেশ দ্বার মভেদের উপলব্ধি হয়, তখন জীবের সংসারিত্ব ও 
বন্ধের অর্টত্ব অপগত হয়।” তবেই প্রতিপন্ন হইল যে, জীব ও ব্রঙ্গ বন্ততঃ 
অভিন__তাহাদের মধ্যে কেবল উপাধি-গত প্রতেদ। 

কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, জীব-ব্রন্দের এ্ক্য-প্রতিপাদক 
এই সকল শ্রুতি-বাক্যের যথার্থ মর্দন লোপ হওয়াতে অজ্ঞ দুর্বল ছুঃখক্িষ্ট 
পাঁপবিদ্ধ জীব, শুদ্ধ বৃদ্ধ মুক্ত সর্বজ্ঞ নিন্মল সচ্চিদানন্দ ব্রদ্দের সহিত 
আপনাকে তৃলিত করিয়াছে। তাহার ফলে, সমাজে নানা অনিষ্টের 
উপদ্রব ঘটিয়াছে। কর্মৃহীনতা, কঠোরতা, দাস্তিকতা, আধ্যাত্মিক স্থার্থ- 
পরতা, 'অনধিকারীর সংসার-বিমুখতা! প্রস্তুতি এই বীজেরই ফলবান্‌ বৃক্ষ *। 
শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন যে,_ ব্রহ্ম অগ্নি, জীব বিস্ফ,লিজ (37981. ) 


*. ইহার একটা চরম দৃষ্টান্ত একজন সংস্কত-কবি রঙ্গচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন । তিনি 
বলেন বে, একজন শ্বৈরিণীকে প্রতিবেশিনীর। গঞ্জন দ্দিলে, সে অন্বৈতমতের দেছাই দিয়া 
উত্তর দিল্লাছিল ঘে, পতিতে ও উপপতিতে হন একই ব্রগ্ধ বিরাঁজিত, তখন উভয়ের মধ্যে 
ক্েদ-জ্ঞান করা নিতান্তই সূঢ়তার কাধ্য। 
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বখা সুদীপ্তাৎ পাৰকাৎ বিক্ষ-লিঙ্গাঃ 
সহম্রশঃ প্রভবস্তে সরূপাঃ | 
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ 
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি ।-_মুণ্ডক, ২1১।১। 
[ভাবাঃ-জীবাঃ] 
বথাগ্নেঃ কুত্রা। বিস্কলিঙ্গ। বুযচ্চরস্ত্যেবমেবাশ্মাদাক্বনঃ সর্ব প্রাণাঃ সর্ব লোকাঃ সর্বেধ 
দেবাঃ সব্ববাণি ভূতানি বুচ্চরস্তি ।-_বৃহদারণ্যক, ২১।২*। 
যেমন স্দীপ্ত অস্মি হইতে সহত্র সহজ্র সমানরূপ বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, 
সেইরূপ অক্ষর পুরুষ (ভগবান) হইতে বিবিধ জীব উৎপর. হয়, এবং 
তাহাতেই বিলীন হয় । 
“যেমন অগ্ি হইতে ক্ষুত্রবিস্ফ,লিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ সেই পরমাত্ম। 
হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেব, সমস্ত ভূত নির্গত হয়। * 
জীব যে ্রহ্মাংশ, একথা গীতাও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন ; 
মমৈবাংশো জীবলোকে জীবতুতঃ সনাতনঃ।-_শ্গীতা, ১৫।৭। 
“আমারই (ভগবানেরই ) অংশ জীবলৌকে সনাতন ৮ অবস্থিত ।১ 
্রহ্গস্ত্রেরও তরী মত ;-- 
অংশে নানাব্যপদেশাৎ ।--২।৩।৪৩ সুত্র । 
ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ ; জীব যখন ব্রহ্ম, তখন জীবও সচ্চিদানন্দ। 
সচ্চিদানন্দরপোহং নিত্যমুক্তম্বভাববান্‌। 





*  অথাপি স্তাৎ পরস্তৈব তাবদ্বান্মনোহংশে। জীবোহগ্নেরিব বিস্ফষলিঙ্গাঃ। তত্রৈৰং 
সতি থাগ্রিবিক্ষ.লি্গয়োং সমানে দহন প্রকাশনশল্তী ভবত এবং জীবেশ্বরয়োরপি জ্ঞানৈশ্বধ্য- 
শক্তী। * * অত্রোচ্যতে। সত্যপি লীবেশ্বরয়োরংশাশ্িভাবে প্রত্যক্ষমেব জীবন্ক 
ঈশ্বরবিপরীতধর্্ত্ম্‌ ।-_-৩।২।৫ ৃত্রের শঙ্করভাব্য ৷ 
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“জীব নিত্য-মুক্ত-স্থভাব, সচ্চিদানন্দ-রূপ।” 
জীব ও ব্রন্ষের স্বরূপ-গত কোন প্রভেদ নাই) উভয়ের মধ্যে এই 
মাত্র ভেদ যে, ব্রদ্দে সং-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দ-ভাব স্থবাক্ত, কিন্ত জীবে 
সং-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দ-ভাব অব্যক্ত । সেই জন্য বাদরার়ণ স্ত্র 
করিয়াছেন, 
অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ ।--২।১২২ সুত্ত্র। 
ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক, যে হেতু শ্রুতি উভয়ের ভেদ নির্দেশ 
করিয়াছেন । 
সৎ-ভাবের প্রকাশ যে শক্কিতে তাহার নাম সন্ধিনী, চিৎ-ভাবের প্রকাশ 
যে শক্তিতে তাহার নাম সন্থিৎ, এবং আনন্দ-ভাবের প্রকাশ যে শক্তিতে 
তাহার নাম হলাদিনী। ইহাদিগেরই নামান্তর ব1 ভাবাস্তর__জ্ঞান-শক্তি, 
ইচ্ছা-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি। সন্বিৎ -জ্ঞান-শক্তি, হলাদিনী - ইচ্ছা-শক্তি, 
এবং সম্ধিনী- ক্রিয়া-শক্তি। শ্ববেতাশ্বতর-উপনিষদ্‌ ভগবানের পরিচয় 
স্থলে বলিয়াছেন,_ 
পরাস্ত শক্তি বিবিধৈব ক্রয়তে । 
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়! চ॥-স্েত, ৬৮ । 
তাহার পরমাশক্তি বহুরূপ শ্রুত হয়; তীহার জ্ঞান-শক্তি, বল- 
( ইচ্ছ! ) শক্তি ও ক্রিয়া-শক্কি স্বাভাবিক ।” 
বিষুঃপুরাণ বলিতেছেন, 
হলাদিনী সন্ধিনী সম্বথিৎ ত্বয্যেকে সর্ববসংস্থিতৌ। 
“এই শক্তি-্রয়__হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সঙ্ধিৎ-_অদ্বিতীয় বিশ্বাধার 
ভগবানে প্রকাশিত ।” কিন্তু জীবে ইহার! অব্যক্ত । জীবে যখন এই তিন 
শক্তির পূর্ণ প্রকাশ হয়, জীবের যখন সং-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দ- 


বোদাস্ত ও গীতা হ৪৩ 


ভাব সম্পূর্ণ সুব্যক্ত হয়, তখন জীব ঈশ্বর হন। তখনই জীব বলিতে 
পারেন, 
সোহহম্‌, অহং রন্গাম্মি। 
“আমিই তিনি, আমি হই ব্রহ্ম ।+ 
সত্য বটে শ্রুতি বলিয়াছেন,_- 
্রহ্মবেদ ত্রদ্মেব ভবতি। 
“জীব ব্রহ্ম জানিলে ব্রহ্ম হন্‌।” 
কিন্তু শ্রতি একথাও বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম হইলে তবে ব্রহ্ধকে জান! 


ষায়। 
তরন্ধ সন্‌ ত্রক্গ অবৈতি। 


এ কথার তাৎপর্ধ্য এই যে, ব্রহ্মকে জানিবার পূর্বে জীবকে ব্রহ্ম 
হইতে হইবে। জীবের যে অব্যক্ত শক্তি, অব্যক্ত সচ্চিদানন্দ-ভাব, তাহাকে 
স্বব্যক্ত করিতে হইবে। এক কথায়, ক্ষুদ্র "্ফুলিগকে বুহৎ অগ্নি হইতে 
হইবে। তবেই জীব ব্রহ্ম হইতে পারিবে । তবেই জীব “সোহহং”, *অহূং 
রহ্ধাস্মি” বলিবার অধিকারী হইবে। 

বল! বান্থল্য ষে, সাধারণ জীব যাহাকে আত্ম! বলিয়া অনুভব করে, 
তাহ! প্ররুত আত্মা নয়; তাহা উপাধিতে স্বরূপ-আত্মার প্রতিবিস্বের 
ছায়া মাত্র। এ আত্মা কথনই ব্রহ্ম নহে। ব্রন্ধের সহিত ইহাকে অভিন্ন 
মনে করা বিষম বিড়ম্বনা । কিন্তু আমাদের হৃদয়ের দহরাকাশে ভগবান্‌ 
যে নিগৃড় রহিয়াছেন, ধাহাকে গুহাহিত, গহ্বরস্থ, পুরাণ প্রভৃতি বিশে- 
ষণে উপনিষদ বিশেষিত করিয়াছেন [ গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্‌-_কঠ ], 
তিনিই প্রকৃত আত্ম । এই আত্মাই ব্রহ্ম । এই আত্মার আবাস বলিয়! 
দেহকে ব্রহ্গপুর বলে।* 


* জারা তত্ববিৎ নোভ্যালিশ ( ঘ০5৪115 ) শরীরকে $৪৮৪:০৪০1৪ ০£ 0০৫ 
বলিরাছেন। 


২৪৪ গীতায় ঈশ্বরবাদ । 


অথ ঘদিদম্‌ অন্মিন্‌ বন্গপুরে দহরং পুগুরীকং বেশ, দৃহরোহশ্মিন্‌ অন্তর্‌-আকাশ: 
তশ্মিন্‌ যদত্তঃ তদ্‌ অনবেষ্টব্যং তদ্‌ বিজিজ্ঞাসিতব্যম্‌।--ছাশোগ্য, ৮1১।১। 

“এই ব্রহঙ্গপুরে ( দেহে ) ক্ষুদ্র পুগ্রীক-রূপ এক গৃহ আছে; তথায় 
ক্ষুদ্র অন্তর-আকাশ বিরাজিত। তাহাতে যাহা অন্তর্গত, তাহার অন্বেষণ 
করা, তাহার অনুসন্ধান করা কর্তব্য 1? 

এই অন্তর্-আকাশ কি? শঙ্করাচার্ধ্য বলেন, এই আকাশই ত্রহ্ধ। 
বেদাস্তের পরিভাষায় হুদয়স্থ আত্মার নাম দহরাকাশ। এই আকাশ 
যে আত্মা, ইহা উপনিষদ্‌ই স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন ; 


এষ আত্মাহপহতপাপ্ঠা বিজরোবিমৃত্যুবিশোকো! বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ 
সত্যসংকল্পঃ ।--ছান্দোগা, ৮১৫ । 


“ইনিই আত্মা, পাপহীন, জরাহীন, মৃত্যুহীন, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-হীন, সতা- 
কাম, সত্য-সংকল্প 1 
উপাধির হুক্তা উপলক্ষ্য করিয়৷ এই আত্মাকেও অণু বলা হয়; 
অণুরেষ আত্মা । 
ইঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া! বলা হইয়াছে, 
অগোৌরণীয়ান-_ 
“তিনি অণু হইতে অণু”) অথচ তিনি 
মহতো মহীয়ান্‌। 
“মহান অপেক্ষাও মহান্‌। 
কারণ, যে আত্ম! দহর-পুওুরীকে বিরাজিত আছেন, তিনিই জগতের 
সর্বত্র অনুস্যত আছেন। সেইজন্য ছান্দোগ্য-উপনিষদ্‌ বলিতেছেন, 
যাবান্বা। অয়মাকাশ স্তাবানেযোহস্তহ্দর় আকাশঃ। উভে অন্থিল্যাবা পৃথিবী 


অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্িশ্চ বাযুশ্চ সুরধ্যাচন্রমসাবুতো৷ বিদ্যাক্ষআাশি বচ্চান্ডেহাস্তি 
যচ্চ নাগ্তি সর্ববহতম্ং তদন্মিন্‌ সমা ইতি ।--ছালোগ্্য, ৮১৩ 


বেদাস্ত ও গীতা। ২৪৫ 


“সেই অস্তর্ন্ৃদয়ের আকাশ, এই আকাশের স্তায় বৃহৎ। তাহাতে 
স্বর্গ, মর্ত্য, অগ্নি, বায়ু, চক্র, ুর্যয, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র। যাহা কিছু আছে, যাহা 
কিছু নাই, সমস্তই তাহার অন্তর্গত ।” 

ব্রহ্ম যে আত্ম-রূপে হৃদয়ে রহিয়াছেন, ইহা শ্রুতি অন্তত্রও উপদেশ 
দিয়াছেন ; 

কতম আত্ম! যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদি অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ।--বৃছদারণ্যক । 

“আত্ম! কে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, ধিনি চিন্ময় অস্তজোতিঃ 
পুরুষ, প্রাণসমূহের মধ্যে হৃদয়ে বিরাজিত রহিয়াছেন ।+ 
সব! এষ আত্মা হৃদি । তন্ত এতদেব নিরুভ্তমূ। হৃদি অয়মিতি। তল্মাৎ হৃদয়মূ। 

-শ্ছান্দোগ্য, ৮1৩৩ । 

“সেই আত্মা হৃদয়ে বিরাজিত। তাহার নিরুক্ত (507701929 ) 
এইরূপ। হৃদয়ে তিনি, সেই জন্ হৃদয়কে হৃদয় বলে। 

হৃদয়ের দহরাকাশে ব্রহ্ম যে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, একথা বাদরায়ণও 
স্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন 

দহর উত্তরেভ্যঃ ।-_-১৩।১৪ সুত্র । 

ইহার ভাম্বে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,--এই যে হৃদয়-পুওরীকে দহরা- 
কাশ, ইহার দ্বারা কি ভৌতিক আকাশকে লক্ষ্য কর! হইয়াছে? কিংবা 
জীব, অথব৷ পরমাত্মাকে ? তাহার সিদ্ধান্ত এই যে, পরমাত্মাকেই লক্ষ্য 
করা হইয়াছে । ( স উত্তরেভ্যো হেতুভ্যঃ পরমেশ্বরঃ__-ইতি )। 

অভ্যুপগমাৎ হৃদি হি।-_২1৩1২৫ ্রন্গসূত্র | 
শীতাও একথার ভূয়োভুয়ঃ উপদেশ করিয়াছেন £_ 
হৃদি সর্ব্বস্ত ধিঠিতম্‌ ।-_গীতা, ১৩।১৮। 
সর্ধন্ত চাহং হৃদি সন্বিবিই্ঃ ।__গীতা, ১৫1১৫ । 
ঈশ্বরঃ সর্ববতৃতানাং হুচ্দেশেহজ্ছুন ভিষ্টতি ।_গীতা, ১৮৬১। 


২৪৬ গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


“ইনি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত', “সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট' ; “ঈশ্বর 
সকল ভূতের হৃদয়ে বিরাজিত 1 
অহমাত্মা গুড়াকেশ! সর্বভূতাশয়স্থিতঃ ।-_শীতা, ১০1২*। 
“ভগবান্‌ আত্মারূপে সকল ভূতের আশয়ে প্রতিষ্ঠিত 
যেমন জ্যোতির্ময় নু্যের দর্পণস্থ প্রতিবিন্ব, অন্ত স্বচ্ছ পদার্থে প্রতি- 
ফলিত হইয়া আভা৷ বিকীর্ণ করে )_-সেই আতা সৃুর্য্যও নয়, সুর্যের 
প্রতিবিষ্বও নয়; সেইরূপ হৃদিস্থিত ( গুহাহিত ) আত্মা, প্রথমতঃ বুদ্ধিতে 
বা আনন্দময় কোষে প্রতিবিদ্বিত হন। ইহাকে লক্ষ্য করিয়া বাদরায়ণ 
সুত্র করিয়াছেন, 
আভাস এব চ।--২৩।৫* ত্রন্গসৃত্র ৷ 
অতএব চোপম। নুর্য্যকাদিবৎ ।--৩/২।১৮ রঙ্গসথত্র ॥ 
অর্থাৎ, জলে যেমন হৃর্যের প্রতিবিষ্ব হয়, বুদ্ধিতে সেইরূপ পরমা- 
আ্মার প্রতিবিষ্ব হয় ১ সেই প্রতিবিষ্বই জীব । 
সেই জীবরূপী প্রতিবিষ্বের ছায়া আবার পর পর বিজ্ঞানময়, মনোময়, 
প্রাণময় ও অল্নময় কোষে পতিত হইয়া আত্মাবূপে আভাসিত হয় ।* 
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বেদাস্ত ও গীতা । ২৪৭ 


আত্মার প্রতিবিষ্বের ছায়ার এই আতাসকে আমর! প্রত আত্মা 
মনে করি। সাধারণতঃ অন্মময় কোষে ষে চিদ্াভাস (যাহাকে 0191 
001150100515555 বলে ) তাহাই আমাদের নিকট আত্মা বলিয়। প্রতীত 
হয়। যদি আরও অগ্রসর হইয়! থাকি, তবে ন! হয় প্রাণময়, মনোময় 
বা বিজ্ঞানময় কোষের চিদ্দাভাসকে ( 00177, 170611601 কিংবা ্ম1]1কে ) 
আত্মা মনে করি। ইহার উর্ধে আমরা উঠিতে পারি না। কিন্ত 
ইহার! কেহই প্রকৃত আত্মা নহে। ইহারা 105৩] 3616-_13181361 
96] নহে; ইহারা চিদ্াভাস,_চিন্মাত্র নহে। এই চিদ্নাভাস যখন 
চিম্মাত্রের সঙ্গে একীভূত হয়, এই প্রতিবিষ্ব যখন বিশ্বের সহিত মিলিত হয়, 
এই 10%/67 561 যখন 1181)০য 561 নিমজ্জিত হয়, তখনই জীব 
বলিতে পারে,__“সোহহং,৮ “অহং ্রহ্ধান্ি 1”% 
বাদরায়ণ বলেন যে, প্রতিবিষ্ব-ভূত জীব প্রতিদিন সুযুক্তিতে বিশ্বতৃত 
ত্রন্মের সহিত মিলিত হয়, আবার জাগ্রত হইয়া ব্রক্ম হইতে বিবিস্ত হয়। 
তদভাবো। নাড়ীষু তচ্ছতেরাত্মনি চ। 
অতঃ প্রবোধোহম্মাৎ.।--বঙ্দাসত্র, ২৭-৮। 
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২৪৮ গীতায় ঈশ্বরবাদ 


বাদরায়ণের এই মত শ্রুতিসিদ্ধ। উপনিষদে নানাভাবে এই উপদেশ 
প্রদত্ত হইয়াছে; 
ব এযোহস্তহদয়ে আকাশস্তশ্সিন শেতে ।-_বৃহদৃ, ২১1১৭ | 
সতা। সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি ।- ছান্দোগ্য, ৩৮১ । 
সত আগম্য ন বিছুঃ সত আগচ্ছামহে এ, ৩।১০২। 
সর্বাঃ প্রজাঃ অহরহ শঁচ্ছস্তা এতং ত্রক্মলোকং ন বিন্দস্তি এ, ৮৩২। 
'অন্তহ্্দয়ে যে আকাশ (ব্রহ্ম), তথায় জীব স্থৃপ্ত হয়। তখন সে 
সতের (ব্রদ্দের) সহিত মিলিত হয়। সকল জীব প্রত্যহ সেই ব্রহ্গলোক 
প্রাপ্ত হয়। সেই সৎ (ব্রহ্ম) হইতে আবার ফিরিয়া আসে; তাহা 
তাহার! জানে না। 
কিন্তু এ মিলনে বিচ্ছেদ আছে। সুষুপ্তিতে জীব ব্রঙ্গে মিলিত হয়, 
আবার প্রবোধে বিচ্ছেদ হয়। যেমন জলমগ্নের পুনরুখান। যে জীব 
সুযুণ্তিতে ব্রন্ধে নিমজ্জিত ছিল, স্ুযুক্তিভল্গে সে আবার উখিত হয়। 
স এব তু কর্মানুস্মতিশব্দবিধিত্য 1 তরন্ষসু্র, ৩২1৯ । 
কিন্তু এ ভঙ্গুর মিলনে জীবের স্বস্তি নাই। যে সুযুন্তির জাগরণ নাই, 
যে মিলনে বিচ্ছেদ নাই, যে নিমজ্জনে উখান নাই, তাহাই জীবের 
কাজ্জণীয় । সে চির-সন্মিলন জীবের তখনই লাভ হয়, যখন জীব ব্রন্ষের 
সহিত নিজের একত্বের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে। 
আস্তেতি তৃপগচ্ছস্তি গ্রাহযস্তি চ।--81১।৩ ব্র্গাসুত্র | 
“অহ ব্রহ্ধান্মি” “অয়মাক্ক। ব্রহ্ম” ইত্যাদি মহাবাক্যে স্তত্ববিদ আত্মন্বেনৈব ব্রহ্ম 
গৃহত্তি। তথা “তত্বমসি” ইত্যাদি মহাবাকৈ; ্বশিষ্যান্‌ গ্রাহরস্ত্যপি 1--ভারতীতীর্ঘ। 
:  তত্বজ্ঞানীরা “আমি হই ব্রহ্ম,” “এই আত্মা ব্রহ্ম” ইত্যাদি মহাবাক্য 
দ্বার! ত্রহ্ষকে আত্মারূপে গ্রহণ করেন, এবং “তত্বমসি” প্রভৃতি মহাবাক্য 
দ্বার! শিষ্যগণকে গ্রহণ করান । 


বেদাস্ত ও গীতা । পু ২৪৯ 


দ্বিতীল্প সুণ্কে এই তত্ব বূপকের ভাষায় উপদিষ্ট হইয়াছে) 
্ব। নুপর্ণা সযুজ। সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিবস্থজাতে । তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাছু অত্তি, 
অনগ্গন্‌ অন্যোইভিচাকশীতি ॥ সমানে বৃক্ষে পুরুষে নিমগ্ন£ঃ। অনীশয় 'শোচতি 
মুহামানঃ | জুষ্টং যদ পণ্ঠতি অন্যনীশম্‌ অস্ত মহিমানম্‌ ইতি বীতশোক2 ॥ 
শুুইটা সুন্দর পক্ষী একই বৃক্ষে অধিষ্ঠিত আছে। তাহার! পরস্পর 
পরস্পরের সথা। তাহাদের মধ্যে একজন স্ুম্বাহু ফল ভক্ষণ করে) 
অপর ভক্ষণ করে না, শুধুই দেখে। একই বৃক্ষে এক জন (জীব) 
নিমগ্ন হইয়া ঈশ্বর-ভাবের অভাবে মোহাচ্ছন্ন হইয়া শোক করে; কিন্ত 
যখন সে অন্তকে ( ঈশ্বরকে ) দেখিতে পায়, তখন সে তাহার মহিম৷ অনুভব 
করিয়া শোকের অতীত হয় 
ধিনি অনীশ-_শোকের অধীন, তিনিই জীব (10%591 961) যিনি 
ঈশ ( মহিমান্বিত ), তিনিই কুটস্থ্‌, হৃদয়-পুগুরীকন্থ ব্রহ্ম (1)1£1:67-561£ )। 
ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়। শ্রুতি বলিয়াছেন, 
জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বৌ ঈশানীশো । 
“একজন অজ্ঞ, একজন প্রাজ্ঞ; একজন অনীশ, একজন ঈশ * 1, 
এই প্রসঙ্গে বাদরায়ণ স্ত্র করিয়াছেন, 
পরাভিধ্যানাৎ তু তিরোহিতং ততো হান্ত বন্ধবিপর্ধ্যয়ৌ ।__-৩1২1৫ সুত্র । 


দেহ-যোগাদ্‌ বা দোহপি।--৩1২।৬ সুত্র । 

*. বৃন৪ 91750215057; 85 1615 521155755575-উ01-8 5588, 80৪ 
খা1৪,008, 18 0980117990. 28 ৪, 8990, &, £9100, 01 0151759 1169) 90068101106 ৮0৪ 
0০900181165 0616৪ ০৮০, 10989015 86097 18৪ 84010505 6০05. 90001060. 
206০ 909:3 ই) 6009 0০:58 0৫ 8ড0181000) ++ [09 19 0097910 %৪ € 00979 
৪9যাণ, ৪0. 9230050% 0০৯78]1989, 9820991998, 1)91091935, 11119 6109 1401580. 00 
0018 ০ 01809 19:86:02) 50208010888, 080819, ৪০ 097 88 1018 17066877191 
116 2৪ 901087090., 109 079 15 09 7107080 10) 6661:0185, 0006 00092 08 0৪ 
810090 10 61008 800. 809,069 7 6239 0079726 01 00৪ 1401080. 86938] 08 ৮০ 
969০০91008 69. 93660 0? ঠ%9 2401580 $82270028] 200 975191.-4400016 
8888068 44, ৪৮০৫ 12) 00188 0108052,699”-_09. 65. 





২৫০ - শীতায় ঈশ্বরবাদ। 


“দেহ-সন্বন্ধ প্রবুক্ত জীবের বন্ধ, এবং পরমেশ্বরের অভিধ্যান হুইতে 
মোক্ষ; অথবা পরমেশ্বর হইতেই জীবের বন্ধ-মোক্ষ । 

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্ধ্য বলিয়াছেন, 

কম্মাৎ পুনর্জীবঃ পরমাত্মাংশ এব দন্তিরস্কতজ্ঞানৈশ্বধ্যো। তবতি? ** সোপিতু 
জ্ঞানৈঙ্ব্যতিরোভাবো। দেহযোগাৎ দেহেক্ট্ির়মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনাদিযোগাদ ভবতি। 
অন্তি চান্র চোপমা। ঘথ! চাগ্রেদ হনপ্রকাশনসংপন্স্তাপি অরণিগতন্ত দহ্নপ্রকাশনে 
তিরোহিতে ভবতো! যথা বা৷ ভল্মাচ্ছন্নস্ত । * * অতোহনম্য এবেম্বরাজ্জীবঃ সন্‌ দেহ- 
যোগাৎ তিরোহিতজ্ঞানৈত্বয্যে। ভবতি | * * তৎ পুনত্তিরোহিতং সৎ পরমেশ্বরম্‌ 
অভিধ্যায়তে! ধতমানন্ত জন্তোঃ বিধৃতধ্াস্তত্ত তিমিরতিরস্কৃতেব দৃক্শক্তিরৌষধবীধ্যাদ্‌ 
ঈশ্বরপ্রসাদাৎ সংসিদ্ধস্য কল্তচিদ আবির্ভবতি ন স্বভাবত এব সর্বেষাং জন্তুনাং। 
কুতঃ। ততো হি ঈশ্বরাদ্ধেতোরস্ত জীবস্ বন্ধমোক্ষৌ ভবতঃ। ঈশ্বরস্বরূপাপরিজ্ঞানাদ্‌ বন্ধ 
স্ততস্বরূপপরিজ্ঞানাৎ তু মোক্ষঃ। 

অর্থাৎ, “জীব যখন ব্রন্ের অংশ, তখন তাহার জ্ঞানৈশ্বর্ধ্য তিরোহিত 
দেখি কেন? উত্তর__দেহ-সম্বন্ধ-বশতঃ ৷ দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতির 
সহিত সংযুক্ত হইয়া জীবের ঈশ্বরভাব তিরোহিত হয়; যেমন কাষ্ঠগত 
ব৷ ভন্মাচ্ছন্ন অগ্নির দহন ও প্রকাশ করিবার শক্তির তিরোভাব হয়। 
অতএব, জীব ঈশ্বর হইতে অন্য না হইলেও দেহযোগ বশতঃ অনীশ্বর হন। 
যেমন তিমিররোগগ্রন্ত নষ্টৃষ্টি ব্যক্তির ওষধের গুণে দৃষ্টিশক্তি আবার 
ফিরিয়া আসে, আপনা হইতে আসে না; সেইরূপ তিরোহিতশক্তি জীব 
ব্রক্মের অভিধ্যানে যত্বশীল হইয়া তাহার প্রসাদ্দে সিদ্ধিলাভ করিলে, 
আপন নষ্ট রশ্বধ্য পুনঃ প্রাপ্ত হয়। কারণ, ঈশ্বর হইতেই জীবের 
বন্ধ-মোক্ষ। ঈশ্বরের স্বর্ূপের অজ্ঞানে বন্ধ এবং ঈশ্বরের স্বরূপের 
জ্ঞানে মোক্ষ | 

গীত! নিয়োক্ত শ্লোকে তিন পুরুষের উপদেশ দিয়! এই তত্ব স্থবিশদ 
করিয়াছেন । 


বেদাস্ত ও গীতা! | ' ২৫১ 


স্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরগ্চাক্ষর এব চ। 

ক্ষরঃ সর্বধানি ভূতানি কুটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥ 

উত্তমঃ পুরুষন্তন্তঃ পরমাত্েত্যুদান্ৃতঃ ৷ 

যো! লোকত্রয়মাবিশ্ত বিভত্তযব্যয় ঈশ্বর ॥ 

যন্মাৎ ক্ষরমতীতোইহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ | 

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুযোত্তমঃ ॥-_গীত1, ১৫1১৬---১৮। 

“লোকে ছুই পুরুষ, ক্ষর ও অক্ষর। সমস্ত তৃত ক্ষর পুরুষ এবং কৃটস্থ 
অক্ষর পুরুষ । আর একজন পুরুষোত্বম আছেন, যাহাকে পরমাত্মা 
বলে; যিনি অব্যয় ঈশ্বর, লোকত্রয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ধারণ করিতেছেন। 
যেহেতু তিনি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষরের উত্তম, সেইজগ্ত লোকে ও বেদে 
তাহাকে পুরুষোত্তম বলে।” 
অতএব গীতার মতে পুরুষ তিন; ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ ও উত্তম 

পুরুষ । উত্তম পুরুষ- পরমাত্ম!, ভগবান্‌। অক্ষর পুরুষ _ অধ্যাত্মা, কুটস্থ। 
ক্ষর পুরুষ-্জীবাত্মা, সর্বভূত। উত্তম পুরুষ-চিদাকাশ, অক্ষর 
পুরুষ চিন্মাত্র (1707120 ), ক্ষর পুরুষ-চিদাভাস। উত্তম পুরুষ 
যেন সিন্ধু, অক্ষর পুরুষ বা চিন্মাত্র যেন ত্তাহারই বিন্দু। সিন্ধুতে ও 
বিন্দুতে স্বর্ূপতঃ কোন ভেদ নাই। জীব যতদিন পরমাত্মাকে ও 
অধ্যাত্মাকে অভিন্ন না জানিবে, ততদ্দিনই তাহার শোক মোহ, 
সংসার চক্রে আবর্তন। কিন্তু যখন দে আত্মাকে ঈশ্বরেরই হৃদিস্থিত 
অংশ বলিয়া জানিতে পারিবে, তখন তাহার সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইবে। 
সে স্বমহিমায় প্রতিিত হইয়া, “তত্বমসি”্, “অয়মাত্মা। ব্রহ্ম” ইত্যাদি 
মহাবাকোর তাৎপর্ধ্য অন্ুভব করিবে । শ্রেতাশ্বতর-উপনিষদ এই মর্মে 


বলিতেছেন,__ 
* * তশ্মিন্‌ হংসো জাম্যতে ব্রক্মচক্রে * * পৃধগাত্বানং প্রেরিতারঞণ সন্ধা জুষ্ট- 


স্ততত্তেনামৃতত্বমেতি। 


২৫২ * শীতায় ঈশ্বরবাদ। 


হংসঃসজীবঃ। আত্মানং জীবং, প্রেরিতারম্‌ ঈশ্বরম্--শস্কর | 
আত্ম ও পরমাত্মাকে পৃথক মনে করিয়া জীব এই সংসার-চক্রে 
ভ্রমণ করিতেছে। যখন সে ভগবানের বরণীয় হয়, তখন তাহার অমৃতত্ব 
লাভ হয়। 
আমর! দেখিয়াছি যে, গীতাও দেহস্থ আত্মাকে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; 
উপসষটানুমস্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেস্বরঃ ৷ 
পরমাত্মেতি চাপুযুক্তো দেহেহশ্সিন্‌ পুরুষঃ পরঃ ॥ -গীতা, ১৩২৩। 
“এই দেহে পরম পুরুষ পরমাত্মা! মহেস্বর বিরাজিত আছেন; তিনি 
সাক্ষী, অনুমন্তা, ভর্ত। ও ভোক্তা ।, 


জঅপ্তদশ অধ্যায়। 
বেদান্ত ও গীতা । 


ব্রন্ষমের স্বরূপ । 


আমর! দেখিয়াছি যে, অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম সমস্ত-বিশেষ-রছিত, 
নির্বিকল্প, নিরুপাধি, নিশুপ) অর্থাৎ, ব্রহ্কে কোন বিশেষণে বিশে- 
ধিত কর! যায় না, কোন লক্ষণে লক্ষিত করা যায় না, কোন চিচ্ছে 
চিহ্নিত কর! যায় না, কোন গুণে পরিচিত করা যায় না) তিনি 
বচনের, লক্ষণের, নির্দেশের অতীত; তিনি মন বুদ্ধির অগোচর, 
অজ্ঞেয়, অমেয়, অচিত্ত্য। অন্ঠপক্ষে, বিশিষ্টাদ্বৈত মতে সবিশেষ বরহ্ধই 
শুতিসিদ্ধঃ তিনি নিগুণ নহেন, সগ্ডণ); তিনি নিথিল-হেয়-প্রত্যনীক 
(সমস্ত-দৌষ-রহিত ) এবং অখিল-কল্যাণ-গুণাকর; তাহাকে লক্ষণে 
লক্ষিত, বিশেষণে বিশেষিত, চিন্তে চিহ্নিত করা যায়; তিনি অজ্ঞেয়, 
অচিন্ত্য নহেন। আমর! দেখিয়াছি যে, অদ্বৈতমতে এই সগুণ ব্রহ্গ 
মায়ার বিজ্ভ্তণ মাত্র; তাহার পারমার্থিক সত্তা নাই) তিনি উপাধির 
কাল্পনিক বিলাস ভিন্ন আর কিছুই নহেন; ন্বরূপতঃ নিরুপাধিক ব্রহ্ধ 
যখন মায়াশক্তির উপাধি যুক্ত হন, তখনই তিনি মহেশ্বর। বিশিষ্টা- 
দ্বৈত মতে কিন্তু ব্রহ্ম পূর্বাপর মায়া-শবল, সর্বদাই মায়া-বিশিষ্ট ) 
আর এই মায়! অ্বৈতবাদীর অনার্দি ভাবরূপ অজ্ঞান নহে, কিন্ত 
বিচিত্রার্থস্্টিকত্রী গুণাত্মবিকা প্রকৃতি। আমরা দেখিয়াছি যে, 
অদবৈতবাদীর! ব্রন্ষের তটস্থ ও স্বরূপ-_-এই দ্বিবিধ লক্ষণের নির্দেশ 
করিয়৷ স্বরূপ লক্ষণকেই ( সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ) বর্ষের প্রকৃত লক্ষণ 


২৫৪ ঈীতায় ঈশ্বরবাদ। 


বলিয়াছেন; অন্তপক্ষে, বিশিষ্টাত্বৈতবাদীরা এইরূপ তটস্থ ও স্বর্ষপ 
লক্ষণের প্রভেদ স্বীকার করেন না| তাহারা বলেন যে, “্জন্মাগ্যস্ত 
যতঃ” (যাহা হইতে জগতের স্থৃষ্টি আদি সিদ্ধ হয়, তিনিই ব্রহ্ম”)-__ইহাই 
্রন্ধের প্রত লক্ষণ) কারণ, এ মতে ব্রহ্মই জগতের কর্তা ও উপাদ্দান। 
_ এই মন্ধাস্তিক মতথ্ৈধস্থলে গীতার উপদেশ কি? 

আমরা! দেখিয়াছি যে, উপনিষদে ব্রন্গের ছুইটী বিভাব উপদিষ্ট 
হইয়াছে; একটী নির্বিশেষ নিগুপ ভাব, অপরটী, সবিশেষ সগুণ 
ভাব। নিগুণ ভাবের পরিচয়স্থলে শ্রুতি “নেতি নেতি”--'তিনি 
ইহ! নহেন, “তিনি ইহা নহেন,+__-এইমাত্র বলিয়াছেন, এবং নির্বশেষ 
বন্ধের নির্দেশ উপলক্ষে নঞ্খের অতিমাত্র প্রয়োগ করিয়াছেন। 
ব্রদ্মের যে সবিশেষ বা৷ সগুণ ভাব, তাহ! ইহার বিপরীত। সে ভাবের 
পরিচয়স্থলে শ্রুতি ব্রন্ষকে অশেষ কল্যাণ-গুণের আকর, সর্বজ্ঞ, 
সর্ববিৎ, সত্য-কাম, সত্য-সঙ্কল্প ইত্যাদি রূপে নির্দেশে করিয়াছেন। 
উপনিষদ্বের আলোচনা করিলে আরও দেখা যায় যে, উপনিষদ্‌ প্রায়ই 
নিুণ বর্গের নির্দেশ-স্থলে ক্লীবলিঙ্গ এবং সগুণ ব্রন্গের নির্দেশ-স্থলে 
পুংলিঙ্গ প্রয়োগ করিয়াছেন। যেমন-__ 

অশব্দমন্পর্শমরূপমব্যয়ম--কঠ, ৩১৫ । 

_ ইহা নিগুণের নির্দেশ; আবার-_ 

সর্ব্কন্ধমী। স্ববকামঃ সর্ববগন্ধঃ সর্ববরদ:--ছান্দোগ্য, ৩1১৪।২। 

_ইহা! সগুণের নির্দেশ। কোথাও কোথাও শ্রুতি এই ছুই 
বিভাবের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন ) 

দে বাব ব্রহ্ধণো। রূপে -_বৃহ, ২৩১ । 
ব্রঙ্গের হয় ছই রূপ ।” 

এতদ্‌ বৈ সত্যকাম পরম অপরঞ্ণ ব্ন্ম।--প্রন্ন, ৫২। 


বেন্বাস্ত ও শীত] ৷ ২৫৫ 


“হে সত্যকাম, এই পর ও অপর ব্রহ্ম । 
উপনিষদের আলোচনা করিলে আরও দেখা বায় যে, এই সপ্তণ ও 
নিগুণ ত্রক্ম একই বস্ত। সবিশেষে ও নির্বিশেষে কেবল ভাবের 
প্রভেদ মাত্র; বন্তগত কোন ভেদ নাই। কারণ, নির্ব্শেষ পর-বক্ 
খন মায়া-উপাধি অঙ্গীকার করিয়া নিজেকে যেন সঙ্কুচিত করেন, 
তখন তাহার যে বিভাব হয়, তাহাই সবিশেষ বা সগুণ ভাব। 
বন্ত নার ইব তস্ততিঃ প্রধানজৈ? | 
স্বভাবতো। দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ । - শ্বেতাঙ্গতর, ৬।১০। 
“ষেমন উর্ণনাভ জাল রচনা করিয়া নিজেকে আবৃত করে, সেইনবূপ 
স্বভাবতঃ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম প্রধানজ জালে আপনাকে অবৃত করিলেন ।” 
যেমন ছুন্িরীক্ষ্য তেজোমণ্ডলকে ফান্ুশের দ্বারা আবৃত করিলে, 
তাহার তেজ যেন কতক সন্কুচিত হয়) পর-্রন্মেও তখন সেইরূপ 
ভাব হয়। সেইজন্য মায়াকে ব্রঙ্গের যবনিক! বা তিরঙ্করী বল! 
হইয়াছে।* পর-্রহ্ম যখন মায়ার দ্বারা উপহিত হন, তথন তাহাকে 
মহেশ্বর বল! হয়। 





* এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া ভাগবত বলিয়াছেন ; 
নারার়ণে ভগবতি তদিদং বিশ্বমাহিতম্‌ । 
গৃহীতমায়োকগুণঃ সর্গাদাবগুণঃ স্মৃত ।-_-২1৬।২৯। 
'এই জগৎ ভগবান্‌ নারার়ণে নিহিত আছে। তিনি স্বভাবতঃ নি৭, বিস্ত ষ্টির 
প্রারস্তে মায়া-উপাধি অঙ্গীকার করিয়া! সগ্ুণ হয়েন।” 
ভাগবত অন্যত্র বলিয়াছেন, 
আত্মমায়াং সমাবিষ্ দোহং গুণমরীং ছিজ। 
স্সন্‌ রক্ষন্‌ হরন্‌ বিশ্বং দধে, সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্‌।--৪1418৮ | 
“হে স্তাঙ্ধণ ! আমি গুণময়্ী নিজ-মায়াকে আশ্রয় করিয়। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও 
সংহার কার্ধা নিষ্পর করি। তদক্ুসারে আমার (ঙ্ধা, বিষু, রুদ্র ) বিভিন্ন সংজ্ঞা! হয়।" 


২৫৬ গীতায় ঈশ্বরবাদ । 


মায়িনস্ত মহেশ্বরম্‌ ।-_শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ্‌ ৷ 

“িনি মায়াধুক্ত তিনিই মহেশ্বর 1 

অনস্তসাগরের যে নিবাত, নিষ্কম্প, প্রশান্ত, নিথর, অবস্থা__ইহাই 
ব্রনের নিগুণ ভাব; আর সমুদ্রের যে লহরী-সক্কুল, বীচি-বিক্ুন্, 
সফেন, তরঙ্গিত অবস্থা-_ইহাই ব্রন্মের সগ্ডণ ভাব । একই সমুদ্র কখন 
প্রশান্ত, কখন বিক্ষুক্ধ; একই ব্রঙ্গ কথন নিগুণ, কথন সগুণ। 
প্রশাস্ত সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হইতেছে, আবার বিক্ষুব্ধ সমুদ্র প্রশাস্ত ভাব ধারণ 
করিতেছে; পর-ব্রহ্ম মায়া-যবনিকার আবরণে সগুণ সন্কুচিত হইতেছেন, 
সাবার মায়ার আবরণ তিরোহিত করিয়া নিগুণন নিস্তরল্গ হইতেছেন । 
পর্য্যায়ক্রমে মহাসমুদ্রের ই ছুই অবস্থা) পর্যায়ক্রমে ত্রন্মের এ ছুই 
বিভাব। তিরঙ্করণীর আবরণে ব্রহ্মজ্যোতিঃ কখন সক্কীর্ণ সসীম সঙ্কুচিত 
হুইতেছেন, আবার তিরঙ্করণীর তিরোধানে ব্রহ্মজ্যোতিঃ পুনরায় অসীম 
অনস্ত অনাবুত হইতেছেন। | 

সেই জন্ত শ্রুতি বলিয়াছেন, 

ন সৎ ন চাসৎ শিব এব কেবলঃ।-_শ্বেত, ৪1১৮ 

“তিনি--সৎও নহেন, অসৎও নহেন--কেবল শিব । 

সেইজন্য দেখা যায় যে, যদ্দিও শ্রুতি নিগুণ ব্রঙ্গের নির্দেশ-স্থলে 
ক্লীবলিঙ্গ এবং সগুণ বর্গের নির্দেশ-স্থলে পুংলিঙ্গ প্রয়োগ করেন, 
তথাপি কোথাও কোথাও একই মন্ত্রে পুংলিঙ্গ ও কব্লীবলিঙগ উভয়েরই 
প্রয়োগ আছে । যেমন__ 

স পধ্যগাচ্ছুক্রমকায়মত্ত্রণমন্নাবিরং শুদ্ধমপা পবিদ্ধম্‌ । 

কবিতম'নীবী পরিতুঃ স্বূর্াধাতখ্যতোহর্থান্‌ব্যদধাচ্ছাস্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ।_ঈশ, ৮। 

এখানে প্রথম অংশ নিগুণ ব্রন্ষের নির্দেশক, সেইজন্ত ক্লীবলিজের 
প্রয়োগ; আর শেষাংশ সপগুণ ব্রন্মের নির্দেশক, সেইজন্ত পুংলিজের 


বেদান্ত ও গীতা । ২৫৭ 


প্রয়োগ । একই মন্ত্রে সগুণ ও নিগুণ এই উভয় ভাবেরই নির্দেশ 
করিয়া শ্রুতি এই উপদেশ দিলেন যে, সবিশেষে ও নির্বিশেষে কেবল 
মাত্র ভাবের প্রভেদ ;) সগ্ঙণ ও নিগুণ বস্ততঃ একই বস্ত। সেই জন্যই 
শ্রুতি ব্রন্মের একটা নাম দিয়াছেন-_-পরাবর। 
ও তশ্সিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ,__মুণক, হা২1৮। 
পর ও অবর-্নিগুণ ও সগ্ডণ। উভয়ের সমাস করিয়া শ্রুতি 
বুধাইলেন যে, পর ও অবর একই বস্ত । 
শ্রুতি সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বরের দ্বিবিধ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন,-_ 
স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ । তিনি সৎ, চিৎ ও আননা, তিনি সচ্চিদা- 
নন্দ ( সত্যাং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্গ__-তৈত্বিরীয়, ২১১ ), ইহা তাহার শ্বরূ্খ 
লক্ষণ) এবং তিনি “তজ্জলান্” ( ব্রহ্ম তজ্জলান্‌ ইতি- ছান্দোগ্য 
৩১৪১), অর্থাৎ তিনি জগতের স্যষ্টি, স্থিতি ও লয়ের হেতু, ইহাই 
স্তাহার তটস্থ লক্ষণ। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম মায়৷ অঙ্গীকার 
করিয়া সোপাধিক হইলেও সসীম হয়েন না । কারণ, তিনি বিশ্বান্ুগ 
(1)00905) হইয়াও বিশ্বাতিগ ( [81050915950 ) ; প্রপঞ্চা ভিমানট 
তইয়াও প্রপঞ্চাতীত। সেইজন্ত শ্রুতি বলেন,__ 
তদস্তরস্ত সর্ববস্ত তদু সর্বহ্যান্ত বাহাতঃ1-_ঈশ, ৫। 
“তিনি সমস্ত জগতের অন্তরে আছেন, আবার তিনি জগতের বাহিরেও 
আছেন । 
বৃহদারণ্যকও এই কথাই বলিয়াছেন ; ্ 
অয়মাত্মাহনস্তরোহবাহ/ ।-_বৃহদারপ্যক, 811১৩ । 
পাদোহস্ত বিশ্বা ভৃতানি ত্রিপাদস্তানৃতং দিবি।__পুরুষনূক, ৩ 8 
“মস্ত ভূত তাহার এক পাদ মাত্র, তাহার আর তিন পাদ অযুক্ত-_ 
বিশ্বাতীত ॥ 


৯৭ 


২৮ গীতায় ঈশ্বরযাদ। 


পীতার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, গীতা উপনিষদের এই সফল 
উপদেশের সর্বাংশে সমর্থন করিয়াছেন। পর-্রদ্বের পরিচয়ে গীতা 
বলিয়াছেন ,_ 
অনাদিমৎ পরংতরন্ধ ন সং তন্নাসছুচাতে-_গীতা, ১৩১৩। 
ন্সিনাদি পরত্রন্ম সংও নহেন, অসংও নহেন 1, 
পরবন্ধ যে সং ও অসতের অতীত, গীতা অন্তত্রও একথ| বলিয়াছেন, 
ত্মক্ষরং সদমৎ তৎপরং বৎ।-_গীতা, ১1৩৭। 
“তিনি অক্ষর, সং ও অসৎ এবং সদদসতেরও পরে” 
_ অস্ঠত্র, গীত পর-্রন্মকে “নির্দোষসম” (80950106615 170100892৩- 
85) বলিয়াছেন; 
| নির্দোষং হি সমং ত্রদ্ধ ।-_গীতী, ৫1১৯। 
্রহ্ধকে নির্দোষরূপে সম বলাতে ইহাই বুঝায় যে, তিনি সমন্ত ভেদ- 
বঁহিত। বিজাতীয়, সজাতীয় ও ম্বগত-_-তাহাতে কোন ভেদেরই অবকাশ 
নীই) অর্থাৎ তিনি “একমেবাদ্ধিতীয়ম।” ইহাই উপনিষদ্‌-উক্ত নির্বিশেষ 
মিরুপাধ ত্রহ্ধ। 
বর্ষের সবিশেষ বা সগ্ুণ ভাবের উপদেশে গীতা বহুতর রুচির সুন্দর 
প্লোক নিয়োজিত করিয়াছেন। সেই সকল উপদেশ একত্রিত করিলে 
স্ঈীতার উপদিষ্ট সগ্ণ ব্র্ধ বা মহেশ্বরের স্বরূপ নিয়ৌক্তরূপ উপলব্ধি হয়। 
গ্বীতার মতে ভগবানের আদি নাই, মধ্য নাই, অস্ত নাই। সেই জন্ত 
গীতা অনেক স্থলে তাহাকে অনাদি, অমধ্য, অনস্ত বলিয়াছেন। 
নাস্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং 
পণ্ঠামি বিশ্বস্বর বিশ্বরূপ।--গীতা, ১১1১৬ 
“হে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ! তোমার অন্ত, মধ্য, আদি কিছুই দেখিতেছি 
না।' 


বেদান্ত ও গীতা। ২৫৯ 


গীতা আরও বলিতেছেন,__ 
অনাদিমধ্যাস্তমনত্তবী্যমনস্তবাহং শশিশুরধ্যানেত্রম্‌। 
পশ্ঠামি ত্বাং দীপ্তহতাশব্ত,ং স্বতেজস। বিশ্বমিদং তপস্তম্‌॥-_দীতা, ১১১৯ । 
“আদি মধ্য অস্ত, না দেখি, অনস্ত- 
বীর্য্য-বাহু, নেত্র শশী দিবাকর, 
নিরথি আনন, দীপ্ত হুতাশন 
তণ্ড তব তেজে এই চরাচর ॥+ 
তিনি অজর, অক্ষর, অমর, অমেয়, অব্যয়, সনাতন, পুরাণ পরম পুরুষ। 
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমন্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্‌। 
ত্বমব্যয়ঃ শাঙবতধন্মগোপ্তা সনাতনন্ত্ং পুরুষো৷ মতো! মে ।--দীতা, ১১১৮ । 
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্‌ ।__শীতা, ১১1১৭। 
“তুমিই অক্ষর, জ্ঞেয় পরতর 
তুমিই বিশ্বের পরম নিধান । 
তুমিই অব্যয় নিত্য ধন রয়, 
সনাতন তুমি পুরুষ গ্রধান।” 
“দীপ্ত অনলের দ্যুতি, অপ্রমেয় |” 
তিনি বিশ্ব-বীজ, বিশ্বের পরম-নিধান, বিশ্বব্যাপী, বিশ্বরূপ। চরাচর বিশ্ব 
তাহাতে স্থিত; সুত্রে যেমন মণি গ্রথিত, তাহাতে তেমনি সমস্ত গ্রথিত। 
স্থাবর, জঙ্গম,-_-তীহাকে ছাড়িয়! কেহই নাই, কিছুই থাকিতে পারে ন|। 
বীজজং মাং সর্বতৃতানাং বিদ্ধি পার্থ ননাতনম্‌।-_গীতা, %১০। 
ত্বমস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্‌।-__গীতা, ১১।১৮। 
নিধানং বীজমব্যযমূ।-_গীতা, ৯1১৮। 
সর্বং সমাপ্রোষি ততোহসি সর্ব 1--শীতা, ১১1৪*। 
যেন সর্ববমিদং ততম্‌1-_গীতা, ১৮1৪৬ । 
ত্বর! ততং বিশ্বমনত্তর্ূপ ।-_শীতা, ১১1৩৮ । 


২৬৪ গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


ইহ্কস্থং জগৎ কৃতম্নং পন্ঠাদ্য মচরাচরম্‌। 
মম দেহে গুড়াকেশ বঙ্চান্তদ্‌ দষ্মিচ্ছসি॥-_গীতা, ১১1৭। 
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিস্তি ধনপ্রয়। 
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সুত্রে মণিগণা। ইব ।--গীতা, ৭1৭1 
যচ্চাপি সর্ধভৃতানাং বীজং তদহমর্জুন।-_গীতা, ১০৩৯ । 
ন তদস্তি বিন! যত্ান্‌ ময়া ভূতং চরাচরম্‌॥ 
'িকল তৃতের পার্থ, আমি বীজ সনাতন 
তুমি সর্বব্যাগী, তুমি সর্বাত্বন্, 
তুমিই বিশ্বের নিধান পরম।, 
“হে অনন্তরূপ ! তুমি বিশ্বব্যাপী 
“অবস্থিত একস্থানে দেখ বিশ্ব চরাচর, 
আর যাহা ইচ্ছা তব, মম দেহে নরেশ্বর |” 
'আমা হ'তে পরতর নাহি কিছু ধনঞ্জর, 
আমাতে গ্রথিত বিশ্ব, স্থত্রে যথ| মণিচয় |, 
'সর্বতৃত বীজ যাহা, আমি তাহা, পার্থবর, 
আমি বিনা কোন কিছু নাহি ভূত চরাচর |” 
তাহা হইতেই জীবের প্রবৃত্তি, জগতের উৎপত্তি, বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি 
লয়। তিনি ভূতের আদি অন্ত মধ্য। 
যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাম্‌_গীতা, ১৮।৪৬। 
ভূততর্ত চ তজজেয়ং গ্রসিঞু। প্রভবিষ চ।-_গীতী, ১৩1১৭। 
অহং সর্বস্ত প্রভবঃ মতঃ সর্ববং প্রবর্ততে ।__শীতা, ১০৮। 
জাত্ব। তৃতাদিমব্যয়ম্‌।__গীতাঁ, ৯১৩। 
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভৃতানামন্ত এব চ1--গীতা, ১০1২*। 
সর্গানামাদির্তশ্চ মধযবাহ্‌মর্জুন ।-_গীতা, ১৭৩২। 
“বাহ! হইতে ভূতগণের প্রবৃত্তি । 
“তিনি ভূতগণের শষ্টা, পাতা ও সংহর্তা ।» 


বেদান্ত ও গীতা । ২৬১ 


“আমি সকলের প্রভব, আমা হইতে সমস্ত প্রবর্তিত হয় । 
“ভূতের কারণ অব্যয় আমাকে জানিলে।” 
“হে অক্জুন! আমি স্থষ্টির আদি, অন্ত ও মধ্য” 
তিনি অনস্ত বী্ধ্য, অমিত-বিক্রম, অপ্রতিম-প্রভাব। 
অনস্তবীধ্যামিতবিক্রমন্ত্রং গীতা, ১১1৪০ । 
লোকত্রয়েংপ্যহপ্রতিমপ্রভাব ।--গীতা1, ১১।৪৩। 
তিনি আদিদেব, দেবেশ, জগক্সিবাস, দেব ও মহর্ষির আদি, সপ্তর্ধি 
ও মন্ুগণের কারণ, ব্রহ্মারও আদিকর্তা, সমস্ত লোকের গরীয়ান্‌ গুরু। 
স্বাহার অধিক কি, সমানই কেহ নাই । 
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ।-_গীতা, ১১1০৮ | 
গরীয়সে ব্রহ্মগোহপ্যাদি কর্ডে, | 
অনস্ত দেবেশ জগন্সিবাস ॥-_-গীতা, ১১1৩৭। 
ন মে বিদ্ুঃ স্বরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষরঃ | 
অহ্মাদিহি দেবানাং মহবীণাঞ্চ সর্ববশঃ 1-_গীতা, ১০।২। 
মহ্ষয় সপ্তপূর্ব্বে চত্বারো৷ মনবন্তথা | 
মন্ডাব। মানসা জাতা যেধাং লোক ইমাঃ প্রজা: 1__-গীতা, ১০৬ । 
পিতাসি লোকম্ঠ চরাচরস্ত ত্বমস্ পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্‌। 
ন ত্বৎংসমোহস্তযভ্যধিকঃ কুতোহন্তো। 
€লাকত্রয়েহপ্য প্রতিমপ্রভাব ॥-_গীতা, ১১1৪৩ । 
“তুমি আদিদেব পুরুষ পুরাণ !” 
“হে অনস্তদেব ঈশ, জগতের স্থান 
বিরিঞ্চির আদি কর্তা গুরু গরীয়ান্‌।” 
“দেবগণ ও মহর্ষিগণ আমার উৎপত্তি জানেন না; কারণ আমি 
তাহাদের সকলের আদি । 
“পূর্বব সপ্ত মহর্ষি ও চারি মন্ু (বাহার! প্রজাগণের জনক) আমার মন 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন ।” 


২৬২. গীতায় ঈশ্বরবাছ। 


শচরাচর লোক সকলের পিতা, 
তুমি লোকপুজ্য গুরু গরীয়ান্‌। 
অতুল-প্রভাব ! নাহি তিন লোকে 
শ্রেষ্ঠ দূরে থাক্‌, তোমার সমান |” 
তিনি অক্ষয় কাল, ব্রন্ষের প্রতিষ্ঠা, বিশ্বতোমুখ ধাতা, শাশ্বত ধর্ের 
গোপ্তা, অম্বতের আধার ও প্রান্তিক স্থথের আম্পদ। 
অহমেবাক্ষয়ঃ কালে! ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ।__গীতা, ১১৩৩ 
তন্ধণো হি প্রতিষ্টাহমতন্তাব্য়ন্তচ ৷ 
শাশ্বতন্ত চ ধর্দস্ত সুখন্যৈকাস্তিকম্ত চ॥__ নীতা, ১৪1২৭। 


তিনি-_ 
কবিং পুরাণমনুশীসিতারং অগোরণীয়াংসমনুল্মরেদ্‌ যঃ। 
সর্বন্ত ধাতারমনিন্ত্রূপম্‌ আদিত্যবর্ণং তমস; পরস্তাৎ )-_গীতা, ৮৯। 
“কবি পুরাতন, অণু হতে অগুঃ 
তিনি স্মরণীয়, শাসক লোকের, 
নকলের ধাতা, চিস্তাতীত বূপ 
আদিত্যের বর্ণ, পারে তমনের। 
তিনি বেদবেগ্ত, চরম জেয, বেদবিৎ ও বেদাস্তের কর্তা এবং সাধকের 
পরম ধাম। 
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যম্‌।--গীতা, ১১1১৮ । 
বেদৈশ্চ সর্বেরহমেব বেদ্যো৷। 
বেদাত্তকৃদ্‌ বেদবিদেব চাহম্‌॥-_শীতা, ১৫১৫ 
বেতাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম 1--গীতা, ১১1৩৮ । 
“কল বেদের আমি মাত্র জেয 
কর্তা বেদান্তের বেদবিৎ আর | 
“তুমি জাতা জেয ধাম শ্রেষ্ঠতম” 


বেন্বান্ত ও গীত । ২৬৩ 


তিনি দুরে কিন্তু নিকটে, বাহিরে কিন্তু অন্তরে, কেন্ত! কিন্ধ বেস্ত) 
তিনি অব্যক্ত অথচ ব্যক্ত, অবিভক্ত অথচ বিভক্ত, নিগুণ অথচ সগুণ। 
তিনি তমসের পার, জ্যোতির জ্যোতিঃ, পরম জ্যোতিঃ। 
বহ্র্তপ্চ ভূতানাং দুরস্থং চাত্তিকে চ তৎ।--দীতা।, ১৬১৬ । 
বেত্বাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ।-_দীতা, ১১1৩৮ । 
জ্ঞানং জেয়ং জ্ঞানগম্যম্‌।-_গীতী, ১৩1১৮। 
অবিভক্তষ্চ ভৃতেযু বিভ্তক্তমিব চ স্থিতম্‌।-গীতা, ১৩1১৭ 
জ্যোতিষামপি তক্জ্যোতি স্তমসঃ পরমুচ্যতে ।--গীতা, ৩1১৮। 
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরন্তাৎ।-_শীতা, ৮৯। 
“তিনি ভূতের অন্তরে ও বাহিরে, দূরে ও নিকটে 1” 
“তিনি জ্ঞাতা ও জ্ঞের় এবং পরমধাম 
“তিনি অবিভক্ত, অথচ যেন ভূতগণে বিভক্তের ন্যায় অবস্থিত 
“তিনি'জ্যোতির জ্যোতিঃ তমসের পার 1” 
. তিনি লোকমহেশ্বর, সমস্ত জগতের অদ্বিতীয় প্রভু । 
যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেস্বরম্‌।-_-গীতাঁ, ১০।৩। 
“আমি আদিহীন, জন্মহীন, লোকমহেশ্বর__এইরূপ আমাকে ষ্ষে 
জানে । তিনি বিশ্বেশ্বর, বিশ্ববূপ। 
পঞ্ঠামি বিশ্বেস্বর বিশ্বরূপ।-_গীতা, ১১।১৬। 
তিনি অনস্তর্ূপ ; 
্বয়া। ততং বিশ্বমনস্তরূপ।--গীতা, ১১1৩৮ 
“হে অনস্তরূপ তুমি বিশ্বব্যাপী 1 
তিনি__ 
অনাদিমধ্যান্তমনত্তবীরযযমনম্তবান্থং শশিনুর্ধ্যনেম্‌। 
পশ্ঠামি ত্বাংদীপ্তহতাশবক্ত,ং হ্বতেজস বিশ্বমিদং তপস্তদ্‌ ॥--শীতা, ১১1১৯ 
“অনাদি, অনন্ত-মধ্য, বীর্য সীমা-হীন, 
বাহু অন্তহীন, নেত্র শশি-দ্দিবাকর । 


'₹৬৪. 


গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


নিরথি আনন তব দীপ্ত হুতাশন, 
আপনার তেজে এই দীপ্ত চরাচর ॥+ 


(তিনি__ 


সর্বতঃ পাঁশিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্‌। 

সর্ধবতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ধ্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ 

সব্ষেক্র্রিয়গুণাভাসং সর্ব্ক্ত্িয়বিবর্জিতম্‌ । 

অসক্তং সর্ববভূচৈব দিগুদং গুণভোক্তু চ ॥-_গীতা, ১৩1১৪-১৫। 
পসর্বত্র চরণকর, মুখ শিরঃ সর্বস্থান, 

শ্রবণ নয়ন লোকে, ব্যাপি সর্ব অবস্থান । 

যেন সর্বেক্রিয়যুত, সর্ব্বেন্দিয় বিবর্জিত । 

নিগুণন গুণের ভোক্তা, অনাসক্ত সর্বভূৎ ॥» 


তাহার সম্বন্ধে গীতা বলিতেছেন, 


ষদাদিত্গতং তেজে। জগস্তাসয়ভেহখিলম্‌ । 
বচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্ৌ তত্তেজে। বিদ্ধি মামকম্‌ ॥ 
গামাবিশ্ঠ চ ভূতানি ধারল্লাম্যহমৌজস!। 
পুষ্কামি চৌষধীঃ সর্ববাঃ দোমো ভূত্ব। রসাত্মকঃ ॥ 
অহ্‌ং বৈশ্বানরো। ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমা শ্রিতঃ । 
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতূর্বরধম্‌ ॥--গীতা, ১৫1১২-১৪ | 
রসোহহমপত্জ কৌস্তের প্রভাম্মি শশিকুধ্যায়োঃ 1 
প্রণবঃ সর্বববেদেধু শব্দঃ থে পৌরুষং নৃষু ॥ 

পুণ্যো গন্ধ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাম্মি বিভাবসৌ । 
জীবনং সর্ধ্বভূভেষু তপশ্চাস্মি তপশ্থিষু ॥ 

বীজং মাং সর্ধভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্‌ । 


ধর্মাবিরুদ্ধে। ভূতেু কামোইস্মি তরতর্যত ৪--দীতা, ৭/৮-১১ 


বেদান্ত ও গীতা | ২৫ 


অহং ক্রতুরহং বজ্ঞং শ্বধাহুদহমৌবধম্‌ । 
মস্ত্রোহহষহমেবাজ্যমহমগ্রিরহং হতম্‌ ॥-শীতা।, ৯১৬ । 
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্বাম্যুৎস্থজামি চ। 

অমৃতকৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহ্মজ্জুন ॥--গীতা1, ৯১৯ । 
পিতাহমন্ত জগতো। মাতা ধাতা৷ পিতামহঃ । 

বেদ্যং পবিভ্রমোক্কার খক্সাম বক্তুরেব চ ॥ 

গতির্ভর্তী প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুসথৎ । 

প্রভবঃ প্রল়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্‌ ॥--গীতা, ৯১৭-১৮ | 
সর্বস্য চাহং হৃদি সন্িবিষ্টো মত্তঃ স্থৃতিজ্ঞনমপোহনঞ্ণ । 
বেদৈশ্চ সর্ষ্বেরহমেব বেদ্যে। বেদাস্তকৃমহ্ছেদবিদেব চাহম্‌ ॥--গীতা, ১৫1১৫ । 
“যে আদিত্য-তেজ করে বিভাসিত ভ্রিভুবন, 
চন্দ্রে ও অগ্নিতে যাহা, জানিও, সে তেজ মম । 
প্রবেশিকা! পৃথিবীতে বলে ভূতগণ ধরি, 

রসাত্মক সোমরূপে ওষধিরে পুষ্ট করি। 
বৈশ্বানর-রূপে আমি প্রাণীদের দেহগত, 
প্রাণাপান যোগে পাক করি অন্ন চারিমত | 
সলিলেতে রস আমি, প্রভা শশি-দিবাকরে, 

প্রণব বেদেতে, শব্দ আকাশে, পৌরুষ নরে। 
অনলেতে তেজ আমি, পৃথিবীতে পুণ্য-দ্রাণ, 
তপস্বীর তপঃ আমি, আমি সর্বভূতে প্রাণ । 
সকল ভূতের, পার্থ, আমি বীজ সনাতন ; 

বুদ্ধি বুদ্ধিমানে আমি, তেজন্বীর তেজ মম । 

বল আমি বলবানে, কাম-রাগ-বিবর্জিত, 
ভূতগণে ধর্মমত কামরূপে আমি স্থিত । 

আমি ক্রতু, যজ্ঞ আমি, স্বধা ও ওঁষধধ আর, 

মন্ত্র আমি, হোম আমি, অগ্রি আমি, আজ্যভার । 


নীতা ঈশ্বরবাদ। 


আমিই তপন, বর্ষা শ্থজি ও রোধি, পাব, 
অমৃত ও মৃত্যু আমি, সদসদ্‌ আমি সব। 
আমি জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ, 
ওঁকার পবিভ্রবেন্ু, খক্‌ সাম যন্ভুঃ সহ। 
গতি, ভর্তা, প্রতু, সাক্ষী, হুদ, শরণ-স্থান, 
প্রভব, গ্রলয়, স্থিতি, অব্যয় বীজ, নিধান। 
সকলের ভ্বদে আমি অধিষ্ঠিত, 
আমি স্তৃতি জ্ঞান, অভাব তাহার ; 
সকল বেদের আমি মাত্র জ্ঞেয়, 
কর্তা বেদান্তের, বেদবিৎ আর |? 

গীতা দশম অধ্যায়ে ভগবানের বিশ্বরূপের পরিচয় দিয়া একাদশ 
অধ্যায়ে সেই বিশ্বরূপের বর্ণনা করিয়াছেন। সে বর্ণনার সৌন্দর্য 
অনুবাদে রক্ষা! করা যায় না। ধ্যানরত হইয়া! পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিলে, 
তাহার ভাব কতকটা হ্থায়জম করা যায়। বেদ) উপনিষদেও ভগবানের 
বিরাট-ভাবের বর্ণনা আছে, কিন্তু গীতার মত এমন মর্ম্পর্শী নহে। 

খরগ বেদের, পুরুষসক্তের বর্ণনা এইরূপ £__ 

সহমশীর্ষা পুরুষ: সহশ্বাক্ষঃ সহ্পাৎ। 

ম তৃমিং বিশ্বে বৃত্ধাইত্যতি্দশানুলম্‌॥ 

পুরুষঃ এবেদং সর্ববং ঘদ্ভূতম্‌ বচ্চ তব্যমূ। 
উতামৃতত্বস্যেপানে! যদস্লেনাধিরোহতি ।-_ইত্যাজি। 

“বিরাট পুরুষের সহত্র শির, সহস্র নগ্ন, সহত্র চরণ) তিনি সমস্ত 
জগৎ ব্যাপিয়া আছেন এবং জগতের বাহিরেও আছেন। তত, 
ভবিষ্যৎ, বর্তমান,_-যাহা কিছু, সমস্তই সেই পুরুষ) মর্ত্য ও অমর্ধ্য, 
তিনি সমস্তেরই অধীস্থর |” 


বেদান্ত ও গীতা । ২ 


এই বিরাউ পুরুষকেই লক্ষ্য করিয়া শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ 
বলিয়াছেন-_ 
সর্বতঃ পাপিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্‌। 
সর্বতঃ শ্রভিমঙ্লোকে সর্ববমাবৃত্ত্য ভিষউটতি ।-শ্বেতাস্বতর, ৩1১৬ । 

“ক্ঠাহার সর্বত্র কর চরণ, সর্বত্র চক্ষুঃ শ্রবণ, সর্বত্র শিরঃ আনন ; 

তিনি সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন ।» 
বিশ্বতশক্ষুরুত বিশ্বতোমুখে! বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ । 
সং বাহুভ্যাং ধমতি সংপতব্্রৈ দযাবাডূমী জনয়ন্দেব একঃ ॥--শ্বেতাশ্বতর, ৩৩ । 

“তাহার সর্বত্র চক্ষু, তাহার সর্বত্র মুখ, তাহার সর্বত্র বাহু, তাহার 
সর্বত্র পদ; সেই ছ্যৃতিময় দেবতা পৃথিবী ও অস্তরীক্ষ স্থষ্টি করিয়া, 
মনুষ্যকে বাহু-যুক্ত ও পক্ষীকে পক্ষ-যুক্ত করিয়াছেন ।” 

ই্থারই, 'সম্বন্ধে মুণ্ডকোপনিষদে লিখিত হইয়াছে যে, “ছ্যুলোক 
ইহার মস্তক, চক্র হুর্য্য ইহার চক্ষুঃ, দিক্‌ ইহার কর্ণ, বেদ ই্ার বানী, 
বায়ু ইহার প্রাণ, বিশ্ব ইহার হৃদয়, পৃথিবী ইহার চরণ; ইনি সমস্ত 
ভূতের অন্তরাত্মা 

অগ্রিমু্ধী চক্ষুষী চন্্রহধ্যোৌ দিশঃ শ্রোঞ্রে বাগ, বিবৃতাশ্চ বেদাঃ। 

বায়ুঃ প্রাণে হৃদয়ং বিশ্বমস্য পত্ত্যাং পৃথিবী হোষ সর্ববভৃতান্তরাত্মা ॥--মুণওক, ২1১1৪ । 

এই বিরাট রূপকেই বিশ্বরূপ বলা হয়» কারণ, জগৎই জগদীশ্বরের 
মুন্তি। এখানে জগৎ অর্থে আমাদের এই ক্ষুত্র পৃথিবীটুকু নহে । ভূঃ, 
ভূবঃ, শ্বঃ, জনঃ, তপঃ, যহঃ, সত্য-_-এই সপ্ত উর্ধলোক (এবং পাতাল, 
রসাতল, মহাতল, তলাতল, সুতল, বিতল ও অতল,_-এই সপ্ত 
অধোলোক জগতের অন্তর্গত। এই সমস্ত জগৎ ও জাগতিক পদার্থ__ 
স্থাবর জঙ্গম, তরু-লতা-গুল্স, কীট-পতঙ্জ-সরীন্থপ, পশ্ু-পক্ষী-মন্থয্য, 
দেব-দানব, যক্ষ-রক্ষঃ-কিনর-গন্ধর্ব, সিদ্ধ-সাধ্য, যে কিছু পদার্থ 


২৬৮ গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


আছে, ছিল বা হইবে, সেই সমস্তেরই যে বিরাট সমাষ্ি--যে গ্রকা্ড 
সংযোগ, তাহাই ভগবানের বিশ্বরূপ। এই বিশ্বূপ একাদশ অধ্যায়ে. 
বিভ্ৃত ভাবে বর্িত হইয়াছে । তাহার আরমতমান্র এখানে উদ্ধৃত হইল 
পঙ্ঠামি দেবাং্তব দেব দেহে সর্বাংন্তখ। তৃতবিশেষমংঘান্‌। 
্রদ্ধাণমীশং কমলাসনন্থমূষীংশ্চ সর্ববানুরগাংস্চ দিব্যান্‌॥ 
অনেকবাহ্দরবন্তনেত্রং পষ্ঠামি ত্বাং সর্ধতোহনস্তরাপম্‌। 
নাস্তং ন মধ্যং ন পুনত্তবাদিং পত্ঠামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ!স্ম্গীত, ১১১৫-১৬। 
অঙ্জুন বলিতেছেন,_ 
“দেখি দেবগণ ! দেব, তব দেহে, 
স্থাবর জঙ্গম, যত ভূতগণে ; 
মহেশ্বর, ব্রহ্গা পল্মাসনামীন 
দেখি সব খষি দিব্য নাগ সনে। 
বছ নেত্র, বাছ, উদর, বদন 
নিরথি সর্বাত্র, যে অনস্তরূপ; 
নাহি অস্ত, মধ্য, কোথা তব আদি 
ন। দেখি, হে বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ |” 
গীতা আরও বলিতেছেন-_ 
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষ; পুরাপস্বমন্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানমূ। 
বেত্বাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম তয় ততং বিশ্বমনস্তরপ ॥ 
বাযুরধমোহগ্রির্বরূণঃ শশাঙ্ক; গ্রজাপতিত্বং প্রপিতামহশ্চ। 
নমো নমোন্তেহস্ত সহম্রকৃতবঃ পুনশ্চ ভুয়োহপি নমোনমন্তে 
নমঃ পুরস্তাদধ পৃষ্ঠতন্তে নমোহস্ত তে সর্ববত এব সর্বব। 
অন্তবীরধ্যামিতবিক্রমন্তং স্ববং লমাপ্পোধি ততোহসি সর্ব ॥-গীতা, ১১1৬৮-৪৫। 
তুমি আদিদেব পুরাণ পুরুষ, 
এ বিশ্বের তুমি নিধান পরম ) 


বেদাস্ত ও গীতা ২৬৯ 


তুমি বিশ্বব্যাপী, হে অনন্তরূপ, 
তুমি জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, ধাম সর্বোত্তম ॥ 
বাষু, যম, বহ্ছি, শশাঙ্ক, বরুণ, 
পিতামহ-পিতা প্রজাপতি আর, 
সহম্র তোমায় নম নম নম, 
নম নম তোমা, নম বারবার ॥ 
সম্মুখে পশ্চাতে নম নম নম 
সর্বদিকে, সর্ব ! করি নমস্কার, 
অমিত-বিক্রম, বীর্য্য অন্ত-হীন, 
সর্বব্যাপী তুমি, সর্ব তুমি আর ॥+ 
ভগবানের বিশ্ব্ূপ যাহাতে জীব আয়ত্ত করিতে পারে, তাহার 
সহায়তার. জন্য ভগবান্‌ গীতার দশম অধ্যায়ে বিভূতিযোগের বর্ণনা 
করিয়াছেন। তাহার কতক পরিচয় ইতিপূর্বেই দিয়াছি। সে 
উপদেশের সার এই যে, যেখানেই শক্তি, মহিমা বা প্রশ্বর্যের প্রকাশ, 
সেখানে ভগবানেরই প্রভাব বুবিতে হইবে । সেই জন্ত গীতা 
বলিতেছেন__ 
বদ্ধস্থিভৃতিমৎ দত্বং শ্রীমদুর্চিতমেব বা । 
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্তবমূ ॥_-দীতা, ১০1৪১ 
“যাহা কিছু বিভৃতিযুক্ত, শ্রীযুক্ত, ওজোযুক্ত, সে সমস্তই আমার 
তেজের প্রকাশ জানিবে।” 
একই ব্রহ্গবন্ত যে সপ্ুণ ও নিগুণ, একথ| গীতা স্পভাবে নির্দেশ 
করিয়াছেন । 
সর্ধেন্থিযগুণাভাসং সর্কেত্রিয়বিবঞ্দিতম্‌। 
অসন্তং সর্ধভূচৈব নিগু'ণং গুণভোক্ত, চ ॥-__গীতা, ১৩1১৫ 


২৭০ গীতার উশ্বরহাম 


অর্থাৎ, '্রঙ্ম সকল ইিন্দরিয়-বর্জিত, অথচ সকল ইন্দ্িয়ের গুণাদ্িত) 
তিনি অনাসক্ত, অথচ বিশ্বভর্তা ; নিপুণ, অথচ গুণ-ভোক্তা ।” 
অন্তত্র গীতা ভগবানকেই পরক্রহ্ষ, এবং অপর-্রহ্ম (পুরুষ) রূপে 
নির্দেশ করিয়াছেন ; 
পরংস্রক্ম পরংধাম পবিত্রং পরমং ভবান্‌। 
পুরুষং শাহবতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম্‌ /_-গীতা, ১*।১২। 
অর্জুন শ্রীরুষ্ণকে বলিতেছেন,__-“আপনি পর-্রহ্ম, শ্রেষ্ঠধাম, পরম 
পবিত্র, শাশ্বত পুরুষ, অজ, বিভু, দিব্য, আদিদেব।” 
গীতা আরও বলিতেছেন-_ 
সর্বতঃ পাশিপাদস্তৎ সর্ববতোহক্ষিশিরোমুখম্‌। 
মর্বতঃ শ্রুতিমলোকে সর্বমাবৃত্য ভিষ্ঠতি (__গীতা, ১৩।১৪। 
তাহার সর্বত্র হত্তপদ, সর্বত্র মস্তক মুখ, সর্বত্র নয়ন, রর শ্রবণ, 
তিনি সকল ব্যাপিয়! আছেন | 
এই তত্ব, শাস্ত্রের অন্তত্রও উপদিষ্ট দেখিতে পাই। সকলের 
উপদেশ একই যে, সগুণ নিগুণ একই বন্ত; কেবল ভাবের প্রভেদ 
মাত । 
সগুণে। নিগুপে। বিষুজ্ঞণানগম্যো। হৃসৌ শ্বতঃ। 
“ভগবান্‌ সগুণ ও নিগুণ; তাহাকে জ্ঞানগম্য বল! হয়। 
বিষুপুরাণ বলিতেছেন-_- 
সাক্ষরং ব্রহ্ম ব ঈশ্বরং পুমান, গুপোর্শিৃষ্টিস্থিতিকালসংলর়ঃ।--১1১।২। 
“ঘিনি প্রকৃতির ক্ষোভ-জনিত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতু-ভুত ঈশ্বর, 
তিনিই সৎ অক্ষর ত্রজ্ধ।; 
ভাগবত নান! ভাবে এই উপদেশই দিয়াছেন -- 
বদস্তি তৎ তত্ববিদত্তত্বং যজজ্ঞানমন্মনং 
সরন্ধেতি পরমাস্ত্েতি তগবান্‌ ইতি শব্যাতে ।--১1২1১১। 


বেদান্ত ও গীতা ২১ 


ধসেই অস্বিতীয় চিৎ বস্তকে তৰজ্ঞানীরা তত্ব আখ্য। প্রদান করেন। 
তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ভগবান্‌ ( মহেস্বর )1” 
সর্বং ত্বমেব সগুণো। বিগুণশ্চ ভূমন্‌ 
নান্তৎ ত্বদন্ত্যপি মনোবচসা নিরুত্তম্‌।--ভাগবত, ৭৯1৪৮ | 
“হে ভূমা ! তুমিই সগুণ, তুমিই নিশুণ ? তুমিই সমস্ত । মন বুদ্ধির 
গোচর তোম৷ ভিন্ন আর কিছুই নাই ।+ 
লীলয়। বাপি যুগ্রেরন, নিগুপন্ত গুণাঃ ক্রিয়াঃ।--ভাগবত, ও৭া২। 
“নিগুণ ব্রন্ষে লীলাবশে গুণ ও ক্রিয়ার সংযোগ হয়|” 
এই সগ্ণ ও নিগুণ ভাবের প্রকৃত স্বরূপ এবং নিগুণ ও সপ্তপ 
ব্রহ্মের অভেদ্দ উপলব্ধি না করিয়া অনেক বৈদাস্তিক নাল্তিকতার প্রশ্রয় 
দিয়াছেন। তাহার! বলেন, সগুণ ব্রহ্মবা মহেস্বর মায়ার বিজস্তণ, 
অলীক পদার্থ ;__উপাধির উপঘাত মাত্র। যেমন বৃক্ষের সমষ্টি বন, 
জলের সমষ্টি জলাশয়, তাহাদের মতে সেইরূপ কারণশরীরের সমষ্টি-উপহিত 
চৈতন্যই ঈশ্বর । 
ইদমজ্ঞানং সমষ্টিব্যষ্্যতিপ্রায়েণ একমনেকম্‌ ইতি চ ব্যবহ্রিয়তে | তথাহি বথ। বৃক্ষাণাং 
সম্ট্যতিপ্রায়েণ বনম্‌ ইত্যেকত্বব্যপদেশঃ বথ| বা! জলানাং সমষ্্যতিপ্রায়েণ জলাশয় ইতি, 
তথা নানাত্বেন প্রতিভাসমানজীবগতাজ্ঞানানাং সমষ্ট্যভিপ্রায়েশ, তদেকত্বব্যপদেশঃ। 
“অজামেকামিত্যাদি” শ্রুতেঃ | ইয়ং সমষ্টিরুৎকৃষ্টোপাধিতয় বিশুদ্ধসত্বপ্রধানা, এতছুপহিতং 
চৈতন্তং স্ববজ্ত্ব-সর্বেশ্বরতত-সর্ববনিয়ন্তত্ব গুণকং, সদসদব্যক্তমন্তধ্যামি, জগৎকারপমীস্বর ইতি 


চ ব্যপদিস্ততে ॥- বেদাস্তসার, ১৩। 
অর্থাৎ, “বৃক্ষের সমষ্টি বন; অতএব বৃক্ষ ব্যষ্টি, বন সমষ্টি। জলের 


সমষ্টি জলাশয়; অতএব জল বাষ্টি, জলাশয় সমষ্টি। বৃক্ষ অনেক, বন 
এক) জল অনেক, জলাশয় এক। এইরূপ, জীবগত ব্য্টি-অজ্ঞান 
অনেক, কিন্তু তাহাদের সমষ্টি এক। এই সমষ্টি-অজ্ঞান-উপহিত 
চৈতন্তই ঈশ্বর বলিয়া কথিত হন। তীহাকেই সর্বজ্ঞ, সর্বস্ব, 
সর্ধ্বনিয়স্তা, সদসৎ, অব্যক্ত, অন্তর্ধ্যামী, জগৎ-কারণ বলা! হয়।” 


২২ গীতায় ঈশ্বরবাদ 


এই বন ও জলাশয়ের দৃষ্টান্ত অনেক ক্ষেত্রে নাস্তিকতা রূপ কু-ফল 
প্রদব করিয়াছে। বৃক্ষ হইতে শ্বতত্ত্র বনের, জল হইতে ন্বতন্ত্র জলাশয়ের 
অস্তিত্ব কোথায়? অতএব এ দৃষ্টান্ত সমীচীন নহে। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের 
সাহায্যে আমরা এ বিষয়ে একটা যোগ্যতর দৃষ্টান্তের সন্ধান পাইয়াছি। 
তন্থারা বুঝিতে পারা যায় যে, সমষ্টি একটা কাল্পনিক পদার্থ মাত্র নহে। 
সমষ্টির স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব আছে। সে দৃষ্টাস্ত--কোষাণুর (০০11) দৃষ্টাস্ত। 
কোষাণুর সমষ্টি হইতে জীব-দেহ নির্মিত হয়। প্রত্যেক কোষাণুর স্বতন্ত্র ও 
স্বাধীন অস্তিত্ব আছে; অথচ কোষাণু-সমষ্টি দেহের যে অস্তিত্ব, সে অস্তিত্ব 
কোষাণু হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। যেমন কোধাণুর সমষ্টিতে এক একটী শরীর 
নির্মিত হইয়াছে,সেইবূপ জীবগত ব্যষ্টি-উপাধির সমস্টিতে_-এই সমষ্টি-উপাধি 
নির্মিত হুইয়াছে। পরব্রহ্ম যখন এই উপাধি অঙ্গীকার করেন, যখন 
এই মায়ার দ্বারা উপহিত হন, তখন তিনি সগণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বর হন। 
যেমন স্থুলদেহের প্রত্যেক কোষাণু নিজের ব্ক্তিত্ব ও স্থাতস্ত্য অক্ষুণ 
রাখিয়া! সমষ্টির পুষ্টি ও পরিণতির জন্য নিয়োজিত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক 
জীবের উপাধি স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র অক্ষু্ন রাখিয়া সর্ববতোভাবে 
ভগবানের বিরাট সমষ্টি-উপাধির জন্ ব্যবহৃত হয়। ইহাই ব্যষ্টি- 
সমষ্টির প্রকৃত কথা । সগুণ ও নিগুণের ভাবের ভিন্নতার উপর ইহ! 
প্রতিষ্ঠিত। এই ভিত্বির উপর নাস্তিকতার প্রতিষ্ঠা সঙ্গত নহে। 

ভগবান্‌ যে বিশ্বান্থগ. অথচ বিশ্বীতিগ--এ কথাও গীতা ্পষ্টাক্ষরে 
উপদেশ দিয়াছেন £__ 


বহিরস্তশ্চ তৃতানামচরং চরমেব চ।-_শীতা, ১৩১৬ । 
“তিনি চরাচর ভূতের বাহিরে ও অন্তরে অবস্থিত 1 
অন্যত্র, ভগবান্‌ বলিতেছেন £__ 
অথব। বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন। 
বিষউ্টভ্যাহমিদং কৃত্রমেকাংশেন স্থিতো। জগৎ ৪-_গীতা, ১০1৪২। 


বেদাস্ত ও গীতা ২৭৩ 


“হে অর্জুন, বন বলিবার প্রয়োজন কি? আমি একাংশ মাত্রে সমস্ত 
জগৎ ধারণ করিয়া আছি । 

পুরুষনূক্তে যে বলা হইয়াছে যে, ব্রদ্মের এক পাদে জগৎ আর ত্রিপার্ধ 

' জগতের উর্ধে, ইহা তাহারই অনুরূপ কথা । যেমন সুর্যের একাংশে 
মেঘের আবরণ, অপরাংশ মেঘ-নিম্মুক্ত জ্যোতিশ্য়, ভগবানেরও সেইরূপ । 
স্তাহার একাংশ মাত্র-_যে অংশ বিশ্বান্থগ-_তাহাই যোগমায়া-সমাবৃত.)-_ 
সে অংশে তিনি ব্যক্ত, সেই তাহার অপর ভাব। কিন্ত তাহার 
অন্ত (বিশ্বাতিগ ) অংশ, সর্বদাই অব্যক্ত) সেই তাহার পর ভাব। 
সেই জন্ত ভগবান্‌ বলিতেছেন,_ 

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্ত যোগমায়াসমাবৃতঃ ৷ _গীতা, ৭২৫। 
“আমি ঘোগমীয়া-সমারৃত বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশ নহি | 
ভগবান্‌ আরও বলিতেছেন,_- 
" অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্রং মন্তস্তে মামবুদ্ধয়ঃ । 
পরং ভাবমজানস্তো মমা ব্যয়মনুত্তমম্‌ ॥__গীতা, ৭২৪ । 
পরং ভাবমজানস্তো। মম ভূতমহেম্বরমূ। ৯1১১ 
ত্রিভিগু ণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ববমিদং জগৎ । 
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম ৪__গীতা, ৭১৩ । 

“অবুদ্ধিগণ আমার অবায় অন্ুত্ম পরম ভাব না জানিয়া, অব্যদ্ধ 
আমাকে ব্যক্ত ( ব্যক্তি-ভাবাপন্ন ) মনে করে।” 

“আমার ভূত-মহেশ্বর পরম ভাব, (সুঢ়গণ) জানে না। প্র ত্রিবিধ 
গুণময় ভাবে মোহিত এই জগত, সেই সকল ভাবের অতীত আমার অব্য 
পর ভাব জানিতে পারে না ।” 

এই পর ভাবকে লক্ষ্য করিয়া গীতা আরও বলিতেছেন, 

পরন্ঞস্মাত, ভাবোহন্ঠোহব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতন: । 
হঃ স সব্বেধু ভূতেষু নগ্ঠৎস্থ ন বিনশ্ঠতি ॥ 
১৮ 


২গ৪ গ্বীতায় ঈশ্বরবাদ 


অব্যক্তোইক্ষর ইত্যুকতস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্‌। 

বং প্রাপ্য ন নিবর্তান্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ 

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্য। লত্যস্ত্বন্তয়। । 

যন্তাত্তঃস্থানি ভূতানি যেন সব্বমিদং ততম্‌ ॥--গীতা, ৮২*-২২। 

“সেই অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে পরতর অন্ত অব্যক্ত সনাতন বন্ত 
আছেন, যিনি সমস্ত ভূতের নাশ হইলেও বিনষ্ট হন না) সেই অব্যক্ত 
ক্মক্ষরকে পরম গতি বল! হয়। ধাহাকে পাইলে আর প্রত্যাবৃত্ত হইতে 
হয় না, সেই আমার পরম ধাম। হে অজ্জুন! সেই পরম পুরুষ এক- 
মাত্র ভক্তি-লভ্য;) তাহার অভ্যন্তরে সমস্ত ভূতগণ ) তিনি সর্বব্যাপী 1” 

আমর! দেখিয়াছি যে, গীতার মতে তগবান্ই চরম তত্ব। জড়বর্গের 
উপাদান ( প্রধান ), তাহার অপর প্ররূতি এবং জীবর্পী পুরুষ, তাহার 
পরা প্ররূতি। 

ভূমিরাপোহনলো বাষুঃ খং মনোবুদ্ধিরের চ। 

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন! প্রকৃতিরষ্টধা ॥ 

অপরেয়মিতন্বস্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌ । 

জীবভূতাং মহাবাহো। যয়েদং ধাধ্যতে জগৎ ॥ 

এতদ্যোনীনি ভূতানি দর্ববানীত্যুপধারয়। 

অহং কৃত্ত্স্ত জগতঃ প্রতবঃ প্রলয়স্তথ। ॥ 

মত্্ঃ পরতরং নান্তৎ কিঞ্চিদন্তি ধনঞ্রয়। 

ময়ি সর্ধবমিদং প্রোতং সুত্রে মণিগণা। ইব ॥-_ গীতা, ৭18-৭1 

ভগবান্‌ বলিতেছেন, “আমার ছুই প্রক্কতি--অপর৷ ও পরা 
প্রকৃতি । অপর! প্রকৃতি_ক্ষিতি, অপ» তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, 
অহঙ্কার এই আট প্রকারে বিভক্ত । আর পর! প্রকৃতি, _জীব-ভূতা, 
দ্বাহা এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে । জগতে যে কিছু পদার্থ 
আছে, সে সমুদ্বায়ই এই উভয় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন । সমস্ত জগতের 


বেদাস্ত ও গীতা । ২৭৫ 


আমা হইতেই উৎপত্তি এবং আমাতেই নিবৃত্তি। আমিই চরম তত্ব, 
আমার পরে আর কিছুই নাই। যেমন স্থত্তে মণিগণ গ্রথিত থাকে 
তেমনি আমাতে এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে ।” 
অন্তত্র গীতা এই অপর! ও পরা প্রকৃতিকে ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ক্ষর পুরুষ- প্রধান এবং অক্ষর পুরুষ» 
ক্ষেত্রজ্ঞ; ভগবান্‌ ক্ষরের অতীত ও অক্ষরের উত্তম-_-পরমাত্মা পুরুযোত্বম ৷ 
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 
ক্ষরঃ সর্ধবাণি ভূতানি কুটস্থোৎক্ষর উচ্যতে ॥ 
উত্তমঃ পুরুষন্তন্তঃ পরমাক্মেত্যুদাহৃতঃ ৷ 
ষে। লোকত্রয়মাবিশ্ বিভপ্তযব্যয় ঈশ্বর? ॥ 
যন্সাৎ ক্ষরমতীতোহ্মক্ষরাদপি চোত্বমঃ 
অতোহম্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্ম: ॥-_গীতা, ১৫।১৬-১৮। 
ক্ষর-ও অক্ষর এই ছুইটী পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ আছে। তন্মধ্যে 
সমস্ত ভূত ক্ষর পুরুষ এবং কুটম্থ অক্ষর পুরুষ। ইহা ভিন্ন আর একজন 
উত্তম পুরুষ আছেন, যিনি পরমাত্মা । সেই অব্যয় ঈশ্বর ত্রিলোক মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত ধারণ করিতেছেন। যেহেতু তিনি ক্ষরের অতীত 
এবং অক্ষরেরও উত্তম, সেই জন্ত তিনি লোকে ও বেদে পুরুষোত্বম 
বলিয়। খ্যাত।” 
এই মর্মে শ্বেতাঙ্বতর উপনিষদ্‌ বলিয়াছেন, - 
সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ 
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ ।--১1৮। 
ক্ষরং প্রধানম্‌ অমৃতাক্ষরং হরঃ 
ক্ষরাত্মনৌ ঈশতে দেব একঃ1--১1১*। 
“এই ব্যন্ত ও অব্যক্ত, ক্ষর ও অক্ষর (প্রকৃতি ও পুরুষ )--( নিত্য 
সম্বন্ধে) জড়িত। ঈশ্বর এই বিশ্ব পালন করেন 1” 


২৭৩ গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


ক্ষর প্রধান (প্রক্কতি ), অক্ষর অমৃত (পুরুষ )) এক অদ্ধিতীয় 
ঈশ্বর হর ্ প্রকৃতি ও পুরুষের অধীশ্বর 
অতএব, গীতার মতে জড় ও চেতনের সমন্বয় ভগবানে। প্রধান 
ও ক্ষেত্রজ্ঞ, পুরুষ ও প্রকৃতি--ভগবানের বিভাব, বিধা বা প্রকার 
মাত্র। 
গীতা আরও বলেন যে, ভগবান্‌ ধর্ম সংস্থাপনের জন্ত যুগে যুগে 
অবতার গ্রহণ করেন । 
অজোহপি মন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীম্বরোহপি সন্‌। 
প্রকৃতিং স্বীমধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ 
যদ। যদ হি ধর্মন্ত গ্লানির্ভবতি ভারত। 
অত্যুতখানমধশ্মন্ত তদাত্মানং স্থজাম্যহম্‌ ॥ 
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ ছুষ্কৃতাম্‌। 
ধর্শসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥__শীতা, ৪1৬-৮। 
“যদিও অব্যয় অজ, আমি সর্বভৃতেশ্বর | 
স্ব-প্রকৃতি অবলম্বি তবু জন্মি মায় পর ॥ 
যখনই হয় পার্থ জগতে ধনের গ্লানি, 
অধর্ম্ের অভ্যুত্থান, আপনারে স্ছজি আমি । 
সাধুদের পরিজ্রাণ, ছুষ্কত বিনাশ করি, 
ধর্মসংস্থাপন তরে যুগে যুগে জন্ম ধরি।” 
উপনিষদের স্থানে স্থানে অবতার-বাদের প্রসঙ্গ আছে বটে, কিন্ত 
বেদাস্ত-দর্শনে ইহার কোনও ইঙ্গিত বা আভাস নাই। কিন্তু গীতা 
আমাদের শিখাইতেছেন যে, ঈশ্বর এতই করুণাময় যে, তিনি জীবের 
হিতার্থে--জগতের উন্নতির জন্চ, একবার নহে, বহুবার অবতীর্ণ বিরা্ন। 
ভগবান্‌ বলিতেছেন, 
বন্ুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন ।-_শীতা, ৪1৫1 


বেদাস্ত ও গীতা । . ২৭৭ 


“হে অঙ্জুন ! তোমার ও আমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে । 
অবতাররূপে তাহার জন্ম এবং অবতাররূপী তাহার কর্-_উভয়ই 
অপ্লাকত, অসাধারণ । 
জন্ম কর্ণ চ যে দিব্যম্‌।-_গীতা, ৪1৯ । 
বলা বাহুল্য, সে সকল জন্মকর্ম দ্বার তাহার অব্যয় নিলিপ্ত ভাবের 
কোন ব্যতিক্রম হয় না। কারণ, + 
ন মাং কম্মীণি লিম্পত্তি ন মে কর্ম্ফলে স্পৃহা ।-_গীতা, ৪1১৪ । 
“কর্মফলে তাহার স্পৃহ। নাই-_কর্ দ্বারা তাহার লেপ হয় না। 
সেইজন্য ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
নচ মাং তানি কর্মাণি নিবধুস্তি ধনগ্রয়। 
উদাসীনবদাসীনম্‌ অসক্তং তেষু কর্পান্থ ॥- গীতা, ৯৯ । 
“হে ধনঞ্জয় ! সে সকল কর্ম আমাকে বন্ধন করিতে পারে না। যে, 
হেতু আমি উদাসীন (নির্লিপ্ত ) ভাবে, অনাসক্ত হইয়া কশ্মানুষ্ঠান করি 
. গীতা আরও বলিতেছেন যে, ভগবান্‌ পক্ষপাত-রহিত--তাহার 
নিকট প্রিয় অপ্রিয় ভেদ নাই। 
সমোহং সর্ববভূতেষুন মে দ্বষ্যোহস্তি ন প্রিয়: গীতা, ৯২৯ । 
“আমি সকল ভূতে সমভাব) আমার ছেষ্য প্রির নাই। বেদাস্ত- 
সুত্রে এই ধরণের কথা আছে £-_ 
বৈধম্যনৈর্বণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ | _ত্রহ্ষস্ত্র, ২১1৩৪ । 
বাদরার়ণ যে ভাবে ব্রহ্মতত্বের বিচার করিয়াছেন, তাহাতে মনে 
হয় যে, গীতার সহিত এ সকল বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ একমত | আমরা 
দেখিয়াছি যে, গীতার মতে ভগবান্ই পরমতত্ব, তিনিই পরাৎপর, 
তাহার পর আর কিছুই নাই। 
মন্তঃ পরতরং নাস্যৎ কিকিদস্তি ধনগ্রয় । _গীতা, ৭।৭। 
বাদরায়ণ এই কথ। প্রতিপাদদন করিবার জন্য অনেক যুক্কিতর্কের 
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অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, কেহ কেহ আশঙ্কা 
করিতে পারেন যে, ব্রদ্দেরও অধিক কোন কিছু তত্ব আছে?) কারণ 
শ্রুতি ব্রহ্ষকে কোথাও কোথাও “সেতু” ইত্যার্দি বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন। সেতু বলিলে এই বুঝায়, যেন তাহাকে অবলম্বন 
করিয়া তাহার পারে অন্য কিছুতে উপনীত হওয়া যায়। 

পরমতঃ সেতৃন্মানসংবদ্ধভেদব্য পদেশেভ্যঃ ।-তঙ্গসথত্রে, ৩২1৩১ । 

পরম্‌ অতে। ব্্মণঃ অন্যৎ তত্বং শুবিতুমর্থতি । কুতঃ সেতুব্যপদেশাৎ।--শন্বরভাষ্য | 

ইহা পূর্বপক্ষ । উত্তরে বাদরায়ণ প্রত্যেক আপত্তির খণ্ডন 
করিয়া বলিতেছেন ;-_ 

সামান্াৎ তু। বৃদ্ধর্থঃ পাদবৎ। স্থানবিশেষাৎপ্রকাশাদিবং। উপপতেশ্চ। 

স্াজ্ন্গনথত্র, ৩২।৩২-৩৫। 
অতএব, সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রন্ধাই চরম তত, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। 
তথাস্প্রতিষেধাৎ। _বক্গন্ত্র, ৩২৩৬ । 

ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অন্ত বস্তর প্রতিষেধ করা হইয়াছে ।” এই ভাবে 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌ বলিয়াছেন ; 

যম্মাৎ পরং নাপরম্‌ অন্তি কিধিৎ শ্বেত, ৩৯ । 

“তাহা হইতে পর, অপর কিছুই নাই । 

ত্রহ্ম সগুণ কি নিগুণ, সবিশেষ কি নির্কিশেষ,__এ প্রশ্নের উত্তরে 
বাদরায়ণ বলিতেছেন ,-_ 

ন স্থানতোইপি পরন্ত উভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি।- ত্রন্গনুত্র, ৩২1১১ । 

“সর্বত্র ত্রন্মের উভয়লিঙ্গ (নিগুণ ও সগুণ ভাব) উপদেশ করা 
হইয়াছে । উপাধির সম্বন্ধ হইলেও তাহার নিগুণ ভাবের বিলোপ হয় 
না 1”* আপত্তি হইতে পারে যে, যখন শাস্ত্রে সগুণ ও নিগুণ ভাবের ভেদ 
৯». বাদরারণ তৃতীয় তথ্যায়ের দ্িতীর পাদে ১১ হইতে ৩* কৃত পথ তত্র 
বিচার করিয়াছেন। এই সকল হুত্রের অন্বয়ে ও ব্যাখ্যায় আচাধ্যদ্দিগের মধ্যে বিশেষ 


বেদাস্ত ও গীতা । ২৭৯ 


উপদিষ্ট হইয়াছে, তখন ব্রহ্ম উভয়-লিঙ্গ হইতে পারেন না। উত্তরে 
বাদরায়ণ বলিতেছেন,-_ 


মতভেদ দৃষ্ট হয়। শক্করাচা্য এ কয় শৃত্রের উপর নির্ভর করিল দ্ধের নিুপতা' প্রাতি- 
পাদন করিয়াছেন। অন্যপক্ষে রামানুজাচার্ধ্য এ এ সুত্রের বলেই তাহার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ 
খ্যাপন করিয়াছেন; তিনি *ত্রন্দ সকল কল্যাণগুণের আকর এবং সমস্ত হে 
গুণের বিপরীত” এই স্ব-সিন্ধাস্তের অনুধায়ী করিয়া সকল হৃুত্রের ব্যাখা! করিয়াছেন। 
শঙ্বরের ব্যাধ্য! প্রায় প্রতি সুত্রের স্থলেই ইহার বিপরীত। প্রথম শুত্রই “ন স্থানতোহপি 
পরত্যোভয়লিজং সর্বত্র হি” ( ৩২1১১ সুত্র) উদাহরণস্বরূপ প্রদর্শন করিতেছি । রামানুজের 
অন্থয় এইরূপ- ন স্থানতোহপি পরস্ত : সর্বত্র উভয়লিঙ্গং হি। শঙ্করের অন্বয় এইরূপ ₹- 
ন স্থানতোহপি পরস্ত উভয়লিঙ্গম্‌; সর্বত্র হি ( দর্শয়তি )। রামানুজের ব্যাধ্য। এইরূপ ২-_ 
ন পৃথিব্যাত্মাদিস্থানতোহপি পরস্ ব্রহ্মণঃ অপুরুধার্থগদ্ধঃ সম্ভবতি। কুতঃ উভয়লিঙ্গম, 
সর্বত্র হি। যতঃ সর্বত্র ক্রতি-স্মৃতিযু পরং স্রঙ্দোভয়লিঙম্‌  উভয়লক্ষণমভিধীয়তে 
নিরস্তনিথিলদোধত্ব-কল্যাণগুণাকরত্বলক্ষণৌপেতমিতার্থঃ | শন্করের ব্যাখ্যা এইরূপ. 
'ন তাবৎ স্বত এব পরস্ত ব্রন্মণ উভয়লিঙ্গত্মুপপদ্যতে নহোকং বন্ত স্বত এব রূপাদি- 
বিশেষোপেতং তদ্িপরীতং চেতাভ্যুপগন্তং শক্যং বিরোধাৎ। অগ্থ তহি স্থানতঃ 
পৃথিব্যাছাপাধিযোগাদিতি । তদপি নোপপদ্যতে। * * অতশ্চান্ততরলিঙ্গপরিগ্রহেহপি 
সমস্তবিশেষরহিতং নির্বি্কল্পকমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্বব্যং ন তত্থিপরীতং। সর্বত্র হি 
ত্গপ্রতিপাদনপরেধু বাকোষু “অশবমন্পর্শমরূপমবায়ম --ইত্যেবমাদিযু, অপাত্সমন্ত- 
বিশেষমেব ব্র্জোপদিশ্যতে 1” ইহা হইতেই দেখ! যাইবে যে, এ সম্বন্ধে আচাধ্যদিগের 
মধ্যে কি মর্দ্ান্তিক মতভেদ । এই মতদ্ধৈধস্থলে আমি কোন ভাষ্যেরই সর্বাংশে 
অনুসরণ না করিয়া, মূল সুত্রের ঘাহা' প্রকৃত অর্থ মনে হইয়াছে, তাহাই উপরে লিপিবন্ধ 
করিয়াছি । ইহা অনেকটা ছুঃসাহদিকতার কাধ্য হইয়াছে । কৈফিয়তে আমি এই 
মাত্র বলিতে পারি যে, আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে যে ব্যাথা] প্রকৃত মনে হইয়াছে, 
আমি তাহাই বিবৃত করিয়াছি মাত্র। এরূপ করাতে গীতার সহিত ব্রন্গস্ত্রের সামগ্রস্ত 


হইয়াছে; অতএব, এ ব্যাখ্য। সত্য হওয়াই সম্ভব । 
সুত্রগত “স্থান” শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? ব্রহ্গহুত্রের আর ছুই একস্থলেও স্থান শব্ের 


প্রয়োগ আছে । স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ--(৩1২।৩৪ সুত্র) ; এবং স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ _ 


২৮৭ গীতায় ঈশ্বরবাদ 


প্রতোকমতত্বচনাৎ। অপিচ এবমূ একে | --্রন্ষসত্র, ৩২১২-১৩। * 
“সকল স্থলে ভেদ বলা হয় নাই। কোন কোন বেদশাখায় এইরূপ 
(অভিম্নরূপে নির্দেশ ) আছে” £-_ 
এভদ্বৈ সত্/কাম পরঞ্চ অপরঞ্ণ ব্রদ্ধ । 
“হে সত্যকাম ! ব্রন্মের পর ও অপর এই ছুই বিভাব।” 
আপত্তি হইতে পারে যে, ব্রহ্ম যদি সগুণ ( সোপাধিকই ) হন, তবে ত 
ভিনি সাকার ( সসীম ) হইয়া পড়িবেন। 
ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,__ 
অরূপবদ্‌ এব হি তৎপ্রধানত্বাৎ । ; _ বন্দশৃত্র, ৩।২।১৪। 


(১২1১৪ সুত্র) । প্রথম সুত্রের ভাষ্যে শঙ্কর এইরূপ লিখিয়াছেন' ;_-যদপি উত্তং সংবন্ধ- 
ব্যপদেশাৎ ভেদব্যপদেশচ্চ পরমতঃ স্তাৎ ইতি তদপি নসৎ। যত একস্যাপি স্থান” 
বিশেষাপেক্ষয়া এতৌ ব্যপদেশৌ উপপদ্টেতে । * * বথা একস্য প্রকাশস্য সৌধ্যস্য 
চান্্রমসম্য বা উপাধিযোগীৎ উপজীতবিশেষস্য উপাধ্যুপশমাৎ সম্বন্ধব্যপদেশো ভবতি 
উপাধিভেদীচ্চ ভেদব্যপদেশঃ। ৯।২।১৪ সুত্রের ভাষ্যে শঙ্কর এইরূপ বলিয়াছেন £-- 
কৃথং পুনরাকাশবৎ দর্ববগতস্য ত্রহ্মণ£ অআঅতাল্পং স্থানমুপপদ্যতে ইতি। ভবেৎ এব! 
জনবুকম্প্তঃ দি এতদেব একং স্থানমদ্য নির্দিষ্টং ভবেৎ। সম্তি হি অন্তানি অপি 
পৃথিব্যাদীনি স্থানানি অস্য নির্দিষ্টানি ঘঃ পৃথিব্যাং ভিষ্টন্‌ ইত্যাদি । * * নিগুণমপি 
মদ্ত্রহ্ম নামরূুপগতৈত গুণৈঃ সগুণম্‌ উপাসনার্থং তত্র তত্র উপদিষ্ঠতে। অতএব 
পন স্থানতোহপি" এই শুত্রে “স্বীন” অর্থে উপাধি' স্থির করা অসঙ্গত নহে । 

*. প্রত্যেকম্‌ অতদ্বচনাৎ। প্রত্যুপাধিতেদং হাতেদমেব ব্রহ্গণঃ শ্রাবয়তি শাস্ত্রমূ_. 
শাঙ্করভাষ্য। 

অন্র তত্র স্বেচ্ছয়া নিয়মনং কুর্ব্বতত্তততৎ প্রযুক্তাপুরুযার্থপ্রতিষেধাৎ * * পরস্য তু 
জহ্গণঃ স্বাধীনস্য স এব সন্বন্ধস্ততদ্বিচিত্রনিয়মরূপলীলারসারৈব স্যাৎ।-_রামানুজ । 

+ নিগুণ ব্রদ্মই উপীধিসংযোগে সগুণরূপে শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছেন, শঙ্করা চার্য্য অস্ত্র 
ও ক্ষখা বলিয়াছেন £-_নিগুপণমপি সত্রক্গ নামরূপগতৈঃ গুপৈঃ সগুণম্‌ উপাননার্থং তত্র তত্র 
উপ দিশ্ঠতে ।--২1১।১৪ সৃত্রের শাক্করভাব্য । 


$ দেবাদিশরীরানু প্রবেশে তেন তেন রূপেণ বুক্তমপি অরূপবদ্‌ এব -_রামানুজ। 


বেদাস্ত ও গীতা ২৮১ 


রূপাদ্যাকাররহিতমেব ব্রন্ধ অবধারয়িতব্যং ন রূপাদিমৎ্ড। 

* * নিরাকারমেব ব্রদ্ম অবধারযিতবাম্‌__শাস্করভাব্য। 
ব্রহ্ষকে নিরাকার নিশ্চয় করাই উচিত। উপাধি-সম্বন্ধ হইলেও তিনি 
সাকার ( সসীম ) হয়েন না।? কারণ তাহার উপাধি স্বেচ্ছাক্কৃত। যদ্দি বল, 
তবে সগুণ-লিঙ্গ শ্রুতির কি গতি হুইবে? তাহার উত্তরে বাদরায়ণ 
বলিতেছেন ;-- 

প্রকাশবৎ চাবৈয়থযাৎ।- ত্রন্গসৃত্র, ৩২1১৫ । 

'সগুণ ভাব উপাধিকৃত। যেমন হুর্ধ্যের প্রকাশ, $ বাতায়ন প্রভৃতি 
উপাধির ভেদে খু বক্র প্রভৃতি ভাব ধারণ করে, ব্রন্মেরও সেইরূপ ।+ 
ব্রহ্ম যখন প্রকাশম্বরূপ, চিন্ময়, তখন তিনি সাকার হইবেন কিরূপে? 


1 বাদরায়ণ অন্যত্রও এই কথা বলিতেছেন ;__বিকারাবর্তি চ, তথাহি স্থিতিমাহ__ 
8181১৯ হুত্র। বিকারাবর্তি অপি নিত্যমুক্তং পারমেঙ্বরং রূপং নকেবলং বিকা রমাক্রগোচরম্‌। 
* * তথাপি-_-অস্য ছ্বিরূপাং স্থিতিমাহাক্নায়; এতাবানস্ত মহিম! ততো! জ্যায়াংস্চ পুরুষ: । 
পাদোহস্ত বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্তা্বতং দিবি ইত্যেবমাদি ।- শাঙ্করভাষ্য । 

ইহার 'ভাষতী" টীকায় বাচচ্পতি মিশ্র বলিয়াছেন, 

এতাবানম্ত মহিমেতি বিকারবর্তি রূপমুক্তম। ততে৷ জ্যায়াংশ্চেতি নির্ষ্িকারং 
রূপমূ। তথা--পাদোইস্ত বিশ্বা ভূতানীতি বিকারবর্তি রূপং, ব্রিপাদস্তান্বতং দিবীতি 
নির্বিকারমাহ রূপম্‌। 

অর্থাৎ ব্রদ্মের ছুই ভাব-__এক ধিকারের অনুগ, অন্য বিকারের অতিগ। তাহার 
একপাদ বিশ্বানুগ, তিনপাদ বিশ্বাতিগ। শ্রুতি তাহার একপাদে সমস্ত বিশ্ব ও অন্ঠ ত্রিপাদ 
অমৃত" এই মন্ত্রে প্র তত্বেরই উপদেশ করিয়াছেন । 

£ বথা প্রকাশঃ সৌরশ্চান্রমসে। বা! বিয়দ্ব্যাপ্যাবতিষ্ঠমানোহহুলাপাখিসন্বদ্ধাৎ তেষু 
খজুবক্রাদিভাবং প্রতিপদ্যমানেষু তদ্ভাবমিব প্রতিপদ্যতে | এবং ব্হ্ধাপি পৃথিব্যাছাপাধি- 
সম্বন্ধাৎ তদাকারতামিব প্রতিপদাতে 1__-শাহ্করভাষ্য। 

বথা প্রকাশাদে বিততন্ত বাতায়নঘটাদিস্থানতেদৈ পরিচ্ছিদ্য অনুসন্ধানসন্ভবঃ 1. 
৩1২1৩৪ সুত্ত্রের ভাষ্য রামানুজ । 





২৮২ গীতায় ঈশ্বরবাদ । 


আহ চ তল্যাত্রম্‌।*--তরঙ্গানূত্র, ৩1২।১৬। 

এই তত্ব বিশদ করিবার জন্য জলে সুর্যের প্রতিবিদ্বের মৃষ্টাস্ত বলা হয়। 

অতএব চৌপমা হৃধ্যকাদিবৎ | ব্রহ্মসৃত্র, 1৩1১৮ । 

যদি বল, এ দৃষ্টান্ত উপপন্ন নহে, তাহার উত্তরে বাদরায়ণ 
বলিতেছেন,- 

বৃদ্ধিহাসভাক্ঞমন্তর্ভা বাছুতয়সামঞ্জস্যাদেবম্‌ ॥ 
দর্শনাচ্চ ॥1- ব্রহ্গনুত্র, এ২।২০-২১। 

“উপাধিতে ব্রন্মের অস্তর্ভাব হেতু গৌণভাবে তীহার বৃদ্ধি হ্বাস উপপন্ন 
হয়। যেমন জলে প্রতিবিস্বিত স্্যের জলকম্পনে কম্প, জলম্তবৈ্্ 
নিষ্পন্দভাব। এইকপে সগুণ ও নিগুণ উভয় লিঙ্লেরই সামঞ্জস্ত হয়।” 
ক্রতিও এইরূপ দেখাইয়াছেন 

অনেন জীবেনাত্মনাহনুপ্রবিশ্য । 

“প্রত্যগাত্মরূপে তিনি ( উপাধিতে ) প্রবেশ করিলেন | 

পরবত্তী হত্রে বাদরায়ণ বলিতেছেন, ব্রহ্ম পোপাধিক হইলেও বস্ততঃ 
পক্ষে সসীম হয় না; ইহাই শ্রুতির উদ্দেস্ত | $ 





*. কিঞ্চ “নত্যং জ্ঞানমনস্তমত ইত্যাদি বাক্যং ত্রহ্ষণঃ প্রকাশন্বরূপতামাত্রং প্রতি- 
পাদয়তি ।__রামানুজ। আহ্‌ চ শ্রুতিশ্চৈতন্যমাত্রং বিলক্ষণরূপাস্তররহিতং নির্ববিশেষং 
জঙ্গ। * * নাস্ত আত্মনোইস্ত'বহিব। চৈতচ্ভাদন্ৎ রূপম্‌ অন্তি। চৈতম্যমেব তু 
নিরস্তরম্‌ অন্ত রূপম্‌।--শক্ষর | 

1 পরমাত্মা তত্তদ্গতবৃদ্ধিত্রাসাদিদোষৈরসংসৃষ্টঃ |-_রামামুজ | কিং পুনরজ্ 
বিবক্ষিতং সারপ্যম্‌ ইতি । তুচ্যতে। বৃদ্ধিহাসভান্তমিতি । জলগতং হি সুধ্য- 
প্রতিবিস্বং জলবৃদ্ধো বর্ধতে, জল্হাসে হসতি, জলচলনে চলতি, জলতেদে ভিদ্যতে ইত্যেবস,। 
স্াশাঙ্করভাব্য। রি 

$ তদ্দেতদ্‌ উচাতে প্রকৃত্ৈতাবন্বং প্রতিষেধতীতি । প্রকৃতং ধদ্‌ এতাবদিয়স্বীপরিচ্ছিন্্ং 
ুর্ধামুর্তলক্ষণং ব্রক্ষপে! রূপং তদেব শব্দ: প্রতিষেধতি ।--শক্বর । 


বেদান্ত ও গীতা ২৮৩ 


প্রকৃতৈতাবত্বং হি প্রতিষেধতি । ততো৷ অ্রবীতি চ ভূয়: ।-_ত্রক্ষসৃতর, ৩২।২২। 

শ্রতি কোথায় এইরূপ বলিয়াছেন ? 

যেমন পুরুষস্থক্তে বলিয়াছেন ) 

অতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষ; ॥ 

পাদোহস্ত বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্তান্ৃতং দিবি । 

“পরম পুরুষ প্রপঞ্চের অতীত ; তাহার একপাদে সমস্ত ভূত, আর তিন 
পাদ প্রপঞ্চাতীত (নিগুণ )।+ 

বাস্তবিক কিন্তু নিগুণ ও সগুণের অবিশেষ ; অর্থাৎ, একই ব্রচ্ধ সগুণ 
ও নিগুন। সগ্তণ ও নিগুণ ভিন্ন তত্ব নহেন। এই মণ্মে বাদরায়ণ 
বলিতেছেন,__- 

প্রকাশীদিবচ্চ অবৈশেষ/ম্‌। প্রকাশশ্চ কর্শণাভ্যাসাৎ।- অন্গত্যত্র | ৩২1২৫ । 

ইহার,দৃষ্ান্ত_ প্রকাশ। বাতায়নগত সুর্যের প্রকাশ কি আকাশ- 
ব্যাপী প্রকাশ হইতে ভিন্ন তত্ব? উভয়ের মধ্যে কেবল উপাধিকৃত 
ভের্দ। * 

উপাধির তিরোভাবে, ত্ীহার স্বেচ্ছাকৃত সসীম ভাবেরও তিরোভাব 
হইয়া তিনি অসীম, অনন্ত রূপে বিরাজিত হন। সেইজন্য বাদরায়ণ 
বলিতেছেন,__ 

অতোহনস্তেন তথাহি জিঙ্গম্‌। - অর্সুত্র, ৩২২৬ । 

শ্রুতি এইরূপই ব্রঙ্গের লিগ ( লক্ষণ ) উপদেশ দিয়াছেন ; অতএব সগুগ 
ও নিগুণ ভিন্ন তত্ব নহেন। 

বাদরায়ণ অন্ত দৃষ্টাস্ত ঘ্বারাও এই তত্ব বিশদ করিয়াছেন £-- 

*. ষথ। প্রকাশাকাশসবিভূপ্রভৃতয়ঃ অঙ্গুলীকরকোদক প্রভৃতিষু কর্মন্থ উপাধিভূতেযু 
সবিশেষ ইবাবভাসত্তে ন চ স্বাভাবিকীমূ অবিশেষাত্বকতাং জহতি । এবম্‌ উপাধি 
নিমিত্ত এবায়ম্‌ আত্মভেদ:।-_শাঙ্করভাষ্য । আত্ম! প্রকাশশব্দিতোইজ্ঞানতৎকার্য্যে 
কর্াশি উপাধৌ সবিশেষঃ ।-_-আনদা গিরি । 





২৮৪ গীতায় ঈশ্বরবাদ 


যেমন, অহি-কুগ্ডল---সর্প ও তাহার কুগুলী। 
উয়ব্যপদেশাত অহিকুণগডলবৎ ।- ্রক্গসত্র, ৩২২৭। 
অত উভয়ব্যপদেশদর্শনাদ্‌ অহিকুগ্ুলবদ্‌ অত্র তত্বং ভবিতুমর্হতি ৷ যথাহি-_অহিরিত্য- 
ভেদঃ কুগ্ডুলাভোগপ্রাংশুত্বাদদীনি ইতি ভেদ এবমিহাগীতি ।__শাঙ্করভাষ্য । 

“যখন ভেদ ও অভেদ উভয়ই উপরিষ্ট হইগ্লাছে, তখন অহি-কুগডলবৎ 
এইরূপ তত্ব বুঝিতে হইবে । অহিরূপে দেখিলে অভেদ এবং কুওলের 
বিস্তার উচ্চত। প্রভৃতি লক্ষা করিলে ভেদ; ব্র্মেরও সেইব্ধপ |” 

বাদরায়ণ এই সগুণ নিগুণের ভেদাভেদ বিশদ করিবার জন্য আবার 
বলিতেছেন £-- 

প্রকাশাশ্রয়বন্া তেজন্্াৎ। পূর্বববন্থ। ।-_ব্রন্গসুত্র, ৩।২/২৮-২৯ | 

ব্রহ্ম খন তেজঃস্বূপ, তখন জ্যোতির দৃষ্টান্তেও সগুণ-নিগুণের 
উপাধিগত ভেদ ও স্বরূপগৃত অভেদ প্রতিপন্ন হর ।, 

যেমন শুভ্রজ্যোতিঃ রঙ্গিল কাচের সংযোগে রক্ত ও পীতবর্ণ ধারণ 
করে, অথবা যেমন প্রকাশ আধারের ভেদে খু বক্র আকার ধারণ করে, 
উপাধিযোগে ব্রদ্দেরও সেইরূপ হয়। তিনি বস্ততঃ অসীম; সোপাধিক 
হইলে তাহাকে সসীম মনে হয়। তিনি স্বরূপতঃ নিগুণ, তখন তাহাকে 
সগুণ মনে হয়। তিনি প্রকৃতপক্ষে নিক্রিয়, তাহাকে সে অবস্থাতে সক্রিয় 
মনে হয়। কিন্তু শাস্ত্র এই সগুণ ও নিগুণের বন্তগত ভেদ নিষেধ 
করিয়াছেন । 

প্রতিষেধাচ্চ ।-_বরন্ষনৃত্র, ৩২৩০1 


এই নিগুণ ব্রঙ্গের পরিচয় দিয়া বাদরার়ণ এইরূপ বলিয়াছেন £__ 
অদৃশ্যত্বা দিগুণকে। ধর্মোক্তে: ।- ত্ন্গসথত্র, ১২২১ । 


এই সুত্রে বাদরায়ণ নিশ্চয়ই ব্রদ্ধের নিপুণ ভাবকে লক্ষ্য করিয়াছেন। 
কারণ, ব্রহ্ম অনৃশ্ঠ, অগ্রান্থ, অগোত্র, অবর্ণ, অচক্ষুঃ, অশ্রোব্র, অপাণি, 


বেদান্ত ও গীতা । ২৮৫ 


অপাদ,__এই প্রসিদ্ধ শ্রুতি-বাক্যই এ স্থলে তাহার লক্ষ্য । অন্যত্র বাদরায়ণ 
বলিয়াছেন, 

তদব্যক্তম্‌ আহ হি।- ব্রঙ্গানত্র, ৩২২৩। 

অব্যক্তম্‌ - অনিজ্িয়গ্রাহা্‌।_ শঙ্কর । 

এ স্কত্রেরও লক্ষ্য নিগুণ ব্রন্ধ। ব্রহ্ধ অব্যক্ত-_ইন্জিয় মনঃ বুদ্ধির 
অগোচর ।, 

স এষ নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্! নহি গৃহাতে 1--বৃহদারণ্যক, ৩1৯।২৩। 

“এই পরমাত্মা “নেতি নেতি” এই লক্ষণের লক্ষীয়। তিনি অগৃহা, 
গ্রহণের অতীত+__এই শ্রুতিকেই এ স্থলে লক্ষ্য করা হয়াছে। কিন্তু 
সংরাধনকালে তিনি যোগীর ধ্যানগম্য হন,_-শ্রুতি স্মতি এই উপদেশ 
করিয়াছেন । 

অপি সংরাধনে * প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্‌। _বরন্গসূত্র, এ২২৪। 

ইহার লক্ষ্য সপ্তণ ব্রহ্ম । 

বাদরায়ণের মতে এই সগুণ ব্রহ্গ সর্বশক্তিমান, সর্বধন্দ্দোেপেত। 

সর্বধন্মোপপত্রেশ্চ।- ক্রন্ন্ত্র, ২1১৩৫ । 

সর্ববোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ।-_-ন্নুত্র, ২1১৩০ । 

সর্ধ্বোপেতা সর্ববশক্তিযুক্ত1! চ পর! দেবতা ( পরমেশ্বর; )।-_ শাঙ্করভাষ্য । 

ব্রিহ্ধ সর্বজ্ঞ সর্ববিৎ; তিনি সত্যকাম সত্যসংকল্প ) তাহার বিবিধ 
বিচিত্র শক্তি।” বাদরায়ণ এই স্বত্রে ঁ সকল শ্রুতিবাক্যকে লক্ষ্য 
করিয়াছেন । 

পরাস্য শক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে ।__স্বেতাঙ্বতর, ৬।৮। 

যঃ সর্ববজ্ঞঃ সর্ববিৎ।- মুণ্ডক, ১১৯। 

সতাক্যমঃ সত্যসংকল্পঃ ।--ছান্দোগ্য, ৮।৭১। 


*. সংরাধনঞ্চ ভক্তিধ্যানপ্রশিধানাদানুষ্ঠানম,.।--শঙ্কর । সংরাধলে সম্যক-শীপনে 
ভক্তিরপাপন্লে নিদিধ্যাসন এবাস্য সাক্ষাৎকারে! নাস্তত্র ইতি শ্রুতিশ্মৃতিভ্যাম্‌ অবগম্যতে ৷ 
-রামানুজ । 





২৮৬ শীতায ঈশ্বরবাদ। 


এই সঞ্ণ ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সমাধা করেন। 
জন্মাদ্যস্য বত$ --ত্রঙ্গসুত্র, ১১২ । 
তিনি ষে কেবল জগতের নিমিত্ব-কারণ তাহা! নহে, তিনিই বিশ্বের 
উপাদান-কারণ । * 
প্রকৃতিষ্চ।- জন্গুত্র, ১৪1২৩ । 
যোনিশ্চ গীয়তে ।-_্রন্ষসথত্র, ১৪1২৭ । 
ভগবান্‌ যে কেবল ভূত সৃষ্টি করেন তাহা নহে, ভূতের নাম-রূপ- 
ব্যাকরণও ততৎকত। 
সংজ্ঞামুত্তিক-প্তিস্ত। ত্রিবৃৎ কুর্ববত উপদেশাদ্‌। _্রন্মস্ৃত্র, ২1৪।২*। 
তিনি অন্তর্যামি-রূুপে জীবকে প্রেরণা করেন। কিস্তু তাহাতে 
তাহার পক্ষপাত হয় না। কারণ, ত্তীহার কৃত প্রেরণা জীবের 
কন্মাগ্যায়ী । 
পরাততু তচ্ছ,তেঃ 1 িন্ষসথত্র,। ২৩৪১ । 
“পরমেশ্বর হইতে জীবের প্রেরণা*__-শ্রুতি এই বাক্যের অস্থমোদন 
করিয়াছেন । 
য আত্মনি তিষ্ঠন্‌ আত্মানম্‌ অস্তরো যময়তি। 
“যিনি আত্মায় থাকিয়া অন্তর্ধামি-র্ূপে আত্মাকে যমন করেন ।” 
কৃতপ্রযত্বাপেক্ষম্ত বিহিত প্রতিসিন্ধা বৈয়্৫থযা দিত্যঃ ॥__ত্র্গসত্র, ২৩1৪২ । 
ঘগবান্‌ জীবের কন্মান্ুসারে প্রেরণা করেন। তাহ! না হইলে 
শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ নিরর্থক হইয়! যায়।? 
গীতাও এই মর্মে বলিয়াছেন,__ 
ঈশ্বরঃ সর্ধবতৃতীনাং হৃচ্দেশেইড্জুন তিষ্ঠতি। 
জ্বাময়ন্‌ সর্বভূতানি মন্্রাবটানি মায়কা ।--গীতী, ১৮।৬১। 
** ত্রহ্মকে কেবল নিমিত্র-কারণ বলিলে,_তাহাকে জগতের উপাদান-কারণ স্বীকার 
না করিলে,--যে সকল দৌধ হয়. বাদরায়ণ ২/২।৩৭-৪১ স্থাত্রে তাহ প্রদর্শন করিয়াছেন । 


ব্দোস্ত ও গীতা । ২৬৭ 


“হে অর্জুন ! ঈশ্বর মায়ার দ্বার যন্ত্রার্চ ভূত সকলকে প্রবর্তিত করিয়া 
সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন । 
ভগবান্‌ যে কন্ধান্ুসারে প্রেরণা করেন, তাহার হেতু এই যে-- 
তিনিই ফলদাত!। 
কলমত; উপপত্তেঃ। 
শ্রতত্বাচ্চ ।- ত্রঙ্গানত্র, ৩২।৩৮-৩৯ | 
অতঃ-্ঈশ্বরাৎ।--শঙ্কর। 
নশ্বর হইতেই জীবের কর্্মফল__এ মত যুক্তিও শ্রুতিসিদ্ধ।” কারণ, 
শ্রুতি বলিয়াছেন, 
স বাঁ এষ মহান অজ আত্ম! বহদানঃ।-বৃহদারণ্যক, 8181২৪। 
“সেই অনাদি পরমাত্মাই কর্মমফলদাতা ।” 
ভোক্তা ও ভোগ্য-_ প্রকৃতি ও পুরুষ--যে ভগবানেরই বিভাব, বাদ্- 
রায়ণ নিয্লেক্ত স্থত্রে ইহারও সমর্থন করিয়াছেন )-- 
ভোক্ভাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ।- ব্রহ্গসথত্র, ২১১৩ । 
ইহার ভাষ্য শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, 
তম্মাৎ প্রিদ্বস্তান্য ভোক্ত,তোগ্যবিভাগস্যাভাবপ্রসঙ্গাদযুক্তমিদংব্রক্গকারণতাবধারণমিতি 
চেৎ কশ্চিৎ চোদয়েৎ তং প্রতি ব্রয়াৎস্তালোকবদিতি । উপপদ্যত এবায়মন্মৎপক্ষে২পি 
বিভাগঃ । এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ। তথাহি _সমুদ্রাহদকাত্মনঃ অনগ্থাত্বেহপি তদ্িকারাণাং 
ফেনবীচিতরক্গবৃদধদাদীনামিতরেতরবিভাগ ইতরেতরসংশ্লেধাদিলক্ষণশ্চ ব্যবহার উপ- 
লভ্যতে। ন চ সমুদ্রাদুদকাত্মনোহনস্তত্বেংপি তদ্বিকারাণাং ফেনতরঙ্গাদীনাম্‌ ইতরেতর- 
ভাবাপত্তির্ভবতি। নচ তেষাম্‌ ইতরেতরভাবানাপত্তাবপি সমুদ্রাত্মনোহম্তত্বং ভবতি। 
এবমিহাপি ন চ ভোক্ত্‌ভোগ্যয়োঃ ইতরেতরভাবাপত্তিঃ। 
অর্থাৎ, “যদি কেহ আপত্তি করেন যে, ব্রহ্ষকেই যদি জগতের 
কারণ বল! যায়, তবে প্রসিদ্ধ এই যে ভোক্তা ও ভোগ্যের বিভাগ 
তাহার লোপ হইয়া যায়। তাহার উত্তরে বলিতেছেন,__“্তাৎ- 
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লোকবৎ।” রীরূপ বলিলে শ্রী বিভাগের কোন হানি হয় না) কারণ, 
এরূপ লোকে দেখ! যাইতেছে । যেমন নমুদ্রের ফেন, বীচি, তর, 
বুদ প্রভৃতি পরম্পর ভিন্ন, কিন্তু তাহার! সকলেই জলের বিকার, 
অতএব, জলাত্মক সমুদ্র হইতে অভিন্ন, এবং তাহাদের পরম্পর সংশ্লেষ 
ও বিশ্লেষ দেখা যায়; সেইরূপ ব্রহ্ম সম্বন্ধেও এই ভোক্তা! ও ভোগ্যের। 
ফেন তরঙ্গ প্রভৃতি সকলেই জলাত্মক, জল হইতে অতিন্ন হইলেও যেমন 
তাহাদের বিভাগ বিলুপ্ত হয় না, ফেন ফেনই থাকে, তরঙ্গ তরঙ্গই 
থাকে) সেইরূপ ভোক্ত! ও ভোগ্য, প্ররুতি ও পুরুষ, উভয়ই ব্রঙ্গাত্বক, 
্হ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও তাহাদের পরস্পরের তেদ বিলুপ্ত হয় না।” 
অতএব, ব্রহ্মই একমাত্র কারণ; জড় ও চিৎ, প্রকৃতি ও পুরুষ, ভোক্ত! 
ও ভোগ্য,_এ উভয়ই তাহার বিভাব বা বিধা (891909 ), ব্রহ্নুত্ 
হইতে এ মতেরও সমর্থন পাওয়া যাইতেছে । 


অষ্টাদশ অধ্যায়। 
ব্দোস্ত ও গীতা । 


ত্রন্গের সাধন। 


আমরা দেখিয়াছি যে, অদ্বৈতমতে উপাসনা দ্বিবিধ __সগুণ ও 
নিগুপ; এবং উভয়ের ফলের তারতম্য আছে। সগুণ সাধক উত্তরমার্গে 
দেবযান দিয় স্র্যমগ্ডলে উপনীত হন) পরে সেখান হইতে ক্রমশঃ 
ব্রহ্ষলোকে উন্নীত হইয়া তত্বজ্ঞান লাভ করেন; এবং মহাপ্রলয়ে যখন 
্হ্মার দিবাবসান হয়, তখন ব্রন্ার সহিত পরত্রদ্দে বিলীন হন। ইহার 
নাম ক্রম-মুক্তি। কিন্তু যিনি নিগুণ ব্রন্মের উপানক, তাহার প্রাণাত্যক় 
হইলে উক্রান্তি হয় নাট তিনি এই শরীর হইতে উখিত হইয়া-__পরম 
জ্যোতি: লাত করিয়া স্ব-্থরূপে অবস্থিত হন। ইহার নাম বিদেহ-মুক্তি। 
বিশিষ্টা্বৈতবাদীরা উপাসনার এইরূপ দ্বৈবিধ্য ও ফলের তারতম্য স্বীকার 
করেন না। ত্তাহারা বলেন যে, সগুণ ব্রন্ষই উপাসনার বিষয় $ এবং 
উপাসনার ফন একরপই। এই মতভেদ স্থলে গীতার উপদেশ 
কি? 

আমর! দেখিয়াছি যে, একই ব্রহ্ম বন্তর, নিগুণ ও সগুণ-_-এই ছুই 
বিভাব। সগুণ ও নিগুণ ভিন্ন তত্ব নহে, কেবল ভাবের প্রভেদমাত্র। 
অতএব, গীতার মতে নিগুণ সাধন! ও সগুণ সাধনায় ফলের তারতম্য হওয়া 
উচিত নহে। কিন্ত, নিগুণ ব্রহ্ম যখন সমস্ত বিশেষ-রহিত, উপাধিহীন, 
অিন্তয, অব্যক্ত বস্ত, তখন নিপুণ ব্রদ্ধের সাধনা বড়ই কঠিন। অথচ ফল 
একই; কারণ যিনিই সগুণ, তিনিই নিগুণ। 


১৭৯ 
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'শীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিত-প্রজ্জের লক্ষণ-নির্দেশ উপলক্ষে নিগুন 
সাধনার ইঙ্গিত করা হইয়াছে । 
প্রজহাতি বদ! কামান্‌ সর্ধ্বান্‌ পার্থ মনোগতান্‌। 
আত্মস্যেবাক্মন] তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞন্তদোচ্যতে ॥ 
ছুঃখেষনুদধিগ্রমনাঃ সখেবু বিগতন্পৃহঃ 
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীমূনিরচ্যতে ॥ 
যঃ সর্ঝত্রানভিন্নেহস্ততৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্‌। 
নাভিনন্দতি ন বেষ্ট তশ্ঠ প্রজ্ঞা প্রতিত্ঠিতা ॥-_গীতা, ২1৫৫-৫৭। 
বিহায় কামান্‌ ঘঃ সর্ধবান্‌ পুমাংশ্চরতি নিম্পৃহঃ। 
নিশ্মে। নিরহস্কারঃ স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥ 
এবা৷ ব্রান্গী স্থিতি; পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহাতি । 
স্থিস্বান্তামস্তকালেইপি ব্রহ্মনির্ববাশমৃচ্ছতি 1-_গীত!, ২।৭১-৭২। 

“হে পার্থ! যখন সাধক মনোগত সমস্ত কামন৷ পরিত্যাগ করিয়া 
আপনাতে আপনি তুষ্ট হন, তথন তাহাকে স্থিত-প্রজ্ঞ বলে। ছুঃখে বাহার 
চিত্ত অনু্ধিপ্ন, স্থখে ধিনি স্পৃহাহীন, রাগ-ভয়-ক্রোধ-শৃ-_-এইরূপ মুনিই 
স্থিত-প্রজ্ঞ। গশুভাশ্ুভ প্রাপ্ত হইয়া যিনি আনন্দিত বা বিষাদিত হুন না, 
সর্বত্র মমতাশুন্ত-_এইরূপ সাধকই স্থিত-প্রজ্ঞ। * * যে সাধক, সমুদয় 
কামনার বস্ত উপেক্ষা করিয়! ম্পৃহাহীন, মমতাহীন ও অহঙ্কারহীন হইয়া 
বিচরণ করেন, তিনিই শাস্তি প্রাপ্ত হন। ইহাই ব্রাঙ্গী স্থিতি। সাধক, 
ইহা অধিগত হইলে আর মোহ প্রাপ্ত হন না; মৃত্যুকালেও ইহাতে (দৃঢ়) 
থাকিয়া ব্রহ্মনির্ববাণ প্রাপ্ত হন” 

গীতার পঞ্চম অধ্যায়েও এই নিগুণ সাধনার প্রসঙ্গ আছে। 

তত্্ধযন্তদাস্মানত্তনলিষ্ঠান্তৎপরার়ণাঃ। 

গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধ. তকল্মবাঃ ॥ 

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। 

শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ |- গীতা, ৪1১৭-১৮ | 


বেদান্ত ও গীতা । ২৯১ 


ন প্রন্ধয্যেৎ প্রিরং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিক্ষস্‌। 
সথিরবুদ্ধিরসংমুডো। অন্ধবিদ্‌ তর্গণি স্থিতঃ ॥ 

বাহম্পর্শেবসক্তাক্সা বিনত্যাত্মনি বৎ নুখম্‌। 

স ব্রহ্মষোগযুক্তাত্বা সুধমক্ষযমগ্্রতে ॥-_ গীতা, ৫1২০-২১। 
ঘোহস্ত£হখোহস্তরারামন্তখাস্তজোতিরেব ব:। 

স যোগী ত্রহ্ষনির্বাণং ব্রহ্মতৃতোহধিগজ্ছতি ॥ 

লভস্তে হক্গনির্ববাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ | 

ছিন্নদবৈধা যতাত্মীনঃ সর্ববকৃতহিতে রতাঃ1--নীতা, ৫1২৪-২৫। 


তাহাকে ( পর ব্রহ্ছে ) বুদ্ধি, আত্মা, নিষ্ঠা সমর্পণ করিয়া, তীহাকেই 
সার করিয়া, সাধক জ্ঞানের দ্বারা ক্ষয়িত-পাপ হইয়া! মুক্তিলাভ করেন। 
বিদ্বান্‌ বিনয়ী ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুন্ধুর ও চগালে পঞ্চিতগণ সম দর্শন 
করেন। প্রিয়লাভে তিনি হ্ৃষ্ট হন না এবং অপ্রিয়লাভে উদ্বিগ্ন হন না। 
স্থির-বুদ্ধি, মোহহীন সাধক ব্রহ্মকে জানিয়! ব্রন্দে স্থিত হন। বাহাবিষয়ে 
অনাসন্ত সাধক, আত্মাতে যে সুখ তাহাই লাভ করেন। তিনি ব্রচ্ধে 
যোগযুক্ত হইয়া অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন। অন্তরে ধাহার সুখ, অন্তরে ধাহার 
আরাম, অন্তরে ধাহার জ্যোতিঃ, সেই যোগী ত্রঙ্গভূত হইয়া বরঙ্গনির্বাণ প্রাপ্ত 
হন। ক্ষীণ-পাতক, ছিন্ন-সংশয়, সংযত-চিত্ত খষিগণ সর্বভূতের হিতে রত 
হইয়া ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন ।” 

অন্তত্র, গীতা সগুণ সাধনার উপদেশ দিয়াছেন ) 


ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ধ্ধলো কমহেম্বরম্‌। 
সুহৃদং সর্বভৃতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিসৃচ্ছ তি ।-_পীতা, ৫২৯ । 


“যে সাধক আমাকে ( সগুণ ব্রহ্গকে ) যজ্ঞ ও তপন্তার ভোক্তা সর্ব- 
লোকের মহেশ্বর এবং সমস্ত ভূতের সুহৃদ বলিয়৷ জানেন, তিনি শাস্তি প্রাপ্ত 
হন 
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যেষাং ত্বস্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্দণামূ । 
তে স্বন্থমোহনিমুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ত্রতাঃ ।-_গীতা, ৭া২৮। 

“যে সকল পুণ্যকারী জনগণের পাপ ক্ষয়িত হইয়াছে, ছন্দমোহমুক্ত 

তাহারা অনন্তমনে আমাকে ভজনা করেন 1” 
অভ্যাসযোগধুক্তেন চেতস। নান্যগামিন1 । 
পরমং পুরুষং দিবাং যাতি পার্থানুচিত্তয়ন্‌॥-_গীত, ৮।৮। 

“হে পার্থ! অভ্যাস-যোগ-যুক্ত অনন্ত চিত্তে ধ্যান করিয়া সাধক দিব্য 

পরম পুরুষকে লাভ করেন ।” 
অনন্যচেতাঃ সততং যে! মাং স্মরতি নিতাযশঃ | 
তন্তাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুন্তস্ত যোগিনঃ ॥--গীতা, ৮১৪। 

সতত অনন্তচিত্ত যে যোগী আমাকে নিত্য স্মরণ করেন, সেই নিত্য- 

যুক্ত যোগীর আমি সলভ |” 
মহাত্মানস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাং। 
ভজস্ত্যন্যমনসো! জ্ঞাত্ব! ভূতাদিমব্যয়ম্‌ ॥ গীতা, ৯১৩। 
“হে পার্থ! দৈবী-প্ররুতি-সম্পন্ন মহাত্মারা আমাকে ভূতের আদি ও 
অব্যয় জানিয়৷ একমনে ভজনা করেন।? 
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণ। বোধ্যস্তঃ পরম্পরম্‌। 
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুত্যস্তি চ রমস্তি চ॥ 
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ববকম্‌ । 
দরদরামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপবাস্তি তে ॥--গীতা, ১*৯-১*। 

'বুধগণ আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া, পরস্পরকে ( আমার তত্ব) বুঝা- 
ইয়া! এবং নিত্য আমার কথ! কহিয়া প্রীত ও তৃপ্ত হয়েন। গ্রীতিপূর্ব্বক 
ভজ্জনকারী নিত্যযুক্ত সেই সাধকগণকে আমি বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যদ্দার! 
তাহার! আমাকে লাভ করেন ।? 


বেদান্ত ও গীতা । ২৯৩ 


অতএব, গীতাতে সপ্তণ ও নিগুণ উভয়বিধ সাধনারই প্রসঙ্গ ও উপদেশ 
ৃষ্ট হইতেছে ; এবং উভয় সাধনারই ফলে সাধক যে ভগবানে উপনীত 
হন, তাহাও বিবৃত হইয়াছে । এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই যে, গীতা কোন্‌ 
'প্রণালীর সাধনাকে অধিকতর প্রশস্ত বলিয়াছেন। গীতার ছাদশ অধ্যায়ে 
দেখিতে পাই যে, অঞ্জন শ্ত্রীরুঞ্কে এই প্রশ্নই জিজ্ঞাস! 
করিতেছেন, 
এবং সততযুক্তা যে ভক্তান্ত্াং পঘু্যপাঁসতে। 
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে ঘোগ্বিত্মমাঃ ॥-_গীতা, ১২)১। 
অজ্জুনের প্রশ্ন এইবূপ-_ধাহারা তাগতচিত্তে তোমার ( সগুণ ব্র্ধ ব 
মহেশ্বরের ) উপাসনা করেন, এবং ধাহারা অক্ষর ও অব্যক্ত (নিগুপ) 
্রহ্মের আরাধনা করেন, এই উভয়বিধ লোকের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগী ? 


ইহার উত্তরে ভগবান্‌ বপিতেছেন,_ 


মধ্যাবেশ্ঠ মনো ষে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে। 

শ্রদ্ধয়৷ পরয়োপেতান্তে মে যুক্ততমা মতা: । 

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্থামব্যক্তং পু যপাসতে । 

সর্বত্রগমচিন্ত্যধচ কুটস্থমচলং ধ্রুবম্‌ ॥ 

সংনিয়ম্যেক্রিয়গ্রামং সর্ধ্বত্র সমবৃদ্ধয়; | 

তে প্রাপ্রবস্তি মামেব সর্বভৃতহিতে রতাঃ ॥ 
ক্লেশোহধিকতরন্তেষা মব্যক্তা সক্তচেতসাম্‌ । 

অব্যক্ত! হি গতিছু'£খং দেহবন্ভিরবাপ্যতে ॥--গীতা! ১২1২-৫। 


“্ধাহারা আমাতে মনোনিবেশ করিয়! পরমশ্রন্ধ! সহকারে নিত নিবিষ্ট- 
চিত্তে আমার উপাসনা করেন, আমার মতে তাহারাই শ্রেষ্ঠ যোগী; আর 
বাহার! সর্বত্র সমদৃষ্টি হয়! সমস্ত ভূতের হিতে রত থাকিয়া ইন্টরিয়সংযম- 
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পূর্বক অক্ষর, অনির্দেপ্ত, অব্যক্ত, অচিস্তয, নিত্য পরব্রন্ধের উপাসনা করেন, 
তাহারাও আমাকেই পান বটে, কিন্তু ধহার! অব্যক্ত বন্ষের আরাধনা 
করেন, তাহাদিগকে অধিকতর ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। কারণ, দেহধারী 
জীব অতিকষ্টে অব্যক্তগতি লাভ করিতে সমর্থ হন ।/ 

অতএব, দেখা! গেল ধে, গীতাকারের মতে উপাসনার পক্ষে নির্বি্শেষ 
অপেক্ষা সবিশেষ ব্রহ্ম বা মহে্বরই প্রশস্ত । 


উনবিংশ অধ্যায়। 
বেদান্ত ও গীতা। 


্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়। 


আমরা! দেখিয়াছি যে, অদ্বৈতমতে জীব মুক্ত-ম্বভাব,__পূর্বাপর-মুক্ত ; 
কারণ, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন,__জীবই ব্রহ্ম ; তাহার যে বন্ধ মনে হয়, তাহা! 
অবিদ্যার পরিকল্পনা__ ভ্রম মাত্র। এই অবিষ্ভার বারণ করিতে পারিলেই 
ইত্রম অপনীত হইবে। জীব যে বর্ম হইতে অভিন্ন, এই ততজ্ঞান 
হলেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হইবে। জীব “সোইহম্”, “অহং ব্রহ্ধাপ্মি” 
এইরূপ" উপলব্ধি করিলেই অবিষ্ভার আবরণ অস্ত হইবে, এবং সে জীব- 
বন্ধের কা উপলব্ধি করিয়া! স্ব-মহিমায় প্রতিষ্টিত হইবে । অতএব, অধৈত- 
মতে জীব ও ব্রন্ধের পক্য-স্ঞানই মুক্তির উপায়। অন্তপক্ষে, বিশিষ্টান্ৈত 
মতে অবিদ্ধা। ও বিদ্যা-_কর্ধণ ও ভক্তিরূপাপন্ন ধ্যান__এই উভয়ের সমুচ্চয়ই 
মুক্তির সাধন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর! বলেন যে, যে সাধকের অস্তঃকরণ জ্ঞান 
কর্ণ উভয়বিধযোগ হবার! সংস্কৃত হইয়াছে, তিনি একান্তিক ও আত্যস্তিক 
তক্তিযোগ দ্বারা তগবান্কে লাভ করেন। এ বস্বন্ধে গীতার উপদেশ কি? 

গীতার আলোচন! করিলে বোধ হয় যে, গীতা প্রচারের সময় ভারতবর্ষে 
মোক্ষলাভের জন্ত চারিটা বিভিন্ন মার্গ প্রচারিত ছিল। সেই মার্গচতুইয়ের 
নাম বথাক্রমে- কর্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ, ধ্যানমার্গ ও ভক্তিমার্গ। যিনি যে 
পথে চলিতেন, তিনি ভাবিতেন যে, সাধনমার্গের সেই এক মাত্র পথ, 
দ্বিতীয় পথ নাই। তর্গবান্‌ গীতা প্রচার করিয়া এ সকল বিভিন্ন সাধন- 
মার্গের অপূর্ব সমন্বয় বিধান করিয়াছেন। তাহার ফলে দেখা যায় যে, 
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প্রয়াগে যেমন গা, যমুনা ও সরম্বতী পৃণ্যসঙ্গমে মিলিত হইয়৷ পতিত- 
পাবনী ধারায় দেশ প্লাবিত করিয়া সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছেন, 
সেইরূপ গীতাতে কর্ম, জ্ঞান, ধ্যান ও ভক্তি-রূপ মার্গচতুষ্ট় অপূর্ব 
সমন্বয়ে সমস্থিত হইয়া জগৎকে পবিজ্র করিয়! ভগবানের অভিমুখে প্রধাবিত 
হুইয়াছে। এই সমন্বয়-বাদ গীতার নিজস্ব । শাস্ত্রের আর কোথাও এমন 
উজ্জ্বলভাবে ইভার উপদেশ দেখা যায় না। অতঃপর তাহারই আলোচন৷ 
করিতেছি। 

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান্‌ এইরূপ বলিয়াছেন,__ 

ধ্যানেনাত্মনি পঞ্ঠস্তি কেচিদাত্মানমাস্থনা । 

অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্্মযোগেন চাঁপরে ॥ 

অঙ্তে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রত্বান্যেভ্য উপাসতে । 

তেহপি চাতিতরস্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ _গীতা, ১৩)২৫-২৬. 

“কেহ কেহ ধ্যানযোগ দ্বারা আত্মাতে আত্মার দ্বার আত্মাকে দর্শন 
করেন; কেহ কেহ সাংখ্যষোগ দ্বারা; অন্তে কর্মযোগ দ্বীরা। অপরে 
কিন্তু এরূপ নাজানিয়া অন্তের নিকট শ্রবণ করিয়৷ উপাসনা করেন) 
শ্রুতিপরায়ণ তাহারাও মৃত্যুকে অতিক্রম করেন ।” 

এই শ্লোকে ভগবান্‌ কর্মববাদ, জ্ঞানবাদ, ধ্যানবাদ ও ভক্তিবাদ এই চারি 
মার্গের প্রতিই লক্ষ্য করিলেন; এবং কর্ম্নবাদ কম্দমযোগে পরিণত হইলে, 
জ্ঞানবাদ |জ্ঞানযোগে পরিপত হুইলে, ধ্যানবাদ ধ্যানযোগে ও ভক্তিবাদ 
ভক্তিযোগে পরিণত হইলে, তন্দারা, মোক্ষলাভ হয়, ইহারও ইঙ্গিত 
করিলেন । 

আমর! দেখিয়াছি যে, কর্মবাদীর মতে বেদের কর্মমকাণ্ই সার্থক, 
জ্ঞানকাণ্ড নিরর্থক । 

আমায়ন্ত ক্রিয়ার্থস্বাদ আনর্থক্যম্‌ অতদর্থানাম্--মীমাংসাহুত্র, ১২।১। 


ব্দোস্ত ও গীতা । ২৯৭ 


“ষে হেতু কর্থই বেদের প্রতিপাদ্য, অতএব, বেদে তস্তিন্ন যে জ্ঞান-অংশ 
ৃষ্ট হয়, তাহা নিরর্থক 1” 
.. কর্ম-বাদীর! বলেন যে, জীব বেদ-বিহিত কর্ম অনুষ্ঠান করিলে নুখধাম 
স্র্গলোক জয় করিতে পারে। যে স্থুথে দুঃখের মিশ্রণ নাই, যে স্থখ পরে 
ছুঃখে পরিণত হয় না, যে সুখ ইচ্ছামাত্রে উপস্থিত হয়, স্বর্গ সেই সুখের 
আম্পদ। বেদ বলিতেছেন, 
অক্ষয্যং হবৈ চাতুম শ্যযাজিন: স্বকৃতং ভবতি। 
"চাতুশ্মাস্তযাগকারীর অক্ষয় পুণ্য-সঞ্চয় হয়” 
সর্বান্‌ লৌকান্‌ জর়্তি মৃত্যুং তরতি পাপ্ঠানং তরতি শ্রহ্গহত্যাং তরতি যোহস্বমেধেন 
যজতে। 
'অশ্বমেধ্‌-যজ্ঞের ফলে যজমান সকল লোক জয় করেন, মৃত্যুর অতীত 
হন, পাপ- ত্রহ্মহত্যা হইতে উত্তীর্ণ হন ।” 
অপাম সোমং অন্ত অতুম | 
“আমর! সোম পান করিয়া অমর হইয়াছি 
সেই জন্ঠ কর্ম-বাদীরা বলেন যে, সংসার-তরণের, মোক্ষসাধনের এক 
মাত্র উপায়-_কর্মম। 
অন্ত পক্ষে, ভ্ঞান-বাদীর! বলেন যে, কর্মের হবার প্রকৃত শ্রেয়োলাভ 
সম্ভবপর নহে। 
ন কর্ণ! ন প্রজয়! ধনেন ত্যাগেনৈকেনা গৃতত্বমানশুঃ 1 
“অমৃতত্ব-লাভের উপায়-__কর্ণম নয়, পুত্র নয়, ধন নয়? একমাত্র ত্যাগের 
দ্বারাই অমর হওয়া ষায়।” 
তাহারা আরও বলেন, কর্মের ফল চিরস্থায়ী নহে; কর্মের ফলে যে 
ভোগ হয়, তাহা ভঙ্গুর । ভোগের দ্বারা কর্ম ক্ষয় হইলে কক্ত্ীর পতন 
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অবশ্রস্তাবী। অতএব, ধজ্ঞাদি কর্ম্মকে মোক্ষলাভের উপায় মনে করা মোহ 
মাত্র । 
প্লবা হোতে অদৃড়া যজ্ঞরূপাঃ ৷ 
ষজ্ঞরূপ কর্ম সংসার-তরণের ভঙ্গুর ভেলা 1? 
ত্বাহারা আরও বলেন যে, কর্মের ফল কেবল যে অস্থায়ী তাহ! নহে, 
কর্মমাত্রই বন্ধনের কারণ। কন্দ্ন করিলেই জীবকে কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইতে 
হয়। 
কর্ণ বধ্যতে জত্বঃ। 
“জীব কর্মন্বারা বন্ধ হয়।” 
কারণ, পাপ হউক, পুণ্য হউক, জীবকে অনুষ্ঠিত কর্মের ফল ভোগ 
করিতেই হইবে $ এবং কম্মরভোগের জন্ত তাহাকে পুনঃ পুনঃ সংসারে 
আসিতে হইবে । অতএব, যে কম্দম এত দোষের আকর, সে কর্মের 
সন্ন্যাস করাই উচিত। সেই জন্য সর্বকর্মত্যাগই জ্ঞান-বাদীর মতে প্রকৃষ্ট 
পন্থা । কর্মের দ্বারা কখনও মোক্ষলাভ হয় না) জ্ঞান-বাদীরা বলেন যে, 
মোক্ষলাভের একমাত্র উপার জ্ঞান। 
জ্ঞানান্‌ মুক্তিঃ | 
জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়। 
কিসের জ্ঞান? জ্ঞান-বাদীরা বলেন--প্রক্ৃতি-পুরুষের বিবেক-জ্ঞান ) 
সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতিতত্বের জ্ান। 
পঞ্চবিংশতিতত্বজ্ বত্র তত্রাশ্রমে বসেৎ। 
জটা সুণ্ডী শিখী বাপি মুচ্যতে নাজ সংশয়; ॥ 
“বাহার পঞ্চবিংশতি তত্বের জ্ঞানলাভ হইয়াছে, তিনি যে আশ্রমেই বাস 
করুন না কেন, তিনি ব্রহ্ষচারীই হউন ব! গৃহস্থই হউন বা আরণ্যকই 
হউন, তাহার মুক্তি সুনিশ্চিত 1 


বেদাস্ত ও গীতা । ২৯৯ 


সেই জন্ত এই জ্ঞানকে সাংখ্য-জ্ঞান বলে) এবং জ্ঞান-বাদকে লাংখ্য বা 
সাংখ্যযোগ বলা হয়। 
আমরা দেখিয়াছি যে, গীতার মতে কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কন্থানথষ্ঠান 
শ্রেযস্কর। গীতা আরও বলেন যে, যদিও কর্ন সাধারণতঃ বন্ধের কারণ 
বটে, কিন্তু এরূপ ভাবে কর্খ্ব করা যাইতে পারে যে, কর্্মও করা হইবে 
অথচ কন্ধজনিত বন্ধন ঘটিবে না । এইরূপ কর্মের, কৌশলকে কর্শযোগ 
বলে। 
যোগ: কর্বস্থ কৌশলম্‌। 
আমর! আরও দেখিয়াছি যে, পর পর তিনটি সোপান অতিক্রম করিলে 
তবে গীতার উপদিষ্ট এই কর্ম্মযোগে উপনীত হইতে পার! যায়। সে 
সোপানব্রয়্ যথাক্রমে 
(ক) ফলাকাজ্ষা বর্জন ; 
কর্ম্মপ্যেবাধিকারত্তে মা! ফলেযু কদাচন।-_গীতা, ২৪৭। 
“কর্ধেইি, তোমার অধিকার ; ফলে কখনও নয় । 
(খ) কর্তৃত্বাভিমান-পরিত্যাগ ; 
প্রকৃত্যেব চ কর্ধাশি ক্রিয়মাপানি সর্ববশ: | 
যঃ পশ্ঠতি তথাহস্মানম্‌ অকর্তারং স পন্ঠতি 1-_দীতা, ১৩।৩*। 
“ধিনি সকল কর্ম্কে প্রক্কৃতির দ্বারাই ক্রিয়মাণ বুঝিতে পারেন এবং 
আত্মাকে অকর্তা দেখেন, তিনিই ষথার্থ-দর্শী ৷” 
(গ) ঈশ্বরার্পণ ) ঈশ্বরে সমস্ত কর্ম্মসমর্পণ ) যজ্ঞার্থে কর্মানুষ্জান। 
ধৎ করোধি ধদক্বাসি বজ্ছুহোষি দদাসি বৎ। 
যত্তপন্ভসি কৌন্তেয় তৎ কুরুঘ মদর্পণম্‌ ॥ 
গুভাগুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্্নবন্ধনৈঃ। 
সংস্তাসযোগযুক্তাস্মা বিমুক্কো। মামুপৈষ্যসি ।--নীতা, »২৭-২৮ 


৮৩০৩ গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


“যাহা কিছু কর্ম করিবে,__অশন, যজন, দান, তগন্তা,-সমস্তই 
আমাতে ( ঈশ্বরে ) অর্পণ করিবে। তাহা হুইলে গুভ অগুভ সমস্ত কর্ম- 
বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সন্গ্যাস-যোগ-যুক্ত হইয়৷ আমাকে প্রাপ্ত 
হইবে» & 

কর্ম যখন এইরূপ ফলাৰাজ্ষা-বর্িত, অহস্কার-রহিত এবং ভগবানে 
অর্পিত হয়, তখন তাহ! কর্মুযোগে পরিণত হয় ) ভগবান্‌ এই কর্ম্মযোগকে 
লক্ষ্য করিয়৷ বলিয়াছেন যে, সাংখ্যজ্ঞান বারা যে ফললাভ হয়, কর্মযোগের 
ফল তাহা হইতে অভিন্ন। 

সাংখ্যযোগো পৃথগবালাঃ প্রবদস্তি ন পণ্ডিতাঃ। 
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োবিন্দতে ফলম্‌ ॥ 

যৎসাংখ্যৈ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে । 
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্ঠতি স পগ্ঠতি 1--৫18-৫1 

“অন্ঞেরাই সাংখ্য ও কর্্মযোগকে পৃথক্‌ বলিয়া মনে করে, পণ্ডিতের! 
করেন না। এই উভয়ের একটীকেও সম্ক্‌ আশ্রয় করিলে উভয়েরই 
ফল ( মোক্ষ) প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাংখ্েরা যে স্থান লাভ করেন, 
কম্মযোগীরাও তাহাই প্রাপ্ত হন। যিনি সাংখ্য ও যোগকে এক দেখেন, 
তিনিই যথার্থ-দর্শী 1 

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,__ 

উভভয়োধিন্দতে ফলম্‌ উয়োস্তদেবহি নিঃশ্রেয়সং ফলম্‌। অতো] ন ফলে বিরোধোহস্তি। 
* * সাংখ্যৈঃ জ্ঞাননিষ্টেঃ সন্নাসিভিঃ প্রাপ্যতে স্থানম্‌ মোক্ষাখ্যং। 

অর্থাৎ, “কর্্মযোগ ও জ্ঞানযোগ উভয়ের একই ফল,-_নিঃশ্রেয়দ বা 
মোক্ষ। অতএব, ফল সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। 
* *জ্ঞাননিষ্ঠ সন্্যাসীরা যে মোক্ষরূপ স্থান লাভ করেন, কর্মষোগীদেরও 
তাহাই প্রাপ্য ।” 


বেদান্ত ও গীতা ৩৪১ 


্রীধরস্বামীও তাহার টীকায় এইরূপই বলিয়াছেন। গীতীয় 'পঙ্িত, 
শব যে ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে, তদৃদ্বারাও একথার সমর্থন হয়। পর্ডিত 
কে? উত্তরে গীতা বলিতেছেন £- 

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাঙ্মণে গবি হস্তিনি। 
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদ্শিন:|--61১৮। 

“ঘিনি বিষ্যাবিনয়সন্পন্ন ব্রাহ্গণে গোতে হস্তীতে কুকুরে ও চঙ্ডালে 
সমদশী, ( অর্থাৎ যাহার সম্যক্‌ দর্শন উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি প্রকৃত জ্ঞানী ), 
তিনিই পর্ডিত।” অন্তত্র গীতা বলিতেছেন :-_ 

যস্ত সর্ধ্ধ সমারম্তাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ। 
জ্ানারিদদ্ধকর্মাণং তমাহঃ পণ্ডিতং বুধা: /--81১৯। 

খাহার সমস্ত চেষ্টা কামসংকল্পবর্জিত, ধাহার কর্ম জ্ঞানাগ্রি দ্বারা 
প্রদগ্ধ (অর্থাৎ যিনি প্রকৃত কর্মযোগী ) তিনিই পণ্ডিত। এক 
কথায় পাঁঙত তিনিই, যিনি কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ-_উভয়ই আয়ত্ব 
করিয়াছেন। 

অতএব,গীতার মতে জ্ঞানযোগ ও কম্মরযোগ উভয়ের দ্বারাই মোক্ষ লাভ 
হয়। জ্ঞানের দ্বার! হয় করের দ্বারা হয় না, অথব। কম্ধের দ্বারা হয় জ্ঞানের 
দ্বার হয় না,__গীতা এ উভয় মত-বাদের কোনটারই অনুমোদন করিলেন 
না। 

তাহার কারণ এই যে, গীতার অনুমোদিত কশ্মযোগে উপনীত হইতে 
হইলে সাধকের পক্ষে কর্মী হওয়াই যথেষ্ট নহে, তাহাকে জ্ঞানী ও ভক্তও 
হইতে হয়। কারণ, জ্ঞানী না হইলে কন্ম্ী কিরূপে কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ 
করিবেন এবং তক্ত ন! হইলে তিনি কিরূপেই বা সমস্ত কর্ম ভগবানে অর্পণ 
করিবেন? এইরূপ কর্মযোগ যে মুক্তির সোপান, ভগবান্‌ স্পষ্ট ভাষায় 
তাহার উপদেশ করিয়াছেন ১-_ 


টা 


৩৪২ গীতায় ঈশ্বরবাদ । 


কর্মজং বুদ্ধিযক্ত! হি ফলং ত্যক্ত1 মনীধিপঃ। 
জন্মবন্ধবিনিমু'ক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্‌।-_গীতা, ২৫১। 
সর্ববকর্মাণ্যপি সদা কুর্ববাণে। মন্থাপাশ্রর়ঃ | 
মত্প্রসাদাদবাপ্নোতি শাহ্বতং পদমব্যয়ম্‌ ॥-গীতা, ১৮।৫৬। 
অর্থাৎ, “বুদ্ধিযুক্ত মনীষী ব্যক্তিগণ কর্্ন-জন্ত ফল ত্যাগ করিয়! জন্ম- 
বন্ধনমুক্ত হইয়। অনাময় ( উপদ্রবহীন ) মোক্ষ-পদ প্রাপ্ত হন |» 
“সর্বদা সর্বকর্মের অনুষ্ঠান করিয়াও মৎপরায়ণ ব্যক্তি আমার প্রসাদে 
অব্যয় নিত্যপদ প্রাপ্ত হন।” 
গীত| অন্যত্র বলিয়াছেন,__ 
দৈবী সম্পদ্‌ বিমোক্ষায়।-_গীতা, ১৩1৫। 
“দৈবী যে সম্পদ্‌, তাহাই মোক্ষের হেতু ।+ 
এই দৈবী সম্পদ্‌কিকি? 
গীতা এইরূপে তাহার পরিচয় দিয়াছেন £__ 
অভয়ং সত্বসংশুদ্ধিজ্ঞণনযোগব্যবস্থিতিঃ 
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ ্বাধ্যায়ত্তপ আর্জবম্‌ 
অহিংসা সত্যমক্রোধন্ত্যাগঃ শাস্তিরপৈশুনম্‌। 
দয়াভৃতেধলোলুপ্ত,ং মার্দিবং হীরচাপলম্‌ ॥ 
তেজ: ক্ষমাধৃতিঃ শৌচমন্ত্রোহো। নাতিমানিতা। 
ভবস্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতন্ত ভারত ॥-_গীতা, ১৬।১-৩। 
অর্থাৎ, “নির্ভয়তা, প্রসন্নতা, জ্ঞাননিষ্ঠা, দান, সংযম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, 
তপস্তা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শাস্তি, অথলতা, সর্বভূতে- 
দয়া, নিলেভতা, মৃদৃতা, লজ্জা, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শুচিতা, 
অদ্রোহ এবং অনভিমান-_দৈবী-সম্পৎ-যুক্ত ব্যক্তির এই সকল গুণ 
হয়?” 


বেদান্ত ও গীতা । ৩৪০৩ 


ইহা হইতে বুঝা যার, গীতার মতে যুুক্ষু সাধককে মোক্ষ-পথের অন্ত 

কি কি সাধন সংগ্রহ করিতে হুয়। সাধক যখন অভঙ় প্রভৃতি পূর্বোক্ত 
উচ্চ গুণগ্রীমের অধিকারী হন, তখনই তিনি মুক্ষি-মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিবার অধিকার লাভ করেন। গীতা নানাস্থানে নানাভাবে এই সকল 
মোক্ষোপযোগী সাধনের উপদেশ দিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের 
লক্ষণের নির্দেশে আমরা ইহার পরিচয় পাইয়াছি। আবার চতুর্দশ 
অধ্যায়ে গুণাতীতের বর্ণনায়ও এ সকল বিশিষ্ট সাধনের উল্লেখ দৃষ্ 
হ্য়। 

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তি মোহমেৰ চ পাগুব। 

ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ষতি ॥ 

উদ্াসীনবদাসীনে| গুণৈযো। ন বিচাল্যতে | 

গুণ! বর্তস্ত ইত্যেবং যোইবভিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ 

*সমছুংখহখঃ সবস্থ: সমলোষ্টরাশ্মকাঞ্চনঃ | 

তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ে। ধীরন্থল্যনিন্দাক্সসংস্ততিঃ ॥ 

মানাপমানয়োস্ল্য স্তল্যোমিত্রারিপক্ষয়োঃ | 

সর্ধারস্তপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে 1 

মাঞ্চ যোইব্যভিচারেণ তক্তিযোগেন সেবতে । 

স গুণান্‌ সমতীতোতান্‌ ত্রন্মভুয়ায় কল্পতে 1--গীতা, ১৪1২২-২৬। * 

“ত্রিগুণের কার্য্য প্রকাশ প্রবৃত্তি ও মোহ, গুণাতীত ব্যক্তি প্রবৃত্ব 

হইলেও দ্বেষ করেন না এবং নিবৃত্ত হইলেও আকাজ্ষ। করেন না। তিনি 
উদ্দাসীনের মত অবস্থিত থাকেন, গুণের দ্বারা বিচলিত হন না। গুণ 
সকল স্ব স্ব কার্য্যে রহিয়াছে ; এই মনে করিনা অবিচলিত ভাবে অবস্থান 
করেন । তাভার সুথ ছুঃখ সমান। তিনি আত্মাতে অবস্থিত। লোষ্ট্ 
প্রস্তর ও স্থবর্ণে তাহার সমদৃষ্টি । প্রিয় ও অপ্রিয়, নিন্দা ও স্ততি তাহার 
পক্ষে সমতুল্য । তিনি ধীরঃমান ও অপমান তাহার পক্ষে সমান। 


৩০৪ গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


শত্রু মিত্রে তাহার পক্ষে ভেদ নাই। তিনি গুণাতীত; সমস্ত আরম্ত 
পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি একাস্ত ভক্তিভাবে ভগবানের সেব। করেন। 
সেই গুণাতীত ব্যক্তি এন্-ভাব প্রাপ্তির যোগ্য হন।, 
গীতা আরও বলিয়াছেন,__ 
ইহৈব তৈজিতঃ সর্গে। যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ। 
নির্দ্দোষং হি সমং ত্রন্ধ তক্মাদ্‌ তরহ্মণি তে স্থিতাঃ॥ 
ন প্রহৃয্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্‌। 
স্থিরবুদ্ধিরসংমূডো ব্রন্মবিদ ব্র্গণি স্থিত: ॥--গীতা, ৫1১৯-২*। 
“ধাহাদের মন সাম্যে স্থির হইয়াছে, তীহারা এখানেই সংসার জয় 
করিয়াছেন; কারণ, তাহারা একান্ত-সম ব্র্গে অবস্থিত হইয়াছেন। 
প্রিয়প্রাপ্তিতে তাহাদের হর্ষ নাই, এবং অশ্রিয়প্রাপ্তিতে তাহাদের উদ্বেগ 
নাই। ত্তাহারা স্থির-বুদ্ধি, মোহাতীত, ব্রহ্ম বিৎ, ব্রন্ষে অবস্থিত।+ 
অন্তত্রও গীতা বলিয়াছেন,__ 
যতেক্র্িয়মনো বুদ্ধিমুনির্মোক্ষপরায়ণঃ। 
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো৷ যঃ সদা মুক্ত এব সঃ1-_গীতা, ৫1২৮। 
বিহায় কামান্‌ যঃ সর্বধান্‌ পুমাংস্রতি নিষ্পৃহঃ | 
নির্মমো নিরহস্কারঃ স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥--গীতা, ২1৭১। 
বীতরাগভয়ক্রোধ! মনসয়। মামুপাশ্রিতাঃ । 
বহবো। জ্বানতপসা পুত মন্ভাবমাগতাঃ ॥-গীতা, ৪1১০ । 
শদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং তৎপর: সংযতেন্রিয়ঃ ৷ 
জ্ঞানং লব্ধ পরাং শাস্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি |-_গীতা, ৪৩৯। 
“মোক্ষ-পরায়ণ মুনি, যিনি ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সংযত করিয়াছেন, এবং 
ইচ্ছা ভয় ক্রোধ বিজিত করিয়াছেন, তিনি সর্বদামুক্ত | 
“ষে পুরুষ সমস্ত কামনা বর্ন করিয়া নিষ্পৃহ, নির্মম, নিরহঙ্কার হইয়! 
ঘিচরণ করেন, তিনি শাস্তি গ্রাণ্ড হন 


বেদাস্ত ও গীতা ৩৫ 


“অনেক সাধক রাগ, ভয়, ক্রোধ বর্জন করিয়া, ভগবানে তন্ময় হইয়া 
তাহাকে আশ্রয় করিয়া, জ্ঞানরূপ তপন্তার দ্বারা পবিত্র হইয়া, ঈশ্বর-ভাব 
প্রাপ্ত হন | 

“অন্ধাযুক্ত, তৎপর, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন এবং তাহার 
ফলে অচিরে পরম শাস্তি প্রাপ্ত হন 1” 

অতএব সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে গীতার মতে সাধকের এই সকল 
সাধন-সম্পন্ন হওয়া আবশ্ঠক । 

আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, সাধারণ জ্ঞানমার্গ ও গীতার অন্থমোদিত 
জ্ঞানযোগ এক বস্তু নহে। কারণ, জ্ঞান-বাদীরা যাহাকে কৈবল্যলাভের 
উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা চিৎ ও জড়ের বিবেকজ্ঞান-_ 
সৎ ও অসৎ বস্তর বিচারলন্ধ জ্ঞান। যেজ্ঞান গীতার অভিপ্রেত, তাহা 
তত্বজ্ঞান-__যাহাকে পরাবিষ্তা বলে, যদ্থার পরম পুরুষকে লাভ করা যায়। 
গীতা বলেন যে, তাহাকেই জ্ঞান বলা যায়, যন্বারা জীব সমস্ত প্রাণীকে 
প্রথমতঃ আপনাতে এবং পরিশেষে ঈশ্বরে দর্শন করে। 

যেন তুতাম্শেষে ক্ক্ষান্া্বসযাথো ময়ি (গীতা, ৪1৩৫ । 

যিনি এইরূপ জ্ঞানী, যিনি সর্বভূতে ভগবান্কে প্রত্যক্ষ করেন, তাহারই 
সর্ধত্র সাম্য-জ্ঞান বা সমতা-বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভগবান এইরূপ সাম/- 
জ্ঞানীকে প্রশংসা করিয়া! বলিয়াছেন, 

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাক্সা কুটস্থোবিজিতেক্তিয়ঃ | 

যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ 

সু্্সত্রাধু1দা সীনমধ্যস্থছেষ্যবনধুযু। 

সাধুপি চ পাঁপেফু সমবুদ্ধিবিশিষ্যতে ॥- গীতা, ৬।৮-৯ । 

জাক্কোপমোন সর্বত্র সং পশ্থাতি যোহডছুন। 

নুখং বা ধদি বা ছুংখং স যোগী পরমোমতঃ ॥-_গীতা, ৬।৩২ 
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৩০৬ শীতায় ঈশ্বরবাদ। 


বঙ্গযাবিনয়সম্পন্নে ব্রান্মণে গবি হস্তিনি। 
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পর্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥-_গীতা, ৫১৮। 

“যে যোগী কুটস্থ (নির্বিকার ), জিতেন্দ্রিয়) ধাহার আত্মা! জ্ঞান- 
বিজ্ঞানে তৃপ্ত; যিনি লো, শিল! ও বর্ণে সম-দৃষ্টি ; এইরূপ যোগীকে 
যুক্ত বলে।, 

ন্হ্ৃদ, মিত্র» নিরপেক্ষ, মধ্যস্থ, শত্রু, বন্ধু, অরি, সাধু এবং অসাধু-_ 
এ সমস্তে িনি সমবুদ্ধি, তিনিই প্রশংসার ।” 

“হে অজ্জন! যিনি আত্ম-তুলনায় সুখ বা ছঃখ সর্বত্র সমান দেখেন, 
তিনিই পরম যোগী ।+ 

“বিদ্যা-বিনয়-বুক্ত ব্রাহ্মণ, হস্তী, কুন্ধুর ও চণ্ডালে, পণ্ডিতগণ সমদর্শী।” 

এইরূপ হওয়া! বিচিত্র নহে। কারণ, প্রকৃত জ্ঞানী সর্বত্র ভগবানকে 
সাক্ষাৎ করেন। 

এই তন্বজ্ঞানের ফলে জ্ঞান-যোগী কিরূপে মোক্ষলাভ করেন, গীতা 
তাহারও অনেক উপদেশ দিয়াছেন 7-- 

| তনছ,ন্ধয়ন্তদা্মানস্ত্ি্ান্তৎপরায়পাঃ । ও 

গচ্ছস্তযপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননিধূভকম্মযাঃ1-_গীতা, ৫1১৭। 
বীতরাগভয়ক্রোধ! মন্ময়! মামুপাশ্রিতাঃ। 

বহবে। জ্ঞানতপস! পুতা মন্তাবমাগতাঃ ॥-_গীতা, ৪১*। 
ইহৈব তৈঞ্িতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ। 

নির্দোষং হি সমং ত্রদ্ধ তম্মাদ্‌ বন্ধণি তে স্থিতাঃ ॥ 

ন প্রহ্ৃব্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্‌। 
স্থিরবুদ্ধিরসংযূড়ে ত্রন্গাবিদ্‌তরন্ধণি স্থিতঃ॥--গীতা, ৫1১৯-২০। 

তীহাতে ধাহাদের বুদ্ধি, তাহাতে শরধাহাদের আত্মা, ধাহার! তত্নিষঠ, 
তৎপরায়ণ, জ্ঞান-নির্ধংত-পাপ সেই সাধকগণ অপুনরাবৃত্ি ( মোক্ষ ) লাভ 
করেন ।” 


বোদোস্ত ও গীতা ৩০৭ 


“ঈশ্বর-পরায়ণ বহু (সাধক ), ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া, রাগ ভয় ক্রোধ 
শৃন্ত হইয়া, জ্ঞান ও তপন্তার দ্বারা পবিত্র হইয়। ঈশ্বর-ভাব প্রাপ্ত হন 
“সাম্যে ধাহাদিগের মন স্থির হইয়াছে, তাহারা এখানেই সংসার জয় 
করিয়াছেন ; যেহেতু ব্রহ্ম নির্দোষ-সম, অতএব ব্রন্মে তীহাদদের স্থিতি 
হইয়াছে ।? 
“স্থিরবুদ্ধি, মোহ্হীন ব্যক্তি প্রিক্--লাভে হষ্ট হন না এবং অপ্রিয়লাভে 
উদ্বিগ্ন হন না; তিনি ব্রহ্মবিৎ, ব্রন্দে স্থিত । 
এইরূপ জ্ঞান-যোগীর অবস্থা ভগবান নিয়োক্ত প্লোকে বর্ণন 
করিয়াছেন । 
নির্দানমোহা জিতসঙ্গদোষ! অধ্যাক্মনিত্য। বিনিবৃত্তকামাঃ। 
হন্ৈবিমুক্তাঃ হথছুঃখসংজৈদরচ্ছন্তাযুড়াঃ পদমবায়ং তৎ &-_গীতা। ১৫1৫ । 
অর্থাৎ, “ধাহারা মান-মোহ শূন্য হইয়াছেন, যাহারা আসক্তি-দোষ 
জয় করিয়াছেন, ধাহারা আত্মজ্ঞান-নিষ্ঠ। ধাহার!। নিবৃত্ত-কাম, মুখ- 
ছঃখরপ-নবমুক্ত সেই মোহজয়ী (বাক্তিগণ) সেই অব্যয় পদ প্রাপ্ত 
হন।” 
গীতা আরও বলিতেছেন, 
যদ। ভূতপৃথগ-ভাবমেকস্থমনূপস্ঠাতি । 
তত এব চবিষ্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদ] ॥_-গীতা, ১৩।৩১। 
অর্থাৎ, “যখন (সাধক ) ভূতগণের পৃথক ভাব একস্থ (ব্রন্ে স্থিত ) 
দর্শন করেন এবং তাহা হইতেই ভূতগণের বিস্তার উপলব্ধি করেন, 
তখন তিনি ব্রহ্ম হন ।” 
গীতা আরও বলিয়াছেন,_- 
ব্হুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপদ্যতে। 
বাহদেবঃ সর্বমিতি স মহাস্ম সুভুল্প ত: ॥--গীতা, ৭১৯ । 


৩০৮ গীতায় ঈশ্বরবাদ 


অর্থাৎ, 'জ্ঞানী বহু জন্ম অস্তে আমাকে প্রাপ্ত হন, বাস্দেবই সমস্ত-_ 
তাহার এই জ্ঞান হয়; সেইরূপ মহাত্মা! ছুলভ।+ 
যিনি সর্বত্র ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করেন, ঘিনি ভগবান্‌ হইতেই জগতের 
বিস্তার দেখেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানযোগী | 
এরপ জ্ঞানীকে ভগবস্তক্ত হইতেই হয়; কারণ, যিনি অহরহ ভগবান্কে 
সর্ধত্র প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তিনি তাহার অন্কুরাগী না হইয়া থাকিবেন 
কি করিয়া? অতএব, গীতার মতে জ্ঞান ও ভক্তি অতি নিকট সম্পর্কে 
জড়িত। 
পরবর্তীকালে দেখা যায় যে, ভক্তি-বাদীর! ভাব-প্রধান অন্ধ নগ্ন 
ভক্তির পক্ষপাতী হইয়া জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে চিরবিচ্ছেদ স্থাপন 
করিয়াছেন, এবং জ্ঞানগন্ধ-হীন ভক্কিকেই শ্রেষ্ঠ ভক্তি বলিয়া খ্যাপন 
করিয়াছেন। বৈষ্ণবগ্রস্থে দেখিতে পাই যে, উত্তমা ভক্তির এইকপ লক্ষণ 
নির্দেশ কর! হইয়াছে__ 
রি অন্যাভিলাধিতাশৃন্যং জ্ঞান কর্ম্পাদ্যসংবৃতম্‌ 
আনুকুল্যেন কৃষ্ণানুভজনং ভক্তিরুত্বমা ॥ 
“অন্ত-কামনা-শূন্ট, জ্ঞানকম্মাদর দ্বারা অসংবৃত, অন্ুকূলভাবে শ্রীকৃষ্ণ- 
ভজন, ইহাই পরমা-ভক্তি 1, 
তাহার ফলে, ব্রজগোপীই ভক্তের চরম আদর্শরূপে গৃহীত 
হুইয়াছেন। 
ব্রজগোপিকাদিবৎ ।--নারদশৃত্র । 
“কিরূপ ভাবে ভগবানকে ভজন করিবে? যেমন ব্রজগোপীর! 
করিয়াছিলেন ।” 
গৌপ্যঃ কামাদ্‌ ।--ভাগবত, ৭1১1২৯ | 
“কামের দ্বারা গোপীর শ্রীকুষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন ।? 


বেদাস্ত ও গীতা । ৩০৯ 


গীতার মতে কিন্তু দেখ। যায় যে, জ্ঞানীই ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত । 
চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ স্ুকৃতিনোহজ্জুন। 
আর্তো জিজ্ঞাঙ্রর্ধাথী জ্ঞানী চ ভরতর্ষত ॥ 
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্জিবিশিষ্যতে । 
প্রিয়ে। হি জ্ঞানিনোংত্যর্থমহং স চ মম শ্রিয়ঃ॥ 
উদ্দারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্‌। 
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্ম। মামেবানুত্বমাং গতিম্‌ ॥--গীতা ৭১৭-১৮। 
ভগবান্‌ বলিতেছেন যে, “আমার চারিশ্রেণীর ভক্ত আছে) আর্ত, 
অর্ধার্থী, জিজ্ঞান্গু এবং জ্ঞানী। ইহার মধ্যে জ্ঞানীই সর্কশ্রেষ্ঠ। কারণ, 
তিনি ভগবানে একান্ত তক্তিযুক্ত; তিনি একাগ্রচিত্তে ভগবান্কেই 
পরমগতি জানিয়া ভগবানকে আশ্রয় করিয়াছেন। এরূপ জ্ঞানী 
ভগবানের যেন আত্ম।। তগবান্‌ তাহার অত্যন্ত প্রিয় বস্ত এবং তিনিও 
ভগবানের, প্রিয়।? 
গীতা দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবস্তক্তের যেরূপ লক্ষণ করিয়াছেন, তাহাতে 
মনে হয় যে, ভাব-প্রধান ভক্তি গীতার লক্ষ্য নহে। 


. আছ্ছেষ্ট! সর্ববভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। 
নির্শমো নিরহঙ্কার: সমদুঃখমথঃ ক্ষর্মী ॥ 

সন্থষ্টঃ সততং ঘোগী যতাস্ম্ দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। 
মযার্পিতমনোবুদ্ধিধো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়; ॥ 
যন্মান্নোদ্বিজতে লোকে। লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ। 
হর্বামর্যভয়োছেগৈন্দক্তো যঃ স চ মে প্রিয় ॥ 
অনেপেক্ষঃ শুচিদর্ষ উদীসীনে। গতব্যথঃ। 
সর্ধবারস্তপরিত্যাগী ষে। মন্তক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 
যে! ন হষ্যতি ন স্েষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ষতি। 
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ যঃ স মে প্রিয়; 1 
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ | 
শীতোক্নুখ -দুঃথেযু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ 1 


৩১৪ শ্ীতায় ঈশ্বরবাদ 


তুল্যনিন্দান্ততির্দৌ নী সন্তষ্টো যেন কেনচিৎ। 
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্‌ মে প্রিয়োনরঃ ॥--গীতা, ১২1১৩-১৯। 
“আমার যে ভক্ত সর্বতৃতে শূন্য, মৈত্র, কৃপালু, মমতবহীন, অহ্কারশূন্, 
সুথছুঃখে সমজ্ঞানী, ক্ষমাশীল, সতত সন্ত, সংঘতচিত্ব, যোগী, দৃঢ় 
নিশ্চয়, আমাতেই যাহার মন বুদ্ধি সমর্পিত, সেই আমার প্রিয়। 
যাহা হইতে লোক উদ্িগ্ন হয়না, যে হর্ষ অমর্ধ ভয়ও উদ্বেগশূন্য, 
সেই আমার প্রিয় । গুটি, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথাহীন, নিরপেক্ষ, যে সমস্ত 
আরম্ত ( সংকপূর্বক উদাম ) পরিত্যাগ করিয়াছে, এরূপ ভক্তই আমার 
প্রিয় । যে হর্ষ করে না, দ্বেষ করে না, শোক করে না, অহঙ্কার করে না, 
শুভাগুভ ত্যাগ করিয়াছে,_-এরূপ ভক্তই আমার প্রিয়। যাহার পক্ষে 
শক্র মিত্র সমান, মান অপমান, শীত উষ্ণ, স্বথদুঃখে যাহার সমবুদ্ধি, যে 
আসক্তিশৃন্য, নিন্দা ও স্ততিতে যাহার তুল্য জ্ঞান, যে মৌনী, যাহা- 
তাহাতেই সন্ত, আশ্রস্হীন, স্থির চিত্ত-_-এরূপ ভক্তই আমার প্রিয়” 
জ্ঞান যে ভক্তি হইতে বিষুক্ত নহে, ইহা বুঝাইবার জন্য গীতা অন্যত্র 
জ্ঞানের লক্ষণ নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, _ 
ময়ি চানম্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিশ্রী।-_গীতা, ১৩।১১। 
“অনন্যযোগে অব্যভিচারী ভক্তিই জ্ঞান ।” 
আমরা দেখিয়াছি যে, ধ্যানবাদীদ্দিগের মতে চিত্ববৃত্বি-নিরোধই 
কৈবল্য-সিদ্ধির একমাত্র উপায়। এই চিত্বৃত্তি-নিরোধের জন্ত 
তাহারা নানা উপায়ের উপদেশ করিয়াছেন-_অভ্যাসবৈরাগ্য, ঈশ্বর- 
প্রণিধান, প্রাণায়াম, অভিমত-ধ্যান ইত্যাদি, এবং ষোগসিদ্ধির ফলে 
ষ্টার স্বরূপে অবস্থান,-_পুরুষ কেবল (স্বতন্ত্র) হইয়! নির্মল শ্বজ্যো তিতে 
প্রতিষ্ঠিত হন,__-এইরূপ বলিয়াছেন। অতএব তাহাদের অভিমত যোগ, 
জীবত্রদ্ষের সংযোগ নহে, _পুরুষ-প্রকৃতির বিয়োগ । 


বেদাস্ত ও গীতা । ৩১১ 


পুংপ্রকৃত্যোবিযোগোহপি যোগ ইত্যুদিতে। যয । 

আমরা আরও দেখিয়াছি যে, গীত! ভূয়োভূয়ঃ মনসংঘম করিয়া চিত্র 

ঈশ্বরে নিহিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন। 
মনঃ সংঘম্য মচ্চিতো। যুক্ত আসীত মৎপরঃ1--গীতা, ৬1১৪ । 

গীতা আরও বলিয়াছেন যে, যোগের ফলে ষে শাস্তিলাভ করা যায়, 

তাহা ভগবানে স্থিতির ফল। 
শাস্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থাম্‌ অধিগচ্ছতি ।--গীত", ৬1১৫ । 

অতএব, গীতার মতে ঈশ্বরে চিন্তংষোগই যোগ। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া 
দিলে, এ মতে যোগ একবারেই অসম্ভব। গীতার মতে তিনিই শ্রেষ্ঠ 
যোগী, যিনি শ্রদ্ধাধুক্ত হইয়া ভগবানে চিত্ত সংযুক্ত করিয়া! তাহাকে 
ভজন! করেন। 

, যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদগতেনাস্তরাত্মনা। | 
ৃ শরন্ধাবান্‌ ভজতে যো! মাং স মে যুক্ততমো! মত ।--দীত 11851 
গীতা আরও বলেন,__ 
যো মাং গঞ্ঠতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্ঠতি। 
তশ্তাহং ন প্রণগ্ঠামি স চ মে ন প্রণগ্ততি ॥ 
সর্বভৃতস্থিতং যে। মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ | 
সর্ব বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্তীতে ॥--গীতা, ৬1৩-৩১। 

“যিনি আমাকে (ঈশ্বরকে ) সকলেতে দেখেন এবং সকলকে আমাতে 
দেখেন, আমি কখনও তাহার অনৃশ্ঠ হই না, এবং তিনি আমার অদৃষ্ঠ 
হন না।” 

“যে যোগী একত্ব অবলম্বন করিয়! সর্ধবভূতস্থ আমাকে ভজন] করেন, 
তিনি ষে ভাবেই থাকুন না কেন, আমাতেই অবস্থিতি করেন । 

সেই জন্য ভগবান্‌ গীতাতে এইরূপে চরম যোগের উপদেশ 
দিয়াছেন ১ 


৩১২ গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


মন্সন! ভব মদ্ভক্তে! মদঘাজী মাং নমস্কুরু। 
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈংবম্‌ আত্মানং মৎপরায়ণঃ 1-স্গীতা, ৯1৩৪ । 
অর্থাৎ, আমাতে মন অর্গণ কর, আমাকে জন কর, আমাকে ভজন! 
কর, আমাকে প্রণাম কর, আমাকেই সার কর; এইরূপে আত্মাকে যোগ 
করিলে, আমাতে মিলিত হইবে 1 
সর্ধবভূতস্থমাস্মানং সর্ধ্বভূতানি চাত্মনি। 
ঈক্ষতে ঘোগযুক্তাক্স। সর্বত্র সমদর্শনঃ॥-_গীত1, ৬।২৯। 
সর্বত্র সমৃষ্টিশীল সমাহিত-চিত্ত যোগী, সমস্ত ভূতে আত্মাকে এবং 
সমস্ত ভূতকে আত্মাতে অবলোকন করেন 
অতএব দেখা যাইতেছে, গীতার মতে ধ্যানযোগ দ্বারাও মোক্ষলাভ 
হয়; কিন্তু সে ধ্যান ভক্তি-বর্জিত নহে। ধ্যানবাদে ঈশ্বরের স্থান কতদূর 
গৌণ, এবং তাহাতে ভক্তির অবসর কত অত্যন্ন, তাহা! আমর! পূর্বেই 
দেখিয়াছি । কিন্তু গীতার অন্থমোদিত ধ্যানযোগের ঈশ্বরই প্রধান 
অবলম্বন এবং ভক্তিই তাহাতে মুখ্য। আর তাহার ফলে যোগী 
সর্বত্র সমদর্শন হইয়া সর্বভূতে ভগবানের সাক্ষাৎকার-রূপ চরমজ্জান 
লাভ করেন। 
তবেই দেখা গেল যে, কি কর্ন, কি জ্ঞান, কি ধ্যান--গীতা সকলের 
সহিতই ঈশ্বর-ভক্তি সংযুক্ত করিয়াছেন । যেমন সুত্রে মণিগণ গ্রথিত 
থাকে, সেইরূপ গ্ীতোপদিষ্ট কর্ম, জ্ঞান ও ধ্যানের মধ্যে ঈশ্বর গ্রথিত 
রহিয়াছেন ; কর্ম-বাদ, জ্ঞান-বাদ ও ধ্যান-বাদ-_প্রতোকের মধ্যেই ঈশ্বরবাদ 
অনুশ্যাত রহিয়াছে 
বন্ষস্থত্রের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বাদরায়ণ বিগ্ভাকেই 
মোক্ষলাতের উপায় বলিয়াছেন। 
পুরুষার্থোতঃ শববীৎ ইতি বাদরায়পঃ।--৩1৪।১ শৃত্র। 


বেদান্ত ও গীতা ৩১৩ 


অন্মাদ্‌ বেদাস্তবিহিভাদ্‌ আস্মজ্ঞানাৎ ব্বতন্ত্াৎ পুরুষার্থঃ 
সিদ্ধতি ইতি বারায়ণ আচাষ্যে] মন্তে ।-_শঙ্করভাষ্য। 

অর্থাৎ, .“বাদরায়ণের মতে কেবল ব্দোস্তবিহিত আত্মজ্ঞান হইতেই 
পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন, 

তরতি শোকম্‌ আত্মবিৎ। ব্রন্মাবেদ ব্রদ্মেব ভবতি ॥ 

“আত্মজ্ঞ ব্যক্তি শোক তরণ করেন।” “যিনি ব্রহ্ম জানেন, তিনি 
ব্রহ্ম হন।” অতএব বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত এই যে, বিছ্যাই পুরুষার্থের 
জননী-_ কর্ণ বিদ্যার অঙ্গ মাত্র। 

জৈমিনির সিদ্ধান্ত ইহার ঠিক বিপরীত। তাহার মতে জ্ঞানই কর্মের 
অঙগ। ব্রন্মস্থত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদে বাদরায়ণ কর্ম ও জ্ঞানের 
অঙ্গাঙ্গিত্ব বিচার করিতে জৈমিনির মত পূর্ববপক্ষরূপে উপস্থিত 
করিয়াছেন। ৃ 

শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদে! ষথাচ্যেমু ইতি জৈমিনিঃ 1--৩181২। 

জৈমিনির মত এই যে, জ্ঞানের ফলে মুক্তি হয়, শ্রুতিতে এইরূপ 
যে সকল উপদেশ দৃষ্ট হয়, তাহা অর্থবাদ মাত্র। দেহাতিরিক্ত আত্মা 
আছেন, তিনিই কর্মের কর্তা, এই জ্ঞান দৃঢ় করিয়া কম্ষ্াকে কর্মে 
উৎসাহিত করাই প্রী সকল শ্রুতি-বাক্যের লক্ষ্য । 

বাদরায়ণ ৩ হইতে ৭ পর্যন্ত সুত্রে, এ সম্বন্ধে জৈমিনির যুক্তির 

ংকলন করিয়া ৮ হইতে ১৭ সুত্রে এক এক করিয়া তাহার খণ্ডন 
করিয়াছেন। 

অতোইপি ন বিদ্যায়াঃ কর্মশেষত্বং নাপি তদ্‌ বিষয়াযাঃ ফলশ্রুতেরবধার্থত্বং শক্যমূ 
আশ্রয্িতুম্‌।__৩1৪।১৫ সুত্রের শঙ্করভাষ্য। 

“অতএব বিগ্যাকে কম্াঙ্গ বলা এবং বিষ্ভার ফলশ্রুতিকে অধথার্থ 
( অথবাদ ) বলা, সঙ্গত নহে ।” 


৩১৪ গীতায় ঈশ্বরবাদ 


আশ্রমবিহিত কর্ম যে জ্ঞানের অঙ্গ__জ্ঞানোৎপত্তির সহকারি-কারণ,-_ 
বাদরায়ণ নিয়োক্ত সুত্রে তাভার প্রতিপাদন করিয়াছেন। 
সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতে রশ্ববৎ।*-__-৩1৪।২৬ হুত্র। 
বিহিতত্বাদ্‌ আশ্রমকর্্াপি । সহকার্রত্বেন চ। ৩1৪।৩২-৩৩ সুত্র। 
বিদ্যাসহকারীণি তু এতানি হ্যাঃ।--শঙ্কর । 
অর্থাৎ, “আশ্রমবিহিত কন্ম জ্ঞানোৎপত্তির সহকারি-কারণ | 
জ্ঞানোৎপত্তির অঙ্গরূপে শমদমাদিও অবশ্ট-অনুষ্ঠেয় | বাদরায়ণ নিম্নোক্ত 
সুত্রে তাহার উপদেশ করিয়াছেন। 
শমদমাছ্যুপেতঃ স্তাৎ তথাপি তু তদ্বিধেঃ তদঙ্গতয়া তেষামবস্তানুষ্ঠেযত্বাৎ। 
৩৪1২৭ সুত্র । 
যদ্দি প্রতিবন্ধ না থাকে, তবে ইহজন্মেই জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে ; 
নতুবা জন্মাস্তরে হয় । 
প্রহিকমপি অপ্রস্ততপ্রতিবন্ধে তদ্‌দর্শনাৎ।-__তরহ্ননূত্র, ৩1৪।৫১। 
তন্মাৎ এরহিকম্‌ আমুম্সিকং ব1 বিদ্যাজন্স প্রতিবদ্ধক্ষয়াপেক্ষয় ইতি স্থিতম্‌। 
স্যাশঙ্করভাষ্য । 
অর্থাৎ, “প্রতিবন্ধ দূর হইলে ইহজন্মে বা জন্মান্তরে বিষ্কা (জ্ঞান ) 
উৎপন্ন হইবেই ।” 
বাদরায়ণের মতে মুক্তি এই বিদ্ভারই ফপ। স্ভাহারও এীব্ূপ অনিয়ম ; 
অর্থাৎ, মুক্তিও ঁহিক বা আমুক্মিক হইতে পারে। 
এবং মুক্তিফলানিয়ম: তদবস্থাবধূতে: | +- ন্ধসথত্র, ৩1৪।৫২। 
কিন্তু এই শম-দমাদি এবং এই সমস্ত আশ্রম-কম্ধ বিদ্যালাভের বহিরঙ্গ 


*্* উৎপন্ন! হি বিদ্যা ফলসিদ্ধিং প্রতি ন কিঞিদস্যদ্‌ অপেক্ষতে । উৎপত্তিং প্রতি তু 
অপেক্ষতে ৷ কুতঃ ? বজ্ঞাদিশ্রতে: ।-_ সুত্রের শঙ্করভাষ্য । 

+ এই সুত্রের শঙ্করের ব্যাখ্য। অন্যরূপ। আমি এম্থলে রামানুজের মত অনুসরণ 
করিয়াছি। 


বেদান্ত ও ৩১৫ 


সাধন মাত্র । বিদ্যার অন্তরঙ্গ সাধন- শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন 
কারণ, শ্রুতি বলিয়্াছেন,-- 
আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যে নিদিধ্যাসিতব্যঃ। 

“আত্মাকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, নিদিধ্যাসন 
(ধ্যান) করিবে।” অর্থাৎ, আত্ম-সাক্ষাৎকারের উপায়-__শ্রবণ, মনন 
ও নিদিধ্যাসন। প্রথমতঃ আত্মবিষয়ে শ্রুতিবাক্য-_ শ্রবণ করিতে হুইবে। 
পরে তাহাকে মনন এবং তাহার সম্বন্ধে নিদিধ্যাসন ( একান্ত ও 
একাগ্রভাবে চিন্তা ) করিতে হইবে । তাহার ফলে সাধক আত্মার 
সাক্ষাৎ লাভ করিবেন। বাদরায়ণ এ শ্রুতিকে লক্ষ্য করিয়া স্ত্র 
করিয়াছেন, 

আবৃত্তিরসকৃদ্‌ উপদেশাৎ ॥ 
লিঙ্গাচ্চ ।-_্রন্গসূত্র, ৪1১1১-২। 

শ্রবণ, ' মনন, নিদিধ্যাসন,__-এ সকল অনুষ্ঠান একবার করিলে যদি 
আত্মদর্শন না হয়, তবে পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে। যাবৎ না আত্মদর্শন 
হয়, তাবৎকাল করিতে হইবে । শাস্ত্র সেই অভিপ্রায়েই বারবার এবং 
শ্রবণাঁদি বহু উপায় উপদেশ করিয়াছেন। 

এই শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন কেবল পুনঃ পুনঃ নহে, দেহাস্ত পর্যযস্ত 
করিতে হইবে। 

আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্‌।- বন্ধসৃত্র, ৪1১1১২। 

এই আত্ম-সাক্ষাৎকারের জন্ত উপনিষদে বিবিধ উপাসনাপ্রণালী' উপদিষ্ট 
হইয়াছে। বাদরায়ণ তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদে ইহার আলোচন! 
করিয়াছেন। 

নানা শবাদিভেদাৎ।--তন্ষসুত্র, ৩৩1৫৮ । 
এই উপাসনা প্রধানতঃ ত্রিবিধ ;_অঙ্গাশিত, তটস্থ বা প্রতীক ও 


৩১৬ গীতায় জশ্বরবাদ। 


অহংগ্রহ।* অহংগ্রহ উপাসনাই বাদরায়ণের অনুমোদিত । এ বিষয়ে 
তিনি সুত্র করিয়াছেন, 
আত্মেতি তৃপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ।-_ব্রন্নুত্র, ৪1১।৩। 
“সেই পরমাত্মাকে নিজের আত্মা্ূপে জানিতে হইবে অর্থাৎ, 
“সোহ্হং” ভাবে উপাসন। করিতে হইবে। 
প্রতীক উপাসনার দ্বারা এ প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। অতএব, বাদ- 
রায়ণের উপদেশ এই ষে, প্রতীকে অহংজ্ঞান ন্যস্ত করিবে ন!। 
ন প্রতীকে ন হি সঃ।- ত্রন্ষগুত্র, ৪1১1৪ | 
পর্ত, প্রতীকে ব্রহ্গ দৃষ্টি করিতে হইবে। 
র্ষদৃষ্টিরৎকর্যাৎ।_বরন্দহত্র, ৪1১1৫ । 
কারণ, ব্রহ্গ-দৃষ্টিতে দৃষ্ট হইলে, ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইলে প্রতীকও 
উৎকৃষ্ট ব্রহ্মের অধ্যাসবলে উৎকৃষ্ট ফল দান করে। 
বলা বানুল্য যে, এ সকল উপাসন! ও ভক্তিপ্রণোদিত ঈশ্বরভজন, 
এক বস্ত নহে। বস্তুতঃ, ব্রহ্মহুত্রে কোথাও “ভক্তি” শব্দের প্রয়োগ নাই) 
ভক্তির কথাও কোথাও পাওয়া যায় না। তবে তিনটা মাত্র স্থৃত্রে ভক্তির 
ইঙ্গিত আছে। যথা £-- 





*. প্রত্যেক উপাসনার নানা ভেদ উপনিষদে উপদিষ্ট থাকায়, বাদরায়ণ, তাহাদের 
বিকল্প করিতে হইবে অথব সমুচ্চয় করিতে হইবে, এই পাদের ৫৮ হইতে ৬৬ সুত্র 
পর্যাস্ত তাহার বিচার করিয়াছেন। তাহার সিদ্ধান্ত এই যে, অহংগ্রহ উপাসনাতেই 
বিকল্পের নিয়ম অর্থাৎ, কোন বিশেষ এক প্রণীলীর অনুনরণ করিতে হইবে । 

বিকল্লোইবিশিষ্টফলত্বাৎ ॥__ব্রন্মস্ত্র, ৩৩।৫৯। 
তটস্থ উপাসনার সাধক ইচ্ছামত সমুচ্চয়্ করিতেও পারেন, না করিতেও পারেন। 
কম্যান্ত থাকামং সমুচ্ছিয়েরন্ন বা পূর্বহেত্বভাবাৎ | ত্র, সু, ৩৩।৬*। 
এবং অঙ্গাশ্রিত উপাসন। বিকল্পে ও সমুচ্চয়ে--যেমন ইচ্ছা, করিতে পারেন। 
অঙ্গেযু বথাশ্রয়ভাব$ ॥-বন্দসূত্র, ৩৩ ৬১। 


বেদান্ত ও গীতা। ৩১৭ 


(১) অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানীভ্যাম্‌।--৩)২২৪ সুত্র। 
অপি চৈনম্‌ আত্মানং সংরাধনকাঁলে পণ্ন্তি যোগিন:। সংরাধনং ভক্তিধ্যানপ্রণি- 


ধানাদ্যনুষ্ঠানমূ।--শঙ্করভাষ্য। 
“যোগীরা সংরাধনকালে পরমান্মাকে দর্শন করেন) সংরাধন অর্থে 
ভক্তি, ধ্যান, প্রণিধানাদির অনুষ্ঠান |, 
(২) পরাভিধ্যানাৎ তু তিরোহিতয্‌1--৩২৫ সুত্র | 
তৎপুনস্তিরোহিতং সৎ পরমেশ্বরমভিধ্যায়তো৷ যতমানস্ত জন্তোঃ * * * * ঈশ্বর- 
প্রসাদাৎ সংসিদ্ধস্ত কম্তচিদ্‌ আবির্ভবতি । 


“জীবের সেই তিরো হিত ঈশ্বরভাব, পরমেশ্বরের ধ্যানকারী যত্ুশীল সাধক 
ঈশ্বরপ্রসাদে সিদ্ধিলাভ করিলে পুনঃ প্রাপ্ত হন।, 


(৩) তদোকো গ্রজ্বলনং ততপ্রকাশিতদ্বারো হাদানুগৃহীতঃ শতাধিকয়]। 
811১৭ । 


€বিদ্বান্‌ সাধকের ব্রহ্ধাগার ( হৃদয় ) উজ্জবলিত হয়। সেই উজ্জ্বলনে তিনি 
( নির্গমন-) দ্বার দেখিতে পান এবং শতাধিক নাড়ী (নুযুয়া-মার্গে) 
'ছার্দানুগৃহীত, সাধক নিক্রান্ত হন। 


হার্দানুগৃহীত:- হৃদয়ালয়েন ব্রহ্মণ। সমুপাসিতেন অনুগৃহীতঃ।- শঙ্কর। 
প্রসন্নেন হার্দেন পরমপুরুষেণ অনুগৃহীতঃ ।-_রামানুজ । 


অর্থাৎ, এইরূপ সাধকের প্রতি হৃদিস্থিত উপাসিত ভগবানের অস্থগ্রহ 
হ্য়। | 

এ ভিন্ন ব্হ্স্থত্রের আর কোথাও ইঈশ্বর-ভক্তির প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না । 

কিন্তু গীতার আলোচন। করিলে দেখা যায় যে, গীতাতে ভক্তির স্থান 
অতি উচ্চ__ভক্তিই সাধকের মুখ্য অবলম্বন--ভক্তি সাধনপথে প্রধান 
সম্বল। 

ভগবান্‌ বলিয়াছেন__ 


দৈবী হোষ। গুণময়ী মম মায়! ছুরত্যয়া। 
মামেব যে প্রপদায্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে (শীত, ৭:১৪ । 


৩১৮ গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


অর্থাৎ, ভগবানের যে গুণময়ী মায়া-_যদ্দারা জীবের বন্ধন-_সেই 
মায়াতরণ অতি দুঃসাধ্য । কেবল ধাহার! ভগবানের নিকট পন্থছিতে 
পারেন, তীহারাই এই মায়! উত্তীর্ণ হন। 
তাহার নিকট পঁহুছিবার উপায় কি? 
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ধভাবেন ভারত। 
ততপ্রসাদাৎ পরাং শাস্তিং স্থানং প্রাপন্তসি শাঙ্বতম্‌॥_ গীতা, ১৮৬২ । 
“হে অর্জুন! স্বভাবে তাহার শরণ লও; তাহারই প্রসাদে পরম 


শাস্তি ও নিত্যস্থান প্রান্ত হইবে ।” 
গীতা নান! স্থানে, এইরূপে ভক্তিকেই ঈশ্বরপ্রাপ্তির মুখ্য উপায় 


বলিয়াছেন ;-- 
মন্মনা ভব মন্তক্তো৷ মদ্যাজী মাং নমন্কুরু ) 
মামেবৈধ্যসি যুজবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥-_শীতা, ৯1৩৪ । 
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণ। বোধ্যস্তঃ পরম্পরম্‌। 
কথ্যস্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যস্তি চ রমস্তি চ॥-_গীতা, ১০।৯। 
ভক্ত্যা ত্বনন্য়া শক্যঃ অহমেবং বিধোইঙ্জুন। 
জ্ঞাতুং দ্র তত্বেন প্রবেষ্ট পরস্তূপ ॥ 
মৎ্কর্মকৃন্মৎপরমে। মন্ত্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ। 
নির্ধৈরঃ সর্বভৃতেষু ঘঃ স মামেতি পাণব ॥__গীতা, ১১1৫৪-৫৫। 
যে তুসর্বাণি কর্ীণি ময়ি সংন্যস্ত মৎপরাঃ। 
অনম্যেনৈব ঘোগেন মাং ধ্যায়স্ত উপাসতে ॥ 
তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। 
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ মধ্যাবেশিতচেতসাম্‌ ॥ 
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। 
নিবসিব্যসি ময্যেব অত উদ্ধং ন সংশয়ঃ।-_গীতা, ১২1৬-৮। 
তন্মাৎ সর্ধেধু কালেধু মামনুল্মর বুধ্য চ। 
মধ্যপ্িতমনোবৃদ্ধিমমেবৈষ্যস্যাসংশয়মূ ॥ 


বেদাস্ত ও গীত! ৩১৯ 


অভ্যাসযোগবুক্তেন চেতস। নান্তগামিন!। 
পরমং পুরুষং দিব্যংধাতি পার্থানুচিন্তয়ন্‌॥ 
কবিং পুরাণমনুশীসিতারম্‌ 

অণোরণীয়াংসমনুল্মরেদ্‌ যঃ। 
সর্ধবস্ত ধাতারমচিস্ত্যরূপম্‌ 

আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ 

প্রয়াণকালে মনদাহচলেন 

ভক্ক্য। যুক্ত! যোগবলেন চৈব । 
ক্রবোম খ্যে প্রাথমাবেঙ্ঠ সম্যক্‌ 
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্‌ ॥-_গীতাঁ, ৮।৭-১। 
অনন্যচেতাঃ সততং যে! মাং ম্মরতি নিত্যশঃ। 
তস্তাহং হুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্ত যোগ্গিনঃ 1 -গীতা, ৮1১৪ । 
পুরুষ; দস পরঃ পার্থ ভক্ত লভ্য স্তবনন্তয়া । 
যস্যান্ত-স্থানি তৃতানি যেন সর্ধবমিদং ততম্‌ ॥--গীতা, ৮২২। 
মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযৌগেন সেবতে । 
স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ ব্রহ্মভুয়ায় কল্পতে ॥-_গীতা, ১৪।২৬। 
সর্ববকর্ম্মাণ্যপি সদ কুর্ববাণে৷ মন্ধ্যপাশ্রয়ঃ। 
মধ্প্রসাদদাদবাপ্পোতি শাশতং পদমব্যয়ম্‌ ॥-__গীতা, ১৮৫৬ । 
যো মামেবমসংমুড়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্‌। 
স সর্ববিস্তজতি মাং সর্বভাবেন ভারত 1-_গীতা, ১৫1১৯ । 
মচ্চিত্বঃ সর্বদুর্গাণি মতপ্রসাদাৎ তরিষ্যতি 1--গীতা, ১৮1৫৮। 

«আমাতে মন অর্পণ কর, আমাকে যজন কর, আমাকে ভজনা 
কর, আমাকে প্রণাম কর, আমাকেই সার কর; এই রূপে আত্মার 
যোগ করিলে, আমাতে মিলিত হইবে ।” 

“বাহার চিত্ত প্রাণ আমাতেই সমর্পণ করিয়াছেন, তাহারা সর্বদা 
আমার কথা কীর্তন করিয়া এবং পরস্পরকে আমার কথ! বুঝাইয়া 


সন্তোষ ও আরাম প্রাপ্ত হন।? 


৩২« গীতায় ঈশ্বরবাদ 


“হে পরস্তপ অর্জন! অনন্যতক্কির ছারা এবংবিধ আমাকে ্বরূপত্ঃ 
জানিতে ও দেখিতে এবং আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায়। হে 
পাগুব! যে আমার কর্ম করে, আমিই যাহার পরম, যে আমার ভক্ত, 


যে আসক্তিশৃন্ট, সর্ধবভূতে বৈরহীন, সেই আমাকে প্রাপ্ত হয়।, 
“্ধাহারা সমস্ত কর্ম আমাতে সন্্যাস করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া 


অনন্যযোগ দ্বারা আমাকে ধ্যান করিয়া উপাসনা করেন, আমাতে 
অর্পিতচিত্ত সেই সাধকদ্দিগকে আমি অচিরে মৃত্যুযুক্ত সংসার-সাগর 
হইতে উদ্ধার করি। আমাতে মন সমর্পণ কর, আমাতেই বুদ্ধি স্থাপন 
কর,_-এইরূপ করিলে নিশ্চয়ই দেহাস্তে আমাতে বাস করিবে । 

“অতএব, সর্বদা আমাকে শরণ কর, এবং যুদ্ধ (ন্বধর্শ-পালন ) কর। 
আমাতে মন বুদ্ধি অর্পণ করিলে নিঃসংশয় আমাকেই পাইবে। হে 
পার্থ! অভ্যাসযোগ দ্বারা, একাগ্র এবং অনন্যগামী চিত্ব দ্বারা, দিব্য 
পরমপুরুষকে চিন্ত করিলে তাহাকে প্রাপ্ত হওয় যায় ।” 

“কবি (সর্বজ্ঞ), পুরাতন, নিয়স্তা, শুক্মানুসুক্ম, সকলের ধাতা, 
অচিস্তযরূপ, আদিত্যবর্ণ,র তমসের পারস্থিত পুরুষকে যিনি অন্তকালে 
নিশ্চল মনে ভক্তিযুক্ত হইয়া এবং যোগবলে ত্রষুগ্যের মধ্যে প্রাণকে 
সুস্থির করিয়! ধ্যান করেন, তিনি সেই দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন ।” 

“যিনি অনন্তচিত্ত হইয়া সতত আমাকে ন্মরণ করেন, সেই অনন্চিত্ত 
যোগীর পক্ষে আমি স্থলভ 1 | 

“হে পার্থ! সেই পরম পুকুষ__-যিনি সর্বব্যাপী, সমস্ত ভূত ধাহাতে 
অবস্থিত, তাহাকে অনন্যভক্কির দ্বারা লাভ কর যায়| 

“যিনি আমাকে একাস্ত-ভক্তি-যোগ দ্বারা সেবা করেন, তিনি সমস্ত 
গুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভূত হন ।+ 

"€ সাধক ) সর্বকন্ম আমার আশ্রয়ে সম্পাদন করিয়া, আমার 
প্রসাদে অব্যয় নিত্যধাম প্রাপ্ত হন ।” 


বেদাস্ত ও গীতা । ৩২১ 


“মোহহীন যে ব্যক্তি আমাকে পুরুষোত্ম বলিয়৷ জানে, সে সর্বজ্ঞ 
হইয়া সর্বভাবে আমাকে ভজনা করে।” 

“আমাতেই চিত্ত সমর্পণ করিয়। আমার প্রসাদে মায়! উত্তীর্ণ হইবে 

কিন্তু এই যে ভক্কি, যাহাকে ভগবান্‌ মায়াতরণের তরণীরূপে বর্ণন 
করিয়াছেন,সে ভক্তি জ্ঞান-কর্্ম-ধ্যান-বর্জিত ভক্তি নহে। সে 
ভক্তির সহিত জ্ঞান, কর্ম ও ধ্যান অপুর্ব্ব সমন্বয়স্ত্রে গ্রথিত। ভগবান্‌ 
বলিতেছেন, 

| তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং শ্রীতিপূর্বকম্‌। 
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥ 
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। 
নাশয়াম্যাত্বভাবস্থো। জ্ঞানদীপেন ভাম্বতা ॥-_গীতা, ১।১*-১১। 

“সর্বদ! আমাতে অর্পিতচিত্ত এবং গ্রীতিপুর্বক আমার ভজনাকারী- 
দিগকে আমি বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যদ্দারা তাহারা আমাকে প্রাপ্ত 
হয়। তাহাদের অনুকম্পার জন্ত আমি আত্মভাবে (বুদ্ধিবৃত্বিতে ) 
অবস্থিত হইয়া, উজ্জল জ্ঞান-দীপ দ্বারা তাহাদের অজ্ঞান-রূপ অন্ধকার 
নাশ করি ।১ * 

তবেই দেখা যাইতেছে, ভগবদ্ভক্ত উচ্চতম জ্ঞানের অধিকার? 
হন। ভক্ত যে নিষ্বন্্রা ভাবুক মাত্র নহেন, গীতা তাহাও স্পষ্ট ভাষায় 
বলিয়াছেন, 

মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মন্তজ্ঞঃ সঙগবর্জিতঃ। 
নির্রৈরঃ সর্ধভূতেষু ষঃ স মামেতি পাগুব 4 গীতা, ১১1৫৫) 

“হে অজ্জুন! যে আমার কর্প করে, আমি যাহার পরম, যে 
আমার ভক্ত, যে আসক্তিশৃন্ত, সর্বভুতে বৈরহীন, সে আমাকে 
প্রাপ্ত হয় | 

এইরূপ দেখা ধায় যে, ভক্ত সাধক ধ্যানযোগেও বিরত নহেন ) 

২১ 


৩২২ গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


মন্সন! ভব মন্তক্তো মদ্যাজী মাং নমন্কুরু। 

মামেবৈষ্যসি যুক্তি,বমাত্বানং মৎপরায়ণঃ ॥-_গীতা, ৯1৩৪ । 
যে তু সর্ববাণি কল্মাণি ময়ি সংস্যস্ত মৎপরাঃ। 

অনম্ঠেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়স্ত উপাসতে ॥--গীতা, ১২।৬। 

“আমাতে মন অর্পণ কর, আমাকে যজন কর, আমাকে তজন। 
কর, আমাকে প্রণাম কর, আমাকেই সার কর; এইরূপে আত্মার 
যোগ করিলে, আমাতে মিলিত হইবে | 

“াহারা সমস্ত কর্ম আমাতে দ্যা করিয়া মৎপরায়ণ হইয়! 
অনন্ভষোগ দ্বারা আমাকে ধ্যান করিয়া উপাসনা করেন 1 

গীতা আরও বলিয়াছেন £__ 

অভ্যানযোগযুক্তেন চেতস! নাম্যগামিন| । 
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিস্তয়ন্‌॥ 
কবিং পুরাণমনুশাসিতার- 

মণোরণীয়াংদমনুম্মরেদ্‌ যঃ। 
সর্ববস্ত ধাতারমচিন্ত। রূপ 

মাদবিত্যবর্ণং তমস; পরস্তাৎ ॥ 
্রয়াণকালে মনসাইচলেন 

ভক্ত্যাযুক্তো যোগবলেন চৈব। 
ত্রবোর্দধ্যে প্রাণমাবেশ্ঠ সম্যক্‌ 

ন তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্‌ ॥-_গীতা, ৮।৮-১*। 

“হে পার্থ! অভ্যাসযোগ-দ্বারা-একাগ্র এবং অনন্তগামী চিত্ত ভ্বারা 
দিব্য পুরুষকে ধ্যান করিলে, তাহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি 
অন্তকালে নিশ্চল মনে ভক্কিযুক্ত ভইয়! এবং যোগবলে ভ্রযুগের মধ্যে 
প্রাণকে সুস্থির করিয়া জ্যোতিশ্ময় পরম পুরুষকে ধ্যান করেন, তিনি 
তাহাকে প্রাপ্ত হন।” 


খ/ 


বে্দাস্ত ও গীতা। ৩২৩ 


অতএব গীতার অনুমোদিত ভক্তি, জ্ঞান-কর্ম-ধ্যান সমন্বিত ভক্তি । 
গীতায় ভগবদ্ভক্তি কতদূর প্রধান, শেষ অধ্যায়ের আলোচনা! 
করিলে তাহা! ৰেশ বুঝা যায়। ভগবান্‌ বলিতেছেন__ 
ও বদ্ধ বিশ্তদ্য়! যুক্তো! ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ। 
শব্দাদীন্‌ বিষয়াংস্ত্যক্তং! রাগছেষৌ বযুদত্ত চ 1 
বিবিক্তসেবী লঘুাশী তবাক্কায়মাননঃ | 
ধ্যানযোগপরে| নিত্যং বৈরাগাং সমুপাশ্রিতঃ ॥ 
অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্‌। 
বিমুচ্য নির্মম: শাস্তো রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ 
র্গতৃতঃ প্রমন্নাত্বা ন শোচতি ন কাঙ্ষতি। 
সমঃ সর্বেরেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥ 
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্‌ বশ্চান্মি তত্বতঃ। 
ততো! মাং তত্বতো। জ্ঞাত্বা বিশতে তদনস্তরম্‌ ॥-_গীতা, ১৮।৭১-৫৫। 
“বিস্তদ্ববুদধিযুক্ত হইয়া, ধুতির দ্বারা আত্মাকে সংযত করিয়া, শব্যাদি 
বিষয় পরিত্যাগ .কুরিয়া, রাগ ও দ্বেষ অপসারিত করিয়া, বিজনবাসী 
ও মিতভোজী .হইয়া, কায়মনোবাক্য সংঘত করিয়া, সর্বদা! ধ্যানযোগে 
রত থাকিয়া, বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া, অহংকার বল দর্প ক্রোধ ও 
পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া, নির্মম (মমন্বশূন্ত) ও শাস্ত হইয়া সাধক 
্রন্ধভৃত হন। ব্রহ্মত্ূত সাধক প্রসন্নাত্বা হইয়া শোকও করেন না, 
কামনাও করেন না) তিনি সর্বভূতে সমান হন এবং আমাতে 
পরাভক্তি লাভ করেন। ভক্িদ্বারা আমি কে এবং কিরূপ তাহা 
বথার্থরূপে জ্ঞাত হন; তাহার পর আমাকে স্বরূপতঃ জানিয়া অনস্তর 
আমাতে প্রবেশ করেন ।” 
এই ষে বিশ্ুদ্বা ভক্তি, ভগবান ইহাকে জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ 


বলিয়াছেন £-_ 


৩২৪ গীতায় ঈশ্বরবাদ 


নিষ্ঠা জ্ঞানন্ত বা পরা11-_গীতা, ১৮৫*। 
সেই পরাভস্তি সাধন নহে, সাধ্য। ভগবান এখানে তাহারও 
উপরের অবস্থার কথা বলিলেন। ব্রহ্ভূত হইয়া তবে এই ভক্তি লাভ 
করা যায়। এই ভক্কিকে লক্ষ্য করিয়! ভাগবত বলিয়াছেন, 
আত্মারামাশ্চ মুনরো। নিগ্র্থা! অপৃযুরুক্রমে। 
কুরবস্তযহৈতুকীং ভক্তিম্‌ ইথম্ভূতগুণে। হরিঃ | 
'ধাহারা আত্মারাম, ধাহাদের সমস্ত গ্রস্থি ছিন্ন হইয়াছে, সেই মুনিগণ 
উরুক্রম ( ভগবানে ) অহৈতুকী ভক্তি করেন। হরির এমনই গুণ ।” 
সাধন সম্বন্ধে গীতার চরম উপদেশ এই £__ 
সর্ববগুহাতমং ভূয়: শৃণু মে পরমং বচঃ । 
ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্‌ ॥ 
মন্মন! ভব মন্তক্তো! মদ্যাজী মাং নম্ফুরু । 
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে ॥--গীতা, ১৮1৬৪-৬৫ | 
সর্বাপেক্ষা গুহৃতম আমার পরম বাক্য শ্রবণ কর) তুমি আমার 
অতি প্রিয়, এজন্য তোমার হিত বলিতেছি। আমাতে মন অর্পণ কর, 
আমার ভক্ত হও, আমাকে নমস্কার কর, এরূপ করিলে আমাকেই 
পাইবে ; তুমি আমার প্রিয়, তোমাকে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া 
বলিতেছি। 
গীতা যে এইভাবে সাধনার পক্ষে কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও ধ্যানের 
সমন্বয় বিধান করিয়াছেন, বুঝিয়৷ দেখিলে তাহার সবিশেষ সার্থকতা 
উপলব্ধি কর! যায়। . 
আমর! দেখিপাছি যে, জীব ব্রন্ষের অংশ। ব্রহ্ম অগ্নি, জীব 
বিশ্ফুলিঙ্গ ) ব্রহ্ম সিন্ধু, জীব বিন্দু; ব্রহ্ম চিদাকাশ, জীব চিন্মাত্র। এই 
স্ফুলি্কে অগ্সিতে বিকশিত করিতে হইবে ; এই বিন্দুকে সিদ্ধুণে 


বেোদাস্ত ও গীতা। ৩২৫ 


নিমজ্জিত করিতে হইবে; এই চিন্নাত্রকে চিদাকাশে প্রদারিত করিতে 
হইবে। এক কথায় জীবকে ব্রহ্ম হইতে হইবে। এবপ হওয়ার 
উপায়_-সাধন! | এমন সাধনা আশ্রয় করিতে হইবে, যাহার ফলে 
জীবের বর্বত্ব লাভ হয়। সে কোন্‌ সাধনা, যাহার এই অমৃতময় 
ফল? 

জীব যখন ব্রন্ষের অংশ এবং ব্রহ্ম যখন সচ্গিদাননদ, তখন জীবও 
সচ্চিদানন্দ। কিন্তু জীব ও ব্রন্মে এই প্রকাওড প্রতেদ যে, ব্রন্মে এই 
মং-তাব, চিংভাব ও আনন্ব-ভাব স্বব্ক্ত; কিন্তু জীবে ইহারা 
অব্ন্ত। এই অব্যক্ত সং-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন-ভাবকে সাধনার 
দ্বারা স্বব্যক্ত করিতে পারিলে, তবে জীব ব্রদ্ধ হইতে পারেন। বস্তুতঃ, 
সাধনার চরম এই ব্রহ্গ-পরাপ্তি। জীব কোন্‌ সাধনের বলে ত্রহ্ধ 
হইবেন ?, 


অবশ্ত শ্রুতি বলিয়াছেন, 
্রন্ধ বেদ ত্রদ্ধেব ভবতি। 
“যিনি ব্রদ্ম জানেন, তিনি ব্রহ্ম হন।, কিন্তু শ্রুতি একথাও 
বলিয়াছেন যে, 
বরদ্ধৈব অন্‌ বন্ধ অপ্যেতি ।-বৃহদারণ্যক, 881৬ শর 


'রহ্ধ হইলে তবে ব্রন্মকে জান! যায়।” 

পর্ক্রেই বলিয়াছি, জীবের ব্রহ্ম হওয়ার অর্থ, জীব-গত চিৎ"ভাব 
€ যাহার প্রকাশ বিজ্ঞানময়কোশে ), আনন্দ-ভাব ( যাহার প্রকাশ 
আননাময়কোশে ) এবং সংভাব (যাহার প্রকাশ হিরগ্নয়কোশে ) 
এই তিন ভাবকে সুব্যক্ত কর!। সাধনার ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য ও 
লক্ষ্য হওয়! উচিত। 

গ্রথমতঃ কম্মযোগ দ্বারা চিতবশুদ্ধি করিতে হইবে। যাহার চিত্ত 
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অস্তুদ্ধ, সে সাধক উচ্চ সাধনার অধিকারী নহে।* সেই জন্ত গীত! 
বলিয়াছেন, 

যজ্ঞদানতপঃ কর্ণ ন ত্যাজ্যং কার্যযমে তৎ। 

যজ্ঞ দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীধিণায্‌। 

এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্তখ৷ ফলানি চ। 

কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্বমম্‌।__গীতা, ১৮।৫-৬ | 

অর্থাৎ, “যজ্ঞ, দান, তপঃ এ সকল কর্ম ত্যাগ করা উচিত নহে, 
অনুষ্ঠান করাই উচিত। কারণ, যজ্ঞ, দান, তপঃ,-_ইহারা৷ মনীষী দিগের 
চিত্বশুদ্ধি করে। কিন্তু ত্র সকল কর্ম আসক্তি ও ফলাকাজ্ষা ত্যাগ 
করিয়া করিতে হইবে। হে পার্থ! ইহাই আমার দৃঢ় মত।, 

পরে জ্ঞান-যোগ দ্বারা আত্মার যে চিৎ-ভাব, বিজ্ঞানময়কোশের 
সাহায্যে তাহার বিকাশ করিতে হইবে; এবং ভক্তি-যোগ দ্বারা 
আত্মার যে আনন্দ-ভাব, আনন্দময়কোশের সাহায্যে তাহার বিকাশ 
করিতে হইবে। শেষে ধ্যান-যোগ দ্বারা, আত্মার যে সতভাব, হিরগ্য়, 
কোশের সাহায্যে 1 তাহার বিকাশ করিতে হইবে। এইরূপে যখন 

* এই মত সমর্থনের জঙ্ শঙ্করাচাধ্য নিয়োক্ত ম্থতিবাক্য উদ্ধত করিয়াছেন £-- 

কষায়পক্তিঃ কর্্াণি জ্ঞানস্ত পরমাগতিঃ | 
কষায়ে কর্মাভিঃ পন্ধে ততো! জ্ঞানং প্রবর্ততে ॥ 

“কন্ঠ সকল, পাপ-পাচক--পাপের নাশক ; জ্ঞানই পরমাগতি । কর্ণের দ্বারা পাপ 
পরিপাক প্রাপ্ত হইলে, পরে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। 

+ হিন্দুশান্ত্রে সীধারণতঃ পীচটী মাত্র কোশের উল্লেখ পাওয়া যায় ; অন্নময়, প্রাণময়, 
মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় । কিন্তু স্থানে স্থানে ইহার উপর হিরগ্রয়কোশেরও 
উল্লেখ দেখা যায় $-- 

হিরগ্রয়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নি্লং।-_মুণ্ডক, ২২৯ । 

এই হিরগ্ময়কোশই জীবের দুঙ্নতম ও শ্রেষ্ঠতম কোশ; সেইজন্য “পরে কোশে” 
এইরূপ বলা হইয়াছে। 





বেদান্ত ও গীতা । ৩২৭ 


আত্মার চিৎ-ভাব, আননা-ভাব ও সৎণ্ভাব সম্পূর্ণ বিকশিত হইবে, 
তখন আর জীব--জীব থাকিবে না, ব্রহ্ম হইবে । ইঈশোঁপনিষদের 
নিম্নোক্ত মন্ত্রে এই বিষয়কে লক্ষ্য কর! হইয়াছে; 

হিরগ্নয়েণ পাত্রেণ মত্যস্তাপিহিতং মুগম্‌। 

তৎ ত্বং পুষন্‌ অপাবুণু সত্যধন্্ীয় দৃষ্টয়ে।-_ঈশ, ১৫। 

“হিরগনয় আচ্ছাদনে সত্যের মুখ আবৃত রহিয়াছে, হে পৃষন্! সেই 
আচ্ছাদন অপন্থত কর; আমি সত্য-ধর্দট হইয়াছি, আমি সত্যের 
অনাবৃত মুখ দেখিব | 

এই হিরগ্নয় আবরণে আচ্ছাদিত সত্যই মায়া-উপহিত জ্যোতি্শয় 
পরমাত্ম!। যে জীব সত্য-ধ্মী হইয়াছেন, অর্থাৎ যিনি সাঁধনবলে 
স্বগত সর্বোচ্চ সৎভাব সম্পূর্ণ বিকশিত করিয়াছেন, তিনিই সেই 
পরমাত্মার' অনাবৃত স্বরূপের সাক্ষাৎ পাইবার যোগ্য। সেইজন্য তিনি 
বলিতেছেন, 
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পণ্ঠামি । যোইসাবসৌ পুরুষ; সোহহম্‌ অশ্মি। 

“তোমার যে কল্যাণতম জ্যোতির্ময় রূপ, তাহাই আমি দেখি, 
সেই পুরুষ ও আমি অভিন্ন__-“সোহহম্‌প 1» 

ঈশোপনিষদের রী মন্ত্রের ভাত্ে শঙ্করাচার্ধ্য এইরূপ লিখিয়াছেন,-_ 

কিঞ্চাহং নতু ত্বাং ভৃত্যবৎ যাচে। 
যোইসৌ আদিত্যমগুলস্থে। ব্যাহৃত্যবয়বঃ পুরুষঃ * * সোহহং ভবামি। 

'আমি ভূত্যভাবে তোমার সাক্ষাৎ যা্রা করিতেছি না; কারণ, সবিভৃ- 
মণলে যে ওকার-ময় পুরুষ ( নারায়ণ ), আমিই তিনি,--““সোহহম্‌* 1 

ধিনি সাধনের চরম ফল লাভ করিয়া চিৎভাব ও আনন্দ-ভাব 
বিকাশের পর, সৎ-ভাবও বিকশিত করিয়াছেন, অর্থাৎ ধিনি সচ্গিদানন্দ 
র্ষতৃত হইয়াছেন, তিনি ভিন্ন এ কথ! আর কে বলিতে পারে? 
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অতএব, কর্ম, জ্ঞান, তক্তি ও ধ্যানের সমন্বয় উপদেশ দিয়! গীতা 
দেখাইয়াছেন যে, জীবের সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য কেবল কর্ম, কেবল 
জ্ঞান, কেবল ভক্তি, কেবল ধ্যান, যথেষ্ট নহে; জীবকে ব্রহ্ম বিকশিত 
করিতে হইলে, এ মার্গচতুষ়্কেই সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে হইবে। নতুবা 
আত্মার আংশিক, প্রকদেশিক বিকাশ মাত্র হইবে। সেইজন্য গীতা 
কর্ম-বাদ, জ্ঞান-বাদ, তক্তিবাদ ও ধ্যান-বাদের সামঞ্স্ত করিয়। এই 
অপূর্ব সমন্য়বাদের উপদেশ দিয়াছেন। 


বিংশ অধ্যায়। 
্রহ্ধগ্রাপ্তির ফল। 


আমরা দেখিয়াছি যে, অদ্বৈতমতে ব্রন্মের সহিত পরম সাম্যই 
মুক্তের লক্ষণ এবং ব্রন্মের সহিত এ্রীকাই ( একীভাব ব| অবিভাগই ) 
মুক্তির স্বরূপ। কারণ অদ্বৈত-বাদীর! বলেন যে, “ব্রহ্ম বেদ ব্রদ্মৈব ভবতি।” 
অন্ত পক্ষে, বিশিষ্টাদ্বৈত মতে মুক্ত পুরুষ, কখনই ব্রন্ধের স্বরূপ-এঁক্য লাভ 
করেন না; তিনি বর্গের স্বভাব প্রাপ্ত হন বটে, ব্রন্মোচিত গুণে ভূষিত 
হয়েন বটে, কিন্ত ব্ন্ষের সহিত কখনই একীভূত হন না । ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈত- 
বাদীর অনুমোদিত মুক্তি। এই বিরোধস্থলে গীতার উপদেশ কি? 

উপনিষদের আলোচন। করিলে দেখ! যায় যে, খষিরা জীবের 
উৎক্রান্তির হুষ্টটা মার্গ নির্দেশ করিয়াছেন )--উত্তরমার্গ ও দক্ষিণমার্গ। 
ইহার্দিগকে যথাক্রমে দেবযান ও ধূমযান বলে। এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্য 
উপনিষদের উপদেশ এইরূপ )-- 

অথ য ইমে গ্রামে ই্টাপূর্তে দত্তমিত্যুপাতে তে ধূমমভিসংভবস্তি ধূমাপ্রাত্রিং 


রাত্রেরপরপক্ষমপরপক্ষাদ্যান্‌ ষড়, দক্ষিৈতি মাসাংস্তান্‌ নৈতে সংবৎদরম ভপ্রাপ্ন,বস্তি ॥ 
মাসেভ্যঃ পিতৃলৌকং পিতৃলৌকাদাকাশমাকা শাঙ্চন্ত্রমসমেষ সোমো রাজা তদ্দেবানামক্নং 
তং দেবা তক্ষযস্তি॥ | 

তক্সিম্তাবৎসংপাতমুষিত্বাইখৈতমেবাধ্বানং পুননিবর্তস্তে যখেতমাকাশমাকা শানবায়ুং 
বায়ূভূ তা ধূমে। ভবতি ধূমো ভৃত্বাহত্রং ভবতি ॥ 

অন্রং তৃত্বা মেঘো। ভবতি মেঘো। ভূত প্রবর্ধতি। ত ইহ ত্রীহিষবা! উধধিবনস্পতস্তিল- 
মাষা! ইতি জায়স্তেংতে! বৈ খলু ছুনিষ্পপতরং যো ঘোহাবরমনত্তি যো৷ রেতঃ সিঞ্চতি তন্তু 
এৰ ভবভি | ছানোগ্য, ৫।: ০৩-৬। 
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“আর যাহার! গ্রামে ইট্টাপূর্ত ও দানের অনুষ্ঠান করে, তাহারা! 
ধূমকে প্রাপ্ত হয় ; ধুম 'হইতে রাত, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ 
হইতে ছয়মাস দক্ষিণায়ন (যখন হৃরধ্য দক্ষিণদিকে উদিত হন) প্রাপ্ত 
হয়; তাহারা সংবসরকে প্রাপ্ত হয় না। মাস হইতে পিতৃলোক, 
পিতুলোক হইতে আকাশ, আকাশ হইতে চন্দ্রমা--ইনি রাজা সোম। 
সে দেবতাদিগের অন্ন হয়, দেবতারা তাহাকে ভক্ষণ করেন। সেখানে 
কর্পাক্ষয় অবধি বাস করিয়া! সে যে পথে আকাশে আগমন করিয়াছিল, 
সেই পথে প্রত্যাবর্তন করে) আকাশ হইতে বায়ু, বাযু হইতে ধৃম 
হয়, ধূম হইয়া অভ্র হয়ঃ অভ্র হইয়া মেঘ হয়; মেঘ হইয়। বৃষ্টি 
হয়) পরে ত্রীহি যব ওষধি বনস্পতি বা তিল মাস রূপে উৎপন্ন 
হয়। ইহা হইতে নির্গমন অতি দুরূহ; যে সেই অন্ন ভক্ষণ করে, সে 
তাহার রেতোভূত হয় ।” 

ইহাই ধৃমযান-_দক্ষিণ মার্গ। এইযানে যে সকল সাধক যাত্রা 
করেন, তাহাদের আবার মানব-আবর্তে ফিরিয়। আসিতে হয় । কিন্ত 
ধাহার! দেবযানে যাত্রা করেন, তাহারা ক্রমশঃ ব্রহ্মলোকে উপনীত হন, 
সেখান হইতে তাহাদের আর ফিরিতে হয় না। তাহাদের সম্বন্ধে 
ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌ এইরূপ বলিয়াছেন -_ 

যে চেমেহরণ্যে শ্রদ্ধা! তপ ইতুুপাসতে তেহচ্চিষমভিসংভবস্ত্যচ্চিযোহহরহ্ আপূর্ামাণ- 
পক্ষমাপৃধ্যমাণপক্ষাদ্যান্‌ ষড়,দঙ ঙেতি মাসাংস্তান্‌॥ 

মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদাদিত্যমা্দিত্যাচ্চন্দ্রমসং চক্রমসে। বিছ্যুতং তৎ 
পুরুষোহমানবঃ স এনান্‌ ত্রন্ধ গময়ত্মেষ দেবযান: পন্থা ইতি ।_ ছান্দোগ্য, ৫১১)১-২ 

অথ ঘছু চৈবাম্সিংচ্ছব্যং কুর্বস্তি যদি চ নার্টিষমেবাভিসংভবস্ত্যচিফোহহরহু আপূধ্যমাণ- 
পক্ষমাপৃধ্যমাণপক্জাদ্যান্‌ ঘড়দউডেতিমাসাং স্তান্‌ মাসেভ্যঃ সংবৎদরং সংবৎসরাদাদিত্য- 
মাদিত্যাচ্চন্ত্রমসং চন্ত্রমসে। বিছ্যতং তৎপুরুযোহমানবঃ স এনান্‌ ত্রদ্গ গময়ত্যেষ দেবপথে! 
স্রন্ধপথ এতেন প্রতিপদ্যমান। ইমং মানবমাবর্তং নাবর্তস্তে ।-_ছালোগ্য, ৪1১৫৫ । 


্র্ম প্রাপ্তির ফল। ৩৩১ 


হারা অরণ্যে শ্রদ্ধারপ তপস্তার অনুষ্ঠান করেন, তাহার! অর্চিঃ 
প্রাপ্ত হন ) অর্চিঃ হইতে দিবা, দিবা হইতে শুক্লপক্ষ, শুক্লপক্ষ হইতে 
উত্তরায়ণ ছযুমাস ( যখন যয উত্তর দিকে উদ্দিত হন), মাস হইতে 
সম্বংসর, সন্বংসর হইতে আদত্য, আদিত্য হইতে চন্ত্রমা, চন্দ্রম! হইতে 
বিদ্যুৎ, এক অমানব পুরুষ ইহাদিগকে ব্রক্ষপ্রাপ্তি করান ; ইহাই দেবযান 
পন্থা | 
“আর এরপ ব্যক্তির শ্রাদ্ধ কেহ করুক বা নাই করুক, তিনি অর্চিঃ 
প্রাপ্ত হন ) অর্চ্ঃ হইতে দিবা, দিবা হইতে শুর্ুপক্ষ, শুক্লপক্ষ হইতে 
উত্তরায়ণ ছয়মাস ( যখন হুর্ধ্য উত্তর দিকে উদ্দিত হন ), মাস হইতে সম্বৎসর, 
সম্বংসর হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্ত্রমা, চন্ত্রমা হইতে বিদ্যুৎ 
এক অমানব পুরুষ তাহাদিগকে ব্রহ্গপ্রাপ্তি করান) ইহাই দেবযান 
পথ। এ পথে গমনকারীকে আর মানব-আবর্তে ফিরিয়া আসিতে হয় 
না।ঃ 
গীতার আলোচন! করিলে দেখা যায় যে, গীতাও ধূমযান ও দেবযানের 
উল্লেখ করিয়াছেন ; 
বত্রকালে ত্বনাবৃতিমাবৃত্তিঞ্চেব যোগিনঃ। 
প্রযাতী যাস্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্যন ॥ 
অগ্রির্জোতিরহঃ শুক্ুঃ ষম্মাস! উত্তরায়ণম্‌। 
তত্র প্রযাতা গচ্ছস্তি ব্রন্গ ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥ 
. ধূমোরাত্রিস্তধ। কৃষ্ণ £ বন্সাস দক্ষিণায়নম্‌। 
তত্র চান্্রমসং জ্যোতিধোগী প্রাপ্য নিবন্ততে ॥ 
শুরুকৃষ্ণে গতী হোতে জগতঃ শাশ্বতে মতে । 
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্তয়াবর্তিতে পুন? 1-_শীতা, ৮২৩-২৬ 1 
“হে, ভরত-শ্রেষ্ঠ ! যে কালে যোগী দেহত্যাগ করিলে তাহার আবৃত্তি 
ও অনাবৃত্তি হয়, সেই কালের বিষয় বলিতোছ। অগ্থি, জ্যোতিঃ, 


৩৩২ গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


দিবা, শুরুপক্ষ, উত্তরায়ণ ছয়মাদ-_তখন প্রাণ করিলে ব্রন্ধজ্ঞ ব্যক্তি ্রহ্ 
প্রাপ্ত হন। ধৃম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ছয়মাস_-তখন যোগী 
চন্দ্রের জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া আবার আবর্তন করেন। শুরু ও কৃষ্ণ, 
জগতের এই চিরন্তন ছুই গতি; একের দ্বারা আবুত্তি ও অন্টের দ্বারা 
অনাবৃত্তি লাভ হয় ।” 
অতএব, গীতাও বলিলেন ষে, শুক্লুপথে ( উত্তর-মার্গে ) আবৃত্তি হয় 
না; কিন্তু কৃষ্ণপথে ( দক্ষিণ-মার্গে) আবৃত্তি হয়। দক্ষিণ-মার্গীর আবৃত্তি 
গীতা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, 
ব্রেবিদ্যা মাং সোমপাঃ পৃতপাপ| যজ্ঞৈরিষ্ট। স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে। 
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্ত্রলোক মঞ্নন্তি দিব্যান্‌ দিবি দেবভোগান্‌ ॥ 
তে তং ভূত স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলৌকং বিশস্তি। 
এবং ত্রয়ীধর্্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামাকামা লভন্তে ॥-_শীতা, ৯/২*-২১। 
“কম্ম্নকার্তী সোমপারী যাড্তিকেরা পাপহীন হইর! যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গ- 
প্রাপ্তির কামনা করে; তাহারা তাহার ফলে পুণ্য ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়৷ দ্বর্ে 
দিব্য দেবভোগ ভোগ করে। সেই বিশাল স্বর্গলৌক ভোগ করিবার পর, 
তাহারা পুণ্যক্ষ় হইলে আবার মর্ত্যলোকে ফিরিয়া আইসে। এইরূপে 
সকাম সাধক কর্মকাণ্ডের অনুসরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ গতাগতি করিতে 
খাকে । 
বাদরায়ণ চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয়পার্দে জীবের উৎক্রাস্তির প্রকার 
বিকৃত করিয়াছেন। তাহার উপদেশের সার এই যে, যখন মরণকাল 
উপস্থিত হয়, তখন জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও প্রাণবৃত্তি ভূত-হুক্মে সম্পিগ্ডিত 
হয়। জীব সেই সুক্ষ্ষশরীর অবলম্বন করিয়া দেহ হইতে নিষ্রান্ত হয়। 
শুঙ্দ্ং গ্রমীণতশ্চ তধোপলব্েঃ।--ব্রন্হৃত, ৪1২৯ । 
“জীব মরণকালে নুম্ষব-শরীর লইয়া পরলোক যাত্র! করে ।” 


ব্রহ্ধ প্রাপ্তির ফল ৩৩৩ 


গীতাও এই মর্মে বলিয়াছেন, 
শনীরং ঘদবাপ্লোতি হচ্চাপ্যুৎক্রামতী্বরঃ ৷ 
গৃহীতৈতোনি নংযাতি বাযুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥_-গীতা, ১৭৮ । 

“জীবরূপী ঈশ্বর যে শরীর গ্রহণ করেন, এবং শরীর হইতে উৎক্রাস্ত 
হন) বাষু যেমন আধার (পুষ্পাদি ) হইতে গন্ধাংশ গ্রহণ করিয়া গমন 
করে, আত্মাও সেইরূপ ইন্দ্রিয় সকলকে গ্রহণ করিয়া গমন করেন।” 

বাদরায়ণের মতে বিদ্বান্‌ অবিদ্বান্, উপাসক অন্ুপাসক,_সকলেরই 
উৎক্রান্তি হয়। তিনি বলেন, শ্রুতি যে বিদ্বানের উৎক্রান্তির প্রতিষেধ 
করিয়াছেন, তাহাতে শরীর ভইতে উৎক্রাস্তির বারণ হয় নাই ; জীব হইতে 
উৎক্রান্তিই প্রতিসিদ্ধ হইরাছে। এইরূপ ভাবেই নিষম্োক্ত শ্রুতিবাক্য 
বুঝিতে হইবে £-- 

ন তম্মাৎ প্রাণা উৎক্রামস্তি। আত্রেব সমবনীয়াস্তে । 

ত্রহ্গজ্ঞানীর প্রাণ সমূহ তাহা হইতে উৎক্রান্ত হয় না,__এখানেই 
বিলীন হয়, 

সেই মন্দ বাদরার়ণ স্তর করিঘাছেন, 

প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ।*-_ বরন্গহুত, ৪11১২ 

অতএব, তাহার মতে বিদ্বান অবিদ্বান্__সকলেরই উৎক্রান্তি হয়। 
কিন্তু উৎক্রান্তির প্রকারে কিছু বিশেষ আছে। আঁবদ্বান যে সে নাড়ী 
দিয়া বহির্গত হয়। কিন্ত জ্ঞানী উপাসক মুদ্ধণ্য সুষুয্না নাড়ীর ছার! সুর্ধ্য- 
রশ্মিকে অবলম্বন করিয়া নির্গত হন । 


তদদোকোংগ্রঙ্ছলনং তত্প্রকাশিতদ্বারো বিদ্যাসামর্থ্যাৎ তচ্ছেষগত্যনুম্মতিযোগাচ্চ 
হার্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়৷ | রশ্যনুসারী-_ত্রন্মনূত্র, ৪1২1১৭-১৮। 


* শঙ্কর এই সুত্রকে পূরববপক্ষ সুত্ররপে গ্রহণ করিক্াছেন ; তাহা সঙ্গত মনে হয় না। 
রামানুজের মতে ইহা!“সিদ্ধান্ত সুত্র । আমি ঠাহারই মতানুসরপ করিয়াছি 


৩৩৪ গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


অর্থাৎ, জ্ঞানী উপাসকের হৃদয়ের অগ্রভাগ প্রদ্যোতিত হয়। তিনি তদ্দারা 
নির্গমনের দ্বার অবগত হন) এবং হ্ৃদিস্থিত ব্রন্মের অনুগ্রহে শতাধিক 
(্যুয্া ) নাড়ীর দ্বার! উৎক্রান্ত হইয়া ুধ্যরশ্মির অনুসরণ করেন ।” ইহাই 
দেবযান মার্গ। বাদরায়ণ তৃতায় পা্দে এই মার্গের আলোচনা করিয়াছেন 
তিনি বলেন যে, সকল ব্রহ্গজ্ঞানীকেই এই অচ্চিরাদি মার্স অবলম্বন করিয়া 
ব্রহ্ষলোকে উপনীত হইতে হয় । 
অর্চিরাদিন। তৎ প্রথিতেঃ।-_রন্গসুত্র, ৪1৩১ । 
এই মার্গের অনেক পর্ব (50895 )-_অর্চিঃ, দিবা, শুক্লপক্ষ, উত্ত- 
রায়ণ, সম্বৎসর প্রভৃতি । বাদরায়ণ বলেন যে, অর্চিঃ প্রভৃতি মার্গ-চিন্ ব! 
ভোগতুমি নতে। ইহার! পথ-প্রদর্শক দিব্য পুরুষ ;-__বরঙ্গজ্ঞানীকে স্ব স্ব 
অধিকৃত পর্ব পার করিয়া দেন। | 
আতিবাহিকা। সুলিঙ্গাৎ। 
উভয়ব্যামোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ | _ ত্রন্গাসতর, ৪1৩1৪-৫। 
অর্থাৎ, “অর্চিঃ, দিবা প্রভৃতি আতিবাহিক পুরুষ | শেষ পর্কে ত্রঙ্ধ- 
জ্ঞানী, এক অমানুষ পুরুষ কর্তৃক ব্রহ্লোকে নীত হন। 
তৎপুরুধোহমানবঃ | স এতান্‌ ব্রহ্ম গময়তি। 
“অমানব পুরুষ তাহাদিগকে ত্রন্ধ প্রাপ্তি করান | 
এ সপ্বন্ধে বাদরারণ কিছু বিচার উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বাদরি ও 
জৈমিনির মত উল্লেখ করিয়া, সেই সেই মত সমীচীন নহে বলিয়! স্ব-মতের 
স্থাপন করিয়াছেন। বাদ্রির মত এই যে, ধাহারা কাধ্য-ব্রহ্ম ভিরণ্য- 
গর্ভের উপাসনা করেন, অমানব পুরুষ ত্তাহাদিগকেই ব্রহ্মলোকে উপস্থিত 
করান । সেখানে কল্পকাল অবস্থিতি করিয়। তাহারা প্রলয়ে ব্রহ্মার সহিত 
পর-ত্রঙ্গে বিলীন হুন। 
কাধ্যং বাদরি রশ গত্যুপপত্তেঃ ।- ্র্ষূত্র, ৪)৩1৭ । 
কাধ্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভিধানাৎ ।- ব্রহ্ষসূত্র, ৪1৩।১* । 


ত্রহ্ধ প্রাপ্তির ফল । ৩৩৫ 


জৈমিনি 'এ মতের অন্থুমোদন করেন না। তিনি বলেন যে, পরত্রন্মের 
উপাসক্ষকেই অমানব পুরুষ ব্রহ্মলোকে উন্নীত করেন। 
ও পরং জৈমিনিমুধাত্বাৎ।- ত্রক্ষসত্র, 81৩১২। 
বাদরায়ণ উভর মতের সামগ্রস্ত করিয়! সথত্র করিয়াছেন £-- 
অপ্রতীকা লম্বনান্নয়তাতি বাদরায়ণ 
উভয়খাহদোষাৎ ততত্রতুশ্চ ।--বন্গহত্র, ৪1১1১৫। 
অর্থাৎ, “বাদরায়ণের মতে প্রতীক-উপাসক ভিন্ন সমুদয় উপাসকই 
অমানব পুরুষ কর্তৃক ব্রহ্মলোকে নীত হন। এরূপ বলিলে, কোন পক্ষেই 
দৌষ হয় না। কারণ, ধাহার যাদৃশী ভাবনা, তাহার সেই রূপ প্রাপ্তি 
হয়।, যিনি ত্রন্গক্রতু (ব্রহ্ষকে ভাবনা করেন; সে ব্রঙ্গ পরব্রক্মই হউন, 
আর কার্ধ্য-ব্রঙ্মই হউন ) তাহার ব্রহ্মলোক-প্রান্তি হওয়াই সঙ্গত। ক্রুতিও 
বলিয়াছেন, 
, তং ঘথ। বথ! উপাসতে তদেব ভবতি | 
“যে যেরূপ উপাসনা করে, সেই রূপ হয় ।”* 





* বাদরায়ণ” ৩৩।২৯ হইতে ৩১ হুত্রে সাধারণ ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, 
উপাসক মাত্রেরই দেবধান গতি হয়। অনিয়ম: সর্ববাসামবিরোধ: শব্দানুমানাভ্যাম্‌ ।-- 
অন্গহ্ত্র, ৩৩৩১ । 

প্রতীক উপাসকও ইহার অন্তর্গত। কিন্ত ৪র্থ অধ্যায়ের ওয় পাদে বাদরায়ণ 
দেখাইলেন যে, বদিও সকল উপাসকেরই দেবষান গতি হয়, তথাপি ব্রন্ষোপাসকই 
ব্রন্গলোকে গমন করেন ; প্রতীকোপাসক পারেন ন1। 

শঙ্করাচাধ্য, বাদরির ও জৈমিনির মতের বিচার উপলক্ষে জৈমিনির মতকে পূর্ববপক্ষ 
স্থির করিয়৷ বাদরির মতকে বাদরায়ণের সিদ্ধাস্তরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ইহা! 
সঙ্গত মনে হয় না। রামানুজ সেরূপ করেন নাই। তাহার মতে “অপ্রতীকালম্বনান্” 
-ইহাই সিদ্ধান্ত সুত্র। কিন্তু রামানুজ “উত়খাদোষাৎ” এইরূপ পাঠ ধরিয়াছেন। 
শঙ্করের ধৃত পাঠই ( “উভয়ধাহদোযাৎ” ) শোভন মনে হয়। 


৩৩৬ গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


এই দ্েবযান গতির চরম ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি । ব্রহ্ধলোকের খষ্ব্ষ্য 
উপনিষদের স্থানে স্থানে বর্ণিত হইয়াছে । কৌষীতকী উপনিষদ 
রূপকের ভাষায় ব্রহ্মলোকণ্প্রাপ্ত সাধকের অবস্থা এইরূপে বর্ণন 
করিয়াছেন, 

স এতং দেবযানং পশ্থানম্‌ আপদ্য অগ্রিলোকমাগচ্ছতি দ বায়ুলোকং স আদিত্য- 
লোকং স বরণলোকং স ইন্ত্রলোকং স প্রজাপতিলোকং স ব্রন্মলোকং। তস্ত বা এতন্ত 
্রন্ধলোকস্ত আরো হদো মুহুর্তী যেষ্টিহা বিরজ! নদী ইল বৃক্ষ সালজাং সংস্থানম্‌ 
অপরাজিতম্‌ আয়তনম্‌ ইন্্রপ্রজাপত্ী দ্বারগ্রোপৌ। বিভু প্রমিতং বিচক্ষণা আসন্দী 
আমিতৌজাঃ পধ্যন্কঃ। * * সআগচ্ছতি আরং হুদং তং মনঙ্গাত্যেতি । তমিত্ব। 
সংপ্রতিবিদো মজ্জত্তি। স আগচ্ছতি মুহ্তান্যেষ্টিহান্‌ তে অন্মদূ অপদ্রবস্তি। স 
আগচ্ছতি বিরজাং নদীং তাং মনসৈবাত্যেতি । তৎ স্বকৃতদুদ্ধতে ধুস্বুতে * * সএব 
বিহ্ৃকৃতে। বিদুদ্ৃতে। ব্রহ্ম বিদ্বান্‌ ব্রক্ষেবাতিপ্রেতি। দ আগচ্ছতি ইল্যং বৃক্ষং। তং 
্রক্ষগন্ধঃ প্রবিশতি । সআআগচ্ছতি সালজ্যং সংস্থানং তং ব্রহ্মতেজঃ প্রবিশতি। স 
আগচ্ছতি অপরাজিতম্‌ আয়তনং তং ব্রঙ্গতেজঃ প্রবিশতি। স আগচ্ছতি ইন্্রপ্রজাপতী 
দ্বারগোপৌ তৌ অস্মদ্‌ অপদ্রবতঃ ৷ সআগচ্ছতি বিভুপ্রমিতং তং ব্রহ্মতেজঃ প্রবিশতি। 
স আগচ্ছতি বিচক্ষণাম্‌ আদন্দীম্‌ * * সা! প্রজ্ঞা । প্রজ্ঞয়া হি বিপশ্যতি। স আগচ্ছতি 
অমিতৌজনং পধ্যপ্ষম স প্রাণঃ * * তশ্সিন্‌ ব্র্ধান্তে। তম্‌ ইথংবিং পাদেনৈবাগ্রে 
আরোহতি ইত্যাদি । - প্রথম অধ্যায়__-২-৫। 

“তিনি এই দেবযান পথ অবলম্বন করিয়া অগ্নিলোকে উপস্থিত হন ; 
পরে ক্রমে বায়ুলোক, আদিত্যলোক, বরুণলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতি- 
লোক ) শেষে ব্রহ্মলৌোকে উপস্থিত হন। সেই ব্রহ্মলোকে “আর” নামক 
হুদ, “যেষ্টিহা” নামক মুহুর্ত, “বিরজ1” নদী, “ইল্য” বৃক্ষ, “সালজ্য” 

স্থান (পত্তন ), “অপরাজিত” আয়তন, “ইন্দ্র প্রজাপতি” দ্বারপাল, 
পুরিভূ” সভাস্থান, «বিচক্ষণ1” আসন্দী (মঞ্চ), “অমিতৌজা” পর্যস্ক। 
তিনি “আর” হ্রদে উপস্থিত হন, মনের দ্বারা তাহা পার হুন ) জ্ঞানীর! 
এই হ্দে নিমগ্ন হয়। তিনি €যেষ্টিহা” মুহূর্তদ্গকে প্রাপ্ত হন, তাহারা 


ব্র্গপ্রাপ্তির ফল। ৩০৭ 


তাহার নিকট হইতে পলায়ন করে। তিনি সুরত ও ছৃষ্কত (পাপ-পু্য ) 
পরিত্যাগ করেন। তিনি স্ুকৃত ও দুষ্কৃত মুক্ত হুইয়৷ ব্রন্মকে জানিয়! ব্রহ্ম 
প্রাপ্ত হন। তিনি “ইল্য” বৃক্ষের সমীপস্থ হন) তাহাতে হ্ষ-ন্ধ 
প্রবেশ করে। তিনি “সালজ্য” সংস্থান প্রাপ্ত হন) তীহাতে ব্রহ্ম-রস 
প্রবেশ করে। তিনি “অপরাজিত” আয়তন প্রাপ্ত হন) তাহাতে ব্রক্ধ- 
তেজঃ প্রবেশ করে। তিনি ইন্দ্র প্রজাপতি দ্বারপাল-্বয়ের সমীপস্থ 
হন ) ইহারা তাহার নিকট হইতে প্রস্থান করেন । তিনি “বিজু 
সভাম্থলে আগমন করেন ; তাহাতে ব্রঙ্গ-তেজঃ প্রবেশ করে। তিনি, 
“বিচক্ষণাঠ আদন্দী (মঞ্চ) প্রাপ্ত হন, এই আসনদীহ প্রজ্ঞা । প্রজ্ঞার দ্বারা 
সমস্ত বিষয়ের দর্শন হয়। তিনি “অমিতৌজা” পধ্যক্কের সমীপস্থ হন ; 
ইহাই প্রাণ। ইহাতে ব্রহ্মা আসীন আছেন। ব্রহ্মবিৎ এক পদ দ্বারা 
প্র পধ্যঙ্কে আরোহণ করেন ।” 

ছান্দোগ্য উপনিষদের বর্ণনা এইরূপ 

অরশ্চ হ বৈ গ্যশ্চার্ণবৌ ব্রহ্গলোকে তৃতীয়ন্তামিতো৷ দিবি তদৈরংমদীয়ং সরন্তস্বখঃ 
সোমসবনন্তদপরাঙ্গিতা পৃত্র্দণঃ প্রভুবিমিতং হিরগ্রর়ম্। তদ্‌ য এব এতো অরং চ গ্যং 
চার্ণবৌ ব্রন্মলোকে ব্রন্মচধ্যেণানুবিন্দতি তেষামেবৈধ ব্রন্মলোকত্যেধাম্‌ সর্বেধু জোকেু 
কামচারে। ভবতি ॥-_ছান্দোগ্য, ৮।৫1৩-৪ | 

এব সম্প্রসাদোহস্াৎ শরীরাৎ সমুখায় পরং জ্যোতিরুপ সংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিম্পদ্যতে 
স উত্তমপুরুষঃ স তত্র পর্যযেতি জক্ষন্‌ ্রীড়ন্‌ রমমাণঃ স্তীতি্বা যানৈর্ধা জ্ঞাতিতির্বা। নোপজনং 
শ্মরন্‌ ইদং শরীরম্‌ * * সবা এফ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্‌ কামান্‌ পণ্ঠন্‌ রমতে । 
ব এতে ব্রন্দলোকে ।-_ ছান্দোগ্য, ৮১২।৩-৫। 

“এই পৃথিবী হইতে তৃতীয় স্বর্গ ব্রন্মলোক ) ব্রহ্মার বসতিস্থান। 
সেখানে “অর” ও পণ্য” নামক সমুভ্রদ্বয়, "্ররংমদীয়” সরোবর, “লোম- 
সবন” নামে অশ্বথ বুক্ষ, “অপরাজিতা” পুরী । সেখানে প্রভু ব্রহ্মার 
বিনির্মিত হিরগ্য় গৃহ আছে। যাহারা! ব্রঙ্গলোকে, ব্রহ্মচর্য্যের ছারা 
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এ অর ওণ্য সমুদরদ্বয় প্রাপ্ত হন, তাহাদের প্র ব্রহ্মলোক ) তাহাদের 
সমস্ত লোকে কামচার ( ইচ্ছাগতি ) হয়।» 

_ “সেই সংগ্রসাদ (্বস্থ জীব ) এই শরীর হইতে উখিত হইয়া পরম 
জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়৷ শ্বরূপে স্থিত হন। তিনিই উত্তম পুরুষ; তিনি 
সেখানে স্ত্রী, যান ব৷ জ্ঞাতিবর্গের সহিত রমণ করিয়া, ক্রীড়া করিয়া, হস্ত 
করিয়া বিচরণ করেন। যে শরীরে তিনি জাত হইয়াছিলেন, তাহার 
বিষয় স্মরণ থাকে না। * * তিনি ব্রহ্মলোকে দৈবচক্ষু__মনের দ্বার! 
সমস্ত কাম দর্শন করিয়া প্রীত হন 

বাদরায়ণ চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থপাদে মুক্কের স্বরূপ ও শ্রশ্ব্্যের বিচার 
করিয়াছেন। সেখানে তাহার লক্ষ্য এই পূর্বোদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতি। 

এষ লম্প্রসাদঃ অন্মাৎ শরীরাৎ সমুখায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন বূপেণীভি- 
নিশ্পদ্যতে। 

“সেই জীব এই শরীর হইতে উখিত হইয়া পরজ্যোতিঃকে প্রাপ্ত 
হইয়৷ স্ব-স্বব্ূপে অভিনিষ্পন্ন হন । 
বাদরায়ণের মতে এখানে মুক্তজীবকেই লক্ষ্য কর! হইয়াছে । 
মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ।-_বরন্গস্ত্র, ৪181২। 
এবং জ্যোতিঃ শব্দে আত্মা বুঝিতে হইবে। 
_ আত্ম! প্রকরণাৎ ।- বন্নুত্র, 8181৩ । 
বাদরায়ণ বলেন, এই শ্রুতিতে মুক্তের অবস্থা কথিত হইয়াছে। 
সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শববাৎ। -ত্রহ্ষসৃত্র, ৪181১ 
জীব আত্মার সহিত মিলিত হইয়া স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন ;-_ 
ভাহার যে স্বরূপ, তখন তাহারই আবির্ভাব হয় ।+ 
কেবলেনৈকাত্মনাবির্ভবতি ন ধর্মাত্তরেণ।--শঙ্করভাষ্য। 


ব্রহ্প্রাপ্তির ফল। ৩৩৯ 


সম্পদ্যাবির্ভাবঃ ন্বরূপত্ত। যং দশীবিশেষমাপদ্যতে স শ্বরূপাবির্ভীবরূপঃং ন 
অপূর্বাকারোৎপত্তিরপঃ।-_রামানুজ। 
সে অবস্থায় জীবের আত্মার সহিত অবিভাগ ( অভেদ ) হয়। অর্থাৎ, 
জীবে ও আত্মাতে তখন কোন ভেদ থাকে না। 
অবিভাগেন তৃষ্টবাৎ। 1 রহ্ুত্র, ৪1818 
জীব স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। এই স্বরূপ কি প্রকার? অতঃপর 
বাদরায়ণ তাহারই বিচার করিয়াছেন। তিনি বলেন, জৈমিনির মতে ইহা 


্রাহ্মরূপ এবং উড়ুলোমির মতে ইহা চিন্সাত্র। 
ব্রাহ্গেণ জৈমিনিরপন্যাসাদিভ্যঃ | 
ঃ চিতিতন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদ্‌ ইতি উড়লোমিঃ 1 হরহ্নুত্র, ৪181৫ | 


স্বম্‌ অন্য রূপং ব্রাহ্ম অপহতপাপ্যত্বাদিসত্যসংকল্পত্বাবসানং তথা সর্ব্বজ্তত্বং সর্বেশ্বরত্ব্ণ 
তেন স্বেন রূপেণীতিনিষ্পদ্যতে ইতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যাতে * * চৈতন্যমেবতু অস্তাত্মবনঃ 
স্বরূপমিতি তম্মাত্রেণ স্বরূপেণীভিনিষ্পত্তিযুক্তা * তল্মাৎ নিরস্তাশেষপ্রপঞচেন প্রসন্নেনা- 
ব্যপদেস্তেন বোধাক্মনাইভিনিষ্পদ্যত ইতি উড়লোমিরাচার্য্যো মন্যতে ।__শঙ্করভাষ্য । 





1 শক্ষরাচাধ্য ইহার ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, মুক্তজীব পরমাত্মীর সহিত অভিন্ন হন। 
“অবিভক্ত এব পরেণাত্মন! মুক্তোইবতিষ্ঠতে । কুতঃ। দৃষ্টত্বাৎ। তথাহি তত্বমসি অহ্ং 
্হ্ষাশ্মি * * ইত্যেবমাদীনি বাক্যানি অবিভাগেনৈব পরমাত্সীনং দর্শয়তি।” রামানুজ 
বলেন যে, মুক্তপুরুষ নিজেকে পরমাত্বা হইতে অভিন্ন ( াহারই প্রকারভূত ) বলিয়া 
অনুভব করেন। “পরস্মাদ্‌ ত্রন্গণঃ স্বাত্মানম্‌ অবিভাগেনানুভবতি মুক্ত । কুতঃ। 
দৃষ্ত্বাৎ। :* * অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শান্তা জনানাং সত আত্মা ইত্যাদিভিশ্চ পরমাস্মাস্মকং 
তচ্ছরীরতয়। তত্প্রকারভূতমিতি প্রতিপাদিতম্‌ ॥” সম্প্রসাদ অর্থে জীবাত্মা, আত্মা অর্থে 
এখানে অধ্যাত্মা বুঝিলে কিরূপ হয়? জীবের মুক্তি অর্থে এখানে ইহাই সম্ভবতঃ 
বাদরায়ণের লক্ষ্য যে, চিদাভাস ( জীবাস্মা ) চিন্মাত্রে ( অধ্যাত্মাতে ) একীভূত হন । তখন 
চিদাভালে ( ক্ষরপুরুষে ) ও চিন্সাত্রে ( অক্ষরপুরুষে ) অবিভাগ হয়। চিন্নাত্র ও চিদাকাশে 
যে সংমিশ্রণ, অক্ষরপুরুষ ( অধ্যাত্ম] ) ও পুরুযোত্বম ( পরমাত্মার ) যে চির-সশ্মিলন,--. 
তাহ! এম্থলে সম্ভবতঃ বাদরায়ণের লক্ষ্য নহে।. 
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অর্থাৎ, “আচার্য জৈমিনি বলেন যে, মুক্ত ব্রহ্ব-স্বরূপ হন) ব্রহ্ম, নিষ্পাপ, 
সত্য-সংকল্প, সত্য-কাম, সর্কেশ্বর, সর্বজ্ঞ । মুক্তও সেইরূপ হন। ড়, 
লোমি আচাধ্য বলেন যে, চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ। অতএব মুক্তের ম্বরূপ 
চিন্মাত্রই হওয়া উচিত। * * অতএব, মোক্ষে সমন্ত গ্রপঞ্চ তিরোহিত 
হইয়া জীব একান্ত প্রসন্ন ও অচিস্ত্য চৈতন্তর্ূপে অবস্থিত হন। 

বাদরায়ণ এই উভয় মতের সামঞ্রস্ত করিয়া বলিতেছেন, 

এবমুপন্াসাৎ পূর্ববভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ ।- বরন্গনূত্র, 8181৭ | 

“আত্মা চিন্সাত্র হইলেও তাহার ব্রহ্মরূপ হওয়াতে কোন বিরোধ নাই, 
কারণ মুক্তের ব্রাঙ্গ পশ্বধ্য শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে ।, 

যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন যে, মুক্তের সমস্ত পশ্বর্যের প্রাপ্তি হয়; তিনি 
কামচার হন, তিনি স্বরাটু হন। 

আপ্রোতি স্বারাজ্যম্‌ * * তেষাং সর্বেষু লোকেষু কাঁমচারো৷ ভবতি। * * সংকল্লা- 
দেবান্ত পিতরঃ সমুত্ভিষ্স্তি। * * সর্ধবেহ্মৈ দেবা বলিমাহরস্তি । 

“তিনি স্বরাটু হন। তাহার সমস্ত লোকে ইচ্ছাগতি হয়। তীহার সংকল্প- 
মাত্রে পিতৃগণ উপস্থিত হন। সমস্ত দেবতার! তাহার জন্ত বলি আহরণ 
করেন ।+ 

বাদরায়ণ ইহার সমর্থন করিয়া বলিতেছেন, যে মুক্তের যে র্বধ্য তাহা . 
সংকল্পমাত্রে উপনীত হয় । 

সংকল্লাদেব ততৎশ্রুতেঃ | _বন্মনুত্র, 8181৮ 1 
অতএব, তিনি অনন্যাধিপতি (স্বরাট্‌ ) হন । 
9. অতএব চ অনন্তাধিপতিঃ।- ্র্গুত্র, ৪161৯ । 
এ অবস্থায় তাহার শরীর থাকে কি না ? বাদরি বলেন থাকে না, জৈমিনি 
বলেন থাকে । বাদরায়ণের মত এই যে, শরীরের থাকা না থাকা, মুক্তের 


তরহ্মপ্রাপ্তির ফল। ৩৪১ 


ইচ্ছাধীন। যদি শরীর থাঁকে, তবে জাগ্রদ্বৎ ভোগ হয়) ধদি না থাকে, 
তবে স্বপ্নবৎ ভোগ হয়। 
অভাবং বাদরিরাহ হোবমূ। ভাঁবং জৈমিনিধিকল্লামননাৎ। স্বাদশাহবৎ উভয়বিধং 
বাদরায়ণোহতঃ | তন্বভাবে সন্ধবছুপপদ্যতে। ভাবে জাগ্রদ্বৎ।-_ হঙ্গনৃত্্, 8181১ ৯-১৪। 
মুক্ত ইচ্ছাবশে কায়ব্যৃহ রচনা! করিতে পারেন এবং সেই সমস্ত দেহে 
অনুপ্রবেশ করিতে পারেন । 
শ্রদীপবদ্‌ আবেশ স্তথা হি দর্শয়তি ।-_তন্গসূত্রে, ৪181১৫। 
সেইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, 
স একধা। ভবতি ভ্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধ। ৷ 
“তিনি এক হন, তিন হন, পাঁচ হন, সাত হন । 
মুক্ত সমস্ত বিষয়ে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হন বটে, কিন্তু জগতের হৃষ্টি-স্থিতি- 
লয়ে তাহার কোন কর্তৃত্ব হয় ন|। 
জগদ্ব্যাপারবর্জজম্‌। *- বল্গনৃত্র, ৪181১৭। 
আর তীহার যে ভোগ হয়, তাহা এই সৌরমগুলেই সীমাবন্ধ। 
প্রত্যক্ষোপদেশাদিতি চেন্ন আধিকারিকমণ্ডলস্্োক্তেত | 1 বরন্মনুত্র, 8181১৮। 
“যদি বল, মুক্তের নিরন্কৃশ শবর্্যই শ্রুতি-উপদিষ্ট_“আপ্োতি শ্বারাজ্যম্‌” ) 
উত্তরে বলি যে, সে শশ্বর্য অধিকৃত মগ্ডলে সীমাবদ্ধ । 
ভগবানের সহিত মুক্তের ভোগের মাত্র সাদৃশ্য হয়। 
ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ ।-বন্দস্ূত্র, 9181২১। 
ভোগমাত্রমেষাম্‌ অনাদিসিদ্ধেনেস্বরেণ সমানমূ।--শঙ্করে 





*. বাদরায়ণ একথার সমর্থনের জন্য বিবিধ রি উপন্যাস করিয়াছেন ; প্রকরণাৎ 
অসন্গিহিতাৎ ইত্যাদি । 

+ অর্থাৎ, 002609 9 08৪ 087000197 80187 ৪5৪6970 আধিকারিক! 
অধিকারেষু নিষুক্তা স্তেষাং মগ্ডলানি লোকা: তংস্থা। ভোগ! মুক্তমত ভবস্তি ।--রামান্বজ- 
ভাষ্য। শন্করের ব্যাখ্যা অন্তরূপ, -তাহা৷ সমীচীন মনে হয় না। 


৩৪২ ্ গীতার ঈশ্বরবাদ | 


শুক্ের ভোগই কেবলমাত্র ঈশ্বরের সমান হয় ।, 
অর্থাৎ, শক্তি সমান হয় না । সেইজন্য, মুক্ত, ঈশ্বরের মত স্থষটি-স্থিতি- 
সংহারে সমর্থ হন না। 
বাদরায়ণ আরও ঘলিতেছেন যে, এইরূপ মুস্তকে আর সংসারে 
ফিরিতে হয় না। 
অনাবৃত্তিঃ শব্দাদ্‌, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ ।- অন্দসূত্র, 818২২ । 
'্রহ্গলোকগত মুক্তের আর আবৃত্তি হয় না শ্রুতি এইরূপ 
বলিরাছেন | 
ব্রহ্ষলোকগত সাধকের এই যে অনাবৃত্তি ইহা কি আত্যন্তিক না 
আপেক্ষিক ? 
উপনিষদূ এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 
ব্ক্মলোকান্‌ গময়ন্তি। তে তেষু ব্রদ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতে। বস্তি। 
তীহার৷ ব্রহ্মলোকে দীর্ঘায়ুঃ ব্রহ্মার আফুঃপরিমিত কাল বাস করেন ।” 
স খলু এবং বর্তয়ন্‌ যাবদায়ুষং ত্রহ্গলো কমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ভুতে । 
-ছান্দোগ্য, ৮১৫1১ । 
“তিনি এইরূপে থাকিয়া যতদিন ব্রহ্মার আযুঃ ততদিন ব্রহ্মলোকে 
অবস্থান করেন। পুনরায় আবর্তন করেন না 1 
_ গীতার উপদেশে আমরা জানিতে পারি যে, ব্রহ্মলৌক হইতেও আবর্তন 
হইতে পারে। গীতা বলিয়াছেন £__ 
মামুপেত্য পুনজন্ম হুঃখালয়মশাস্বতম্‌ । 
নাপ্পুবস্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ 
আত্রহ্মভুবনাল্লোকা: পুনরা বর্তিনো ই্ডুন । 
| মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥__গীতা, ৮1১৫-১৬। 
| অর্থাৎ, “মাত্মারা আমাকে পাইয়া আর ছুঃখের আলম, অনিত্য, 
পুনর্জন্ম (সংসার ) প্রাপ্ত হন না) তীহারা পরমসিদ্ধি লাভ করেন। হে 


ব্রহ্মপ্রাপ্তির ফল। ৩৪৩ 


অঙ্জছুন! ব্র্মলোক হইতেও জীব পুনরায় আবর্তন করে, কিন্তু আমাকে 
পাইলে আর পুনর্জন্ম হয় না|? | 

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত সাধকের কল্পের মধ্যে আবৃত্তি 
হয় না বটে, কিন্তু কল্পক্ষয় হইলে তাহাকেও ফিরিতে হয়। এই শ্লোকের , 
টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন £-_ 

ত্ক্গলোকস্তাপি বিনাশিত্বাৎ তত্রত্যানাম্‌ অনুৎপন্নজ্ঞানানাম্‌ অবশ্থন্তাবি পুনর্জন্ম । 
ঘ এবং ক্রমমুক্তিফলাভিরুপাসনাভিঃ ব্রদ্গলোকং প্রাপ্তান্তেবামেব তত্র উৎপন্নজ্ঞানানাং 
বর্গণা সহ মোক্ষো। নান্ঠেষাম্‌। মামুপেত্য বর্তমানানাং তু পুনর্জন্ম নাস্তেব। 


অর্থাৎ, 'ব্রহ্মলোক যখন বিনাশী, তখন ব্রহ্মলোকগত জীবেরও অবস্তই 
পুনর্জন্ম হইবে, যদি না তাহার জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ধাহারা এইরূপে 
ক্রমমুক্তি-ফলদায়ী উপাসনার দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাহাদের ব্রক্মলোকে 
অবস্থানকালে যদি জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবেই তাহারা (কল্লাস্তে ) ব্রহ্মার 
পহিত মোক্ষলা করেন। অপরে করিতে পারে না। কিন্তু আমাকে 
( ভগবান্‌কে ) লাভ করিলে পুনর্জন্ম কখনই হয় না।” 
এখানে শ্রীধরস্বামী নিম্নোক্ত স্থৃতিবাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন, 
্রহ্ধণা সহ তে সর্ব সম্প্রাপ্ে প্রতিসঞ্করে। 
পরপ্যান্তে কৃতাত্মানো প্রবিশস্তি পরং পদম্‌ ॥ 
“কল্নান্তে যখন প্রলয় উপস্থিত হয়, তখন তাহার! ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মার 
আযুর অবসানে কৃতার্থ হইয়৷ পরমপদ প্রাপ্ত হন।” 
, . বরহ্গনত্রও এই মনে বলিয়াছেন, 
কা্যাতয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরম্‌ অভিধানাৎ।--অন্ষসথত্র, 81৩১০ 
কার্য্ের (্রহ্মাণ্ডের ) অবসানে, তাহার অধ্যক্ষ ব্রহ্মার সহিত তীহার| . 


নি (ব্রহ্ম ) প্রার্থ হন,__শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন 1” 


৩৪৪ ূ শীতায় উশ্বরবা। 


অতএব, ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, যদিও ব্রহ্মলোক-বাসীর স্থিতি স্র্গ- 
বাসীর অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ, কিন্ত কল্পাস্তে তাহারও পতন হয়, যদি না 
ইতিমধ্যে তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন। কারণ, তাহা 
, হুইলে তাহাকে আর ফিরিতে হয় না, তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হন। 

বাদরায়ণ যে সুত্র করিয়াছেন £-- 

অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।-ব্রন্গনূত্র, ৪181২২। 

সে অনাবৃত্তি এইভাবেই বুঝিতে হইবে। 

সেইজন্ত পণ্ডিতবর শ্রীকালীবর বেদাস্তবাগীশ মহাশয় স্বকৃত শঙ্কর- 
ভাষ্যের অন্কুবাদে এই অনাবৃত্তির প্রসঙ্গে এইরূপ বলিয়াছেন, 

“এই স্থানে আর একটা সিদ্ধান্ত কথা বক্তব্য। তাহা এই £__- 
ধাহার! বিনা ঈশ্বরোপাসনায় অর্থাৎ পঞশগ্রিবিদ্যার অনুশীলন, অশ্বমেধষজ্ঞ, 
ড় তরশ্র্য, ইত্যাদি ইত্যাদি কম্মের বলে ব্রহ্মলোকে উদ্ভূত হন, তবজ্ঞানের 
অভাবে তাহারা কল্পক্ষয়ে বা প্রলয়াবসানে পুনর্জন্ম পাইয়া থাকেন। 
কিন্তু ধাহারা ঈশ্বরোপাসনায় ও তত্বজ্ঞান নিয়মে ব্রহ্গলোকগামী হন, 
তাহারা আর প্রত্যাবর্তন করেন না। তাহার! কল্াস্ত হইলে ব্রহ্মার সহিত 
উৎপনব্হ্ষদর্শন অর্থাৎ তত্বজ্ঞানী হইয়া পরিমুক্ত হন।” 

অন্তত্র গীতা এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, জীব যদি ভগবানের সমীপে 
পৌছিতে পারে, তবেই তাহার আবৃত্তির শেষ হইবে ) নতুবা! নহে। 

যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥-_গীতা, ১৫৬1 

'যেখানে পৌছিলে আর আবর্তন করিতে হয় না, আমার সেই 
পরমধাম |” 

"তা ভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়! অন্তাত্রও এইকথা বলিয়াছেন, 

অব্যক্তোহক্ষর ইত্যক্তস্তমাহঃ পরমাং গতিম্‌। 
বং প্রাপ্য ন নিবর্তান্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥--গীতা, ৮1২১। 


ত্রহ্গপ্রাপ্তির ফল। ৩৪৫ 


“অব্যক্ত অক্ষর-্যাহাকে পরম গতি বলে, যাহাকে পাইলে আর 
প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না,__-আমার সেই পরমধাম |” 

গীতা অন্তত্র বলিয়াছেন ;-_ 

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধন্দ্য মাগতা। । 
সর্গেহপি নোপজায়স্তে প্রলয়ে ন ব্যথস্তি চ॥-_গীতা, ১৪।২। 
পুনন পবর্তস্তে ।_-গ্রীধর | 

“এই জ্ঞানের আশ্রয় লইয়। আমার সমানধর্ম প্রাপ্ত হইয়৷ (সাধক) 
স্থপ্টিতেও উৎপন্ন হন না, প্রলয়ে ও ব্যথিত হন না ।, 

গীতা অনাবৃত্তি সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন,__ 

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং 
যন্মিন গত ন নিবর্তত্তি ভুয়ঃ 
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে 

* যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রস্থত! পুরাণী ॥-__গীতা, ১৫1৪ । 
তদ্ঘদ্বয়ন্তদা আ্মানস্ততিষ্টান্তৎপরায়ণাঃ। 
গচ্ছস্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধ,তকল্মষাঃ1-_গীতা, ৫1১৭ । 
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্‌ দেহী দেহসমুক্তবান্‌। 
জন্মসৃত্যুজরাদুইখৈধিমুক্তোহমৃতমন্্ুতে 1 গীতা, ১৪1২ । 

“পরে সেইপদ অন্বেষণ করিতে হইবে, যাহা পাইলে আর আবর্তন করিতে 
হয় না। ধাহ! হইতে এই পুরাণী প্রবৃত্তি প্রস্থত হইয়াছে, সেই আদিপুরুষের 
শরণ লইলাম 1” 

“সেই পরমাস্মায় ধাহাদের বুদ্ধি, তিনিই ধাহার্দের আত্মা, তাহাতে ধাহা- 
দিগের নিষ্ঠা, তিনিই ধাহাদিগের পরায়ণ, জ্ঞান-ক্ষয়িত-পাপ তাহাদের আর 
আবৃত্তি হয় না।” 

'জীব দেহজ এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া, জন্ম-মৃত্যু-জরা-রূপ ছুঃখ 
হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন |, 


৩৪৩৬ গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


অতএব, গীতার মতে অনাবৃত্তির একমাত্র উপায়--ভগবং-প্রাপ্তি। 
সাধকের যতই উচ্চগতি, যেমনই উৎুষ্ট উশ্ব্ষ্য লাভ হউক না কেন, ভগ- 
বানের সহিত যতদিন না! মিলন হয়, ততদ্দিন তাহার গতাগতির একাস্ত- 
নিরোধ হর না। অতএব, দেখা যাইতেছে যে, সাধারণ সাধক ধূমযানে 
ভূঃ ভূবঃ স্বঃ--এই তিন লোকে কর্মান্সারে গতাগতি করে। ইহাকে 
বলে মানব-আবর্তি। উচ্চতর সাধন সাধককে এই তিন লোকের উপরে 
লইয়া যায়। তিনি দেবযান-পথে ব্রিলোকীর উপরে যে উচ্চতর লোক-_ 
জনঃ তপঃ মহঃ সত্য-_-সেই সকল লোকে গমন করেন। এই সত্য- 
লোকেরই নামান্তর ব্রহ্মলোক। তিনি প্র সকল উচ্চলোকে এক কর্প- 
কাল অবস্থান করেন। সেই কল্পলের মধ্যে তাহাকে আর মানব-আবর্তে 
ফিরিয়া আসিতে হয় না। কিন্তু কল্লাস্তে যখন প্রলয় উপস্থিত হইয়া 
ব্রহ্গলোকও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখন ব্রন্গাণ্ডের নাশের সহিত তাহারও 
পতন হয়। কিন্তু যে সকল উচ্চতম সাধক ইহলোকে বা পরলোকে 
অবস্থানকালে ভগবানের সহিত মিলিত হইবার অধিকার প্রাপ্ত হন, 
ত্তাহারা সত্যলোকেরও পারে, ব্রহ্মাণ্ডের বহিংস্থিত ভগবানের যে পরমধাম 
( পুরাণের ভাষায় যাহাকে বৈকুণ্ঠ বলে ), সেই ধামে উপনীত হন। 
তাহাদিগকে বল্লাস্তেও ফিরিতে হয় না। তাহারা ভগবানের সহিত 
অনস্তমিলনে মিলিত হন। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই গুঢ়রহন্ত বিবৃত 
হইয়াছে। 


বহ্গভূতঃ প্রসন্নাত্বা ন শোচতি ন কাক্ষতি। 

সমঃ সর্কেধু ভূতেষু মন্তজিং লভতে পরাম্‌॥ 

ভক্ত্যা মামভিজীনাতি যাবান্‌ ষশ্চান্মি তত্বতঃ | 

ততে। মাং তত্বতো। জ্ঞাত্ব। বিশতে তদনভ্তরম্‌ ॥__গীতা, ১৮।৫৪-৫৫ | 
ত্রহ্মভৃত (সাধক ) প্রসন্নাত্মা হন; তিনি শোকও করেন না, 


আকাঙ্ষাও করেন না। তিনি সর্ধতৃতে সমজ্ঞান হুইয়া পরা ঈশ্বর-তক্তি 


ত্র্মপ্রাপ্তির ফল । ৩৪৭ 


লাভ করেন; ভক্তি দ্বারা ভগবানের স্বরূপ যথার্থবূপে অবগত হন? এবং 
ভগবানকে ষথার্থরূপে জানিয়া অনস্তর তাহাতে প্রবেশ করেন 1, 

এ অবস্থা ব্রহ্মভূত হওয়ারও পরের অবস্থা ) গীতার স্থানে স্থানে 
রান্ষীস্থিতি, ব্রহ্ম নির্ববাণ প্রভৃতির যে উল্লেখ আছে, তাহারও পরের অবস্থা । 
্রহ্মভৃত হওয়ার অর্থ এই যে, আমাদের ব্রন্ধাণ্ডের যিনি আত্মা-_ধাহাকে 
্রঙ্গ৷ বলে-_তাহার সহিত একীভূত হওয়া । ইহা সাধনার খুব উচ্চ অবস্থা 
বটে, কিন্তু সাধকের চরম নহে। কারণ, আমাদের যেমন ব্রহ্গাণ্ড এপ 
কত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে। 

সংখ্যা চেদ্‌ রজসামস্তি বিশ্বানাং ন ক্দাচন। 


“বরং ধূলিকণার সংখ্যা আছে, কিন্ত ব্রহ্ধাণ্ডের সংখ্যা নাই ।” 
উপনিষদ্‌ বলিয়াছেন,__ 


অন্ত বরঙ্গাগুস্ত সমস্ততঃ স্থিতান্েতাদৃশান্নস্তকোটি ত্রন্মাগডাণি সাবরণানি জ্বলস্তি ৷ 
চতুমুখ পঞ্চমুখ যন্মুখ সপ্তমুখাষ্টমুখাদিসংখ্যাক্রমেণ সহস্রাবধিমুখাস্তৈনরায়ণাংশৈ রজো- 
শুণপ্রধানৈরেকৈ কল্ৃষ্িকর্তৃভিরধিষ্টিতানি বিষ্ণুমহেহ্বরাখ্যৈনরায়ণাংশৈঃ সন্তমোগুণ- 
প্রধানৈরেকৈকস্থিতিসংহার-কর্তৃভিরধিষ্টিতানি মহাজলৌঘমধ্তবুদবুদানস্তসংঘবদ্‌ জরমস্তি ৷ 


“এই ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দিকে এইরূপ অনন্থকোটি সাবরণ ব্রহ্ধাও দীপ্তি 
পাইতেছে। সে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে যথাক্রমে স্ষ্টি-স্থিতি-সংহার-কারক, 
রজোগুণ, সন্বগুণ ও তমোগুণ প্রধান, নারায়ণাংশ চতুমুথ হইতে সহস্র- 
মুখ পর্য্যন্ত ব্রহ্ম, বিষণ ও রুদ্র অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। যেমন সমুদ্রে অনস্ত 
মতস্ত-বুদ্বুদ ভ্রমণ করে, সেইরূপ এই সকল ব্রন্াও বিচরণ করিতেছে ।” 

প্রত্যেক ত্রন্ধা্ডের স্বতন্ত্র ঈশ্বর । গুণভেদে তাহার নাম ব্রহ্গা, বিজু, 
রুদ্র। কিন্ত যিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, যিনি এই সকল ঈশ্বরের ও 
ঈশ্বর,_তিনিই মহেশ্বর, তিনিই ভগবান্‌। 


৩৪৮ গীতায় ঈশ্বরবাদ। 
কোটিকোট্যযুতানীশে চাগ্ডানি কথিতানি তু। 


তত্র তত্র চতুব্ত। বরন্মাণো! হরয়োভবাঃ ॥ 
অসংখ্যাতাশ্চ কদ্রাথ্যা অসংখ্যাতাঃ পিতামহাঃ | 
হরয়শ্চ হাসংখ্যাতাঃ এক এব মহেশ্বরঃ ॥-_বিজ্ঞানভিক্ষু-ধূত লিঙ্গপুরাণ । 
অর্থাৎ, "ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়। কোটি কোটি ব্রহ্মাও আছে। প্রত্যেক 
ব্রহ্ধাণডে ব্রহ্ধা বিষু রুদ্র রহিয়াছেন। সেই সকল ব্রন্ধা বিষু রুদ্রের সংখ্যা 
করা যায় না । যিনি ইহাদের ঈশ্বর__মহেশ্বর, তিনি একমাত্র 1 
গীতার লক্ষ্য-_সাধককে _সেই মহেশ্বরের সহিত সংযুক্ত করিয়া! দেওয়া। 
আমরা দেখিয়াছি যে, ব্রহ্ষ্ত্র সাধককে ব্রহ্মলোক অবধি লই 
গিয়াছেন টস 
আধিকারিকমণলন্তোক্তেঃ ।-_ ব্রন্সথত্র, 8181৮ । 
কিন্তু গীতা তাহারও পরের অবস্থা বর্ন করিয়াছেন এবং সাধনার 


যাহা চরমের চরম, সেই ভগবানের ধামে সাধককে উপনীত 
করিয়াছেন। 


সাধক যে সাধনার বলে ব্রহ্মকে পাইতে পারেন, এ কথা গীতা ভূয়োভুয়ঃ 
বলিয়াছেন; ্ 
বহুনাং জন্মনামস্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপদ্যতে ॥ _শীতা, ৭।১৯। 
জ্ঞানবান্‌ বহু বহু জন্ম অস্তে আমাকে ( ভগবান্কে ) প্রান্ত হন 
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিস্তয়ন্‌__গীতা, ৮1৮ 
“হে পার্থ! (সাধক ) ধ্যান দ্বার! দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন 
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্‌॥__গীতা, ৮১*। 
“সেই ( যোগী ) দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন।» 
'.. মামেবৈধ্যসি যুক্তি বম্‌ আত্মানং মৎপরায়ণঃ।--গীতা, ৯1৩৪। 
ঈশ্বরপরায়ণ (যোগী) আত্মাকে এইবূপে যোগ করিয়া আমাকে 
€ ঈশ্বরকে ) প্রাপ্ত হন 


্রহ্মপ্রাপ্তির ফল। ৩৪৯ 


নিরববরঃ সর্বভূতেবুযঃ স মামেতি পাওব ॥--গীতা, ১১1৫৫ । 
পসর্বভূতে বৈরহীন (ভক্ত ) আমাকে প্রাপ্ত হন।” 
| ময্যেব মন আধৎস্য ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় | 
নিবসিষাসি ময্যেব অত উদ্ধ ন সংশয়ঃ ॥-_-গীতা, ১২।৮। 
“আমাতে মন আধান কর, আমাতে বুদ্ধি স্থাপন কর; এরূপ করিলে 
নিশ্চয়ই দেহান্তে আমাতে বাস করিবে, 
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্লোতি নিবৌধ মে ।-_গীতা, ১৮1৫০ । 
“সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধক যেবূপে ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন, তাহা বুঝিয়া লও |” 
্রহ্ধপ্রাপ্ত সাধক যে ব্রহ্ম হন, একথা গীতা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন 2 
ঘোহস্তঃ সথখোহস্তরারামন্তথাস্তজেঠাতিরেব ষঃ | 
স যোগী ব্রন্মনির্ববাণং ব্র্মভৃতোহধিগচ্ছতি ॥--্িতা, ৫1২৪ | 
প্রশাস্তমনসং হোনং যোগিনং সথমুত্তমমূ । 
* উপৈতি শাস্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্‌॥ 
যুপ্নন্নেবং সদাত্মানং যৌগী বিগতকল্মষঃ। 
স্থেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং হুখমঙ্খূতে ॥_গীতা, ৬২৭-২৮। 
সর্বভূতস্থিতং যো৷ মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ। 
সর্ধবথ বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥--গীতা, ৬1৩১ । 
যদা৷ ভৃতপৃথগ.ভাবমেকন্থমন্পস্ঠতি। 
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদী ।-_গীতা, ১৩।৩১। 
মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন লেবতে। 
সগুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ ব্রহ্মতৃয়ায় কল্পতে ।__গীতা, ১৪।২৬। 
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্‌ । ্ 
বিমুচ্য নির্দমঃ শান্ত ্রহ্মভুয়ায় কল্পতে ॥__ গীতা, ১৮।০৩। 
“যে যোগীর অন্তরে সুখ, অন্তরে আরাম, অন্তরে জ্যোতিঃ, তিনি 
ব্রহ্মতৃত হইয়া ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন ।* 
প্রশাস্তচিত্ত, রজোহীন, নিষ্পাপ, ব্রহ্মভূত যোগী উত্তম সুখ প্রাপ্ত 


৩৫০ গীতায় ঈশ্বরবাদ 


হন। পাপহীন যোগী সর্বদা আত্মাকে যুক্ত করিয়৷ অনাস্সাসে ব্রহ্ষ- 
সংস্পর্শরূপ অত্যন্ত স্থথ লাভ করেন।” ৃ 

“যে যোগী সর্বভূতস্থ আমাকে একত্ব আশ্রয় করিয়। ভজন করেন, সমস্ত 
বিষয়ে সংযুক্ত থাকিয়াও তিনি আমাতে অবস্থান করেন ।, 

খন সাধক তৃতগণের পৃথক্ভাব একস্থ (্রন্গে স্থিত ) দর্শন করেন 
এবং তাহা হইতেই বিস্তার উপলব্ধি করেন, তখন তিনি ব্রহ্ম হন। 

“যিনি একান্ত ভক্তিযোগে আমাকে সেবা করেন, তিনি সমস্ত গুণের 
অতীত হইয় ব্রহ্মভূত হন ।” 

“সাধক অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া, শান্ত 
ও নিশ্মম হইয়া ব্রহ্মভূত হন।+ 

বরহ্ধভূত সাধকের কিরূপ অবস্থা হয়, গীতা এইরূপে তাহার বর্ণন! 
করিয়াছেন, | 


বহবো জ্ঞানতপনা পৃতী মন্তাবমাগ্তাঃ ॥-_গীত], ৪1১ । 
মদ্ভাবং-সৎসাধুজ্যম্‌।--শ্রীধর । 

মদ্ভাবং- মদ্রূপত্বং ।--মধুস্থদন | 

নাস্যং গুণেভ্যঃ কর্তীরং যদ দরষ্টানুপশ্যতি। 

গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মন্ভাবং সোহধিগচ্ছতি ॥--গীতা, ১৪।১৯। 
মদ্ভাবং ্ব্রহ্গত্বমূ।--শ্রীধর । 

মদ্ভাবং-মদ্রূপতাং 1-_মধুহদন | 

মদ্ভীবং-মমভাবং ।- শঙ্কর । 

ইদং জ্ঞানমুঙ্শ্রিত্য.মম সাংন্দ্যমাগতাঃ। 

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথস্তি চ ॥-_গীতা, ১৪।২। 
মমসাধন্দ্যং- মদ্রূপত্বং ।-_শ্রীধর | 
মমসাধন্দ্যংস্মৎম্বরূপতাং ।--শঙ্কর। 
মমসাধন্দ্যং-মৎসাম্যং ।-রামানুজ। 

সক্ত্যা ত্বনস্তয়া শকাঃ অহমেবংবিধোইর্জুন 

জাতুং তরফ তত্বেন প্রবেষ্টফ্চ পরস্তপ ॥-_গীতা, ১১1৫৪ । 


ত্রহ্মগ্রান্তির ফল। ৩৫১ 


প্রবেষ্টংচ তাদাক্যেন।--শ্রীধর | 
ভক্ত্যা মামভিজানাতি ধাবান্‌ যশ্চাম্মি তত্বতঃ। 
_. ততো মাং তত্বতে জ্ঞাত্বা বিশতে তদনত্তরমূ ।-_গীতা, ১৮1৫৫। 
মাং বিশতে - পরমানন্দরূপো! ভবতি। _শ্রীধর ॥ 
“অনেক সাধক জ্ঞানরূপ তপন্তার দ্বার! পবিত্র হইয়া ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত 
হইয়াছেন | 
'খন সাধক গুণ ভিন্ন অন্ত কর্তা দেখেন না এবং গুণ হইতে পরতত্ব 
অবগত হন, তখন তিনি ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হন।” 
, দ্বাহারা এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়৷ আমার সমানধর্মম প্রাপ্ত হন, তাহারা 
স্থাট্টিতে উৎপন্ন হন না! এবং প্রলয়ে ব্যথিত হন না ।” 
“হে অজ্জুন! অনন্ত ভক্তির দ্বারা বিশ্বরূপ আমাকে জান! যায়, দেখা. 
যায় এবং আমাতে প্রবেশ করা যায়। 
“সাধক ভক্তির দ্বারা আমি কে এবং কিরূপ তাহা অবগত হন, অনস্তর 
আমাকে বথার্থরূপে জানিয়া৷ আমাতে প্রবেশ করেন ।” 
অতএব, দেখ! যাইতেছে, গীতার মতে মুক্তপুরুষ ব্রন্মের সহিত মিলিত 
হইয়া ব্রন্ধ হন। তাহাতে ও ব্রহ্ষে কোন ভেদ থাকে না, উভয়ে অভিন্ন 
হন। . 
উপনিষদ্‌ মুক্তের অবস্থ। বর্ণন করিতে গিয়। বলিয়াছেন, 
যথেমা নদ্যঃ স্তন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্র প্রাপ্যাস্তং গচ্ছস্তি, ভিদ্যেতে তাসাং 
নামরূপে, সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে। এবমেবাস্ত পরিভ্ষটরিমাঃ যোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ 
পুরুষং প্রাপ্যান্তং গচ্ছস্তি, ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং* প্রোচ্যতে স এযোহ- 
কলোহমুতে। ভবতি ॥- প্রশ্ন, ৬1৫। 
“যেমন নদীসকল সমুদ্র অভিমুখে ধাবিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়া 
অস্তগত হয়, সেইরূপ এই ব্রহ্গদরশী পুরুষের এই ষোড়শকলা ( একাদশ 
ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র ) পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়! অস্তহিত হয়, তখন তাহাদের 
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নাম বা রূপ কিছুই থাকে না। তাহাদিগকে পুরুষ-_এই রূপই বলা হয়। 
তখন ব্রন্ধজ্ঞানী কলাহীন অমর হন ৮ 
বাদরায়ণ নিয়বোক্ত সুত্রদ্ধয়ে এই শ্রুতির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন 
তানি পরে তথা হাহ । অবিভাগে। বচলাৎ 1 -ব্র্গন্ত্র, 81২/১৫-১৬। 
তিতজ্ঞানীর সেই সকল (ইন্দ্রিয় ও ভূতহথস্ন ) পরেতে ( আত্মায় ) লীন 
হয়। তাহাদের আত্মার সহিত অবিভাগ সিদ্ধ হয়।+* 

ইহা বিদেহমুক্তির কথ| । এ অবস্থায় মুক্তের স্থূল, সুঙ্ক্, কারণ,__ 
সমস্ত শরীরের অত্যন্ত-নাশ বা প্রবিলয় হয়। 

জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিশ্রণের কথা বাদরায়ণ অন্ত সথত্রে বলিয়াছেন, 

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ॥ _বরন্মসত্র, ৪181৪ | 

“মুক্ত অবস্থায় জীবের অবিভাগ হয়-__শ্রুতিতে এইরূপ দেখ! যায়।” 
কারণ, উপনিষদ্‌ এই ভাবেই মুক্তের স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন, 

যথ। নদ্যঃ স্তন্দমানাঃ সমুপ্রেহস্তং গচ্ছস্তি নামরূপে বিহায় | 
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্‌ বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্‌ ॥ 

“যেমন নদী প্রবাহিত হইয়৷ সমুদ্রে পতিত হুইয়! নামরূপ হারাইয়া 
অন্তমিত হয়, সেইরূপ বিদ্বান্‌ ( তত্বজ্ঞানী ) নামরূপ হইতে মুক্ত হইস্৷ দিব্য 
পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন |” 

এই যে নদী-সমুদ্রের মিলন, ইহা কেবল মিলন নহে, ইহা মিশ্রণ । এই- 
রূপে মিলিত হইলে নদী, আর নদী থাকে না, সমুদ্র হইয়া যায়। বিদেহমুক্তির 
অবস্থায় জীবেরও সেইরূপ হয়। জীব আর জীব থাকে না, ব্রহ্ম হইয়া যায়। 

আমরা দেখিয়াছি যে, জীব ও ব্রন্ষের এই অত্যন্ত-মিলনই গীতার চরম 
লক্ষ্য এবং ইহাই গীতার অনুমোদিত মুক্তি । 

_.*. এখানে “পর” অর্থে শঙ্করাচাধ্য পরবরক্ম বুঝিয়াছেন। রামাহুজের মতে পর অর্থে 


পরমাত্মা। রামানুজ বলেন, অবিভাগ অর্থে অপৃথক্ভাব-__পৃথগব্যবহারাণর্হ' সংসর্গ। 
অর্থাৎ, এক্স মিশ্রণ_হে দিশ্রণে পৃথক্‌ বলিয়া অনুস্থৃতি তিরোহিত হয়। 


একবিংশ অধ্যায়। 
উপসংহার । 


গীতায় ঈশ্বরবাদের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইয়৷ আমাদিগকে ষড়- 
দর্শনের ছুর্গম গহনারণ্যে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। অনেক কষ্টে 
সেখান হইতে নিক্রান্ত হইয়াছি। এখন গ্রস্থসমাপ্তির পুর্ববে আমাদের 
আয়াস-লন্ধ ফলের সার-সংকলন করিয়৷ এই পুস্তকের উপসংহার করি। 
আমর! প্রথম অধ্যায়ে দেখিয়াছিলাম যে, ছুঃখনাশ জীবের একাস্ত 
ঈপ্সিত এবং সেইজন্য ছুঃখহানিই জীবের পরম পুরুযার্থ। গীতা রচনা- 
কালে প্রচলিত দর্শনসমূহে এই ছুঃখনাশের উপায় বিবিধভাবে উপদিষ্ 
ছিল। গীতাও ছুঃখনাশের উপায়ের উপদেশ করিয়াছেন। সেই 
উপায়ের সহিত দর্শন-শাস্ত্রের উপদিষ্ট উপায়ের একটি বিশেষ পার্থক্য 
আছে। গীতোক্ত উপায়ের কেন্তরস্থানে ঈশ্বর। কিন্তু এক বেদাস্ত 
ভিন্ন অন্ঠান্ত দর্শনের উদ্ভাবিত ছুঃখহানির উপায়ের সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক 
বড় নিকট নহে। আমরা আরও বলিয়াছিলাম যে, দর্শনসমূহের 
সবিশেষ আলোচনা করিলে এই ধারণা ক্রমশঃ হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া 
যায় যে, তাহাদের মধ্যে কি একটা অসম্পূর্ণতা, কি এক অভাব রহিয়া 
গিয়াছে । আর গীতা সেই সকল দর্শনশাস্ত্বের মূল প্রতিপান্থ অঙ্গীকার 
করিয়া লইক্কা তাহার মধ্যে এমন একটী অপূর্ব বস্তর সংযোগ করিয়া 
দিয়াছেন যে, তাহার ফলে সেই অন্তাবের মোচন হইয়াছে, সেই 
অসম্পূর্ণতার পুরণ হইয়াছে । সেই অপূর্ব বন্ত ঈশ্বরবাদ। ঈশ্বরবাদ 
সংযোগ করিয়া দিয়! গীতা অতি সহজে দর্শনসমূহকে সুসম্পূর্ণ করিয়া 
দিয়াছেন। 

২৩ 
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এই কথ প্রতিপন্ন করিবার জন্ট আমাদিগকে একে একে বড়. 
দর্শনের সংক্ষেপে আলোচনা করিতে হইয়াছে । প্রথমতঃ, আমর! স্তায় 
ও বৈশেষিক দর্শনের আলোচনা করিয়াছিলাম। সে আলোচনার ফলে 
* আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, যদিও স্ায় ও বৈশেষিক দর্শনে 
ঈশ্বর প্রত্যাখ্যাত হন নাই, তথাপি উভয় দর্শনেই ইশ্বরের স্থান 
অতি গৌণ। কারণ, ন্তায় ও বৈশেধষিক দর্শনে ছুঃখনাশের (অপরর্গ- 
লাভ বা নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তির) যে উপায় উপনিষ্ট হইয়াছে, তাহার সহিত 
ঈশ্বরের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। ঈশ্বর যাউন বা থাকুন, তাহার সহিত 
জীবের সন্বন্ধ স্থাপিত হউক কিম্বা না হউক, তাহাতে ন্যায়বৈশেষিকের 
কিছুযায় আসে না। আমরা আরও দেখিয়াছিলাম যে, সমুদায় গীতা- 
গ্রন্থে শ্তায় ও বৈশেষিক দর্শনের কিছুমাত্র প্রসঙ্গ, ইজিত বা আভাস দৃষ্ট 
হয় না। অতএব, গীতায় ঈশ্বরবাদদের আলোচনায় এ ছুই দর্শনের বিবরণ 
না দিলেও চলিতে পারিত। কিন্তু বিষয়ের সম্পূর্ণতার জন্য তাহা দিতে 
হইয়াছে। 

অপর চারি দর্শনের সহিত গীতার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। শ্লীতা সাধারণ- 
ভাবে সেই সেই দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য অঙ্গীকার করিয়া, তাহার মহিত 
ঈশ্বরবাদ সংযুক্ত করিয়া দিয়া তাহাদিগকে হুসম্পূর্ণ করিয়াছেন। সেইজন্য 
প্রথমতঃ সেই সেই দর্শনের প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে হইয়াছে। 
পরে গীতা কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে তাহাদ্দের অনুমোদন করিয়াছেন এবং 
কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে তাহাদের অসম্পূর্ণতার পূরণ করিয়াছেন, তাহার 
আলোচনা! করিয়াছি । সেই আলোচনার ফল এইরূপ হইয়াছে £__ 

মীসাংসা-দর্শনের আলোচনায় আমর! দেখিয়াছি যে, সে দর্শনের 
মতে যজ্ঞরূপ কর্ম্ই জীবের শ্রেয়োলাভের উপায়। যজ্ঞের দ্বারা জীব 
অমর হইয়া! জরামৃত্যুর অতীত হয়। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, 
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মীমাংসকেরা নিরীশ্বর-বাদী। মীমাংসা-দর্শনের কোথাও ঈশ্বরের কোন 
প্রদঙ্গ নাই। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, গীতা জীবকে যজ্ঞে 
প্রবৃত্তি দিয়া যজ্ঞের অনুমোদন করিয়াছেন এবং ঈশ্বরোদ্দেশে যজ্ঞার্থে 
কন্মাগুষ্টান করিবার উপদেশ দিয়া মীমাংসকের উপরিষ্ট কর্মের সহিত 
ঈশ্বরধাদ সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তাহার ফলে কম্ম কর্মযোগে 
পরিণত হইয়াছে । এই কন্মযোগের মেরুদণ্ড ঈশ্বরা্পণ__ফলাকাজ্জা 
ত্যাগ করিয়া, অহঙ্কার-রহিত হইয়া, ঈশ্বরে সর্বকর্মসমর্পণ। 

অতঃপর আমরা সাংখ্য-দর্শনের আলোচনায় দেখিয়াছি যে, সাংখ্য- 
মতে প্রক্কৃতি-পুরুষই চরম দ্বৈত এবং তাহাদের বিবেক বা পার্থক্য- 
জ্ঞানই ছঃখ-নিবৃত্তির প্রকৃষ্ট উপায়। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, 
সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর। সাংখ্যেরা স্পষ্ট ভাষায় ইশ্বরের প্রত্যাখ্যান 
করিয়াছেন । তাহাদের মতে প্রকৃতির পরিণাম স্বতঃসিদ্ধ, তাহার 
সহিত ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ নাই; এবং পুরুষ বু ও স্বতন্ত্র, ঈশ্বর- 
পরতন্ত্র নহে। পরে গীতার আলোচনা করিয়া আমর! দেখিয়াছি যে, 
গীতার অভিপ্রেত যে জ্ঞান, তাহা তত্বজ্ঞান, “তৎ” এর জ্ঞান। সে 
জ্ঞানের দ্বার সাধক সমস্ত প্রাণীকে প্রথমতঃ আপনাতে এবং পরিশেষে 
ঈশ্বরে দর্শন করেন, এবং সে জ্ঞানের ফলে জ্ঞানী অস্তে ভগবান্‌কে 
প্রাপ্ত হন এবং ঈশ্বরই সমস্ত, এইরূপ অনুভব করেন। আমরা আরও 
দেখিয়াছি যে, গীতার মতে পুরুষ বহু নহেন, এক ) এবং সেই পুরুষ 
ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন) ঈশ্বরই জীবরূপে সকলের হৃদয়ে অধিষ্টত 
আছেন। আমর! আরও দেখিয়াছি যে, গীতার মতে প্রকৃতির পরিণাম 
ঈশ্বরের অধিষ্ঠান-জন্য । গীতার মতে ঈশ্বরের ম্মধিষ্ঠান বশতঃই 
প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব প্রসব করে; তিনি প্ররুতিতে যে গর্ভাধান 
করেন, তাহারই ফলে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়। আমরা. আরও দেখিয়াছি 
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যে, গীতার মতে প্রকৃতি ও পুরুষ বিশ্বের চরম দ্বৈত নহে; ইছারা 
প্ররৃতপক্ষে ঈশ্বরের বিভাব বা প্রকার মাত্র; সাংখ্যোক্ত প্রধান তাহার 
অপরা-প্রকৃতি এবং সাংখ্যোক্ত পুরুষ তাহার পরা-প্রকৃতি;। তিনিই 
' চরমতত্ব, তাহার পরে আর কোন কিছু নাই। অতএব, প্রকৃতিপুরুষ 
স্বতন্ত্র নেন, ঈশ্বর-পরতন্ত্র। আমর! আরও দেখিয়াছি যে, সাংখ্য-শান্ত্ে 
কৈবল্য-লাভের যে উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে, ত্ব্যহার সহিত ঈশ্বরের 
কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। কারণ, সাংখ্যমতে পঞ্চবিংশতি তত্বের 
(ঈশ্বর যাহার অন্তভূতত নহেন) প্রকৃষ্ট জ্ঞান অক্জরন করিতে পারিলেই 
জীব অনস্ত হুঃখের অধিকার ছাড়াইয়া কৈবল্যলাভ “করিবে । গীতার 
অনুমোদিত মুক্তিপথ, এ পথ হইতে স্বতন্ত্র। কারণ, ঈশ্বরকে লক্ষ্য 
না করিয়া, তাহার ভাবে ভাবিত না হইয়া এ পথে একপদও অগ্রসর 
হওয়! যায় ন। 
অতঃপর পাতঞ্জলদর্শনের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি * যে, যোগ 
ৰা চিত্ববুত্তি-নিরোধ-লভ্য পুরুষপ্রকৃতির বিয়োগই সে দর্শনে কৈবল্য- 
লাভের উপায়রূপে উপদিষ্ট হইম্াছে। এই চিত্ত-নিরোধের জন্ত নানা 
উপায়ের মধ্যে ঈশ্বর-প্রণিধানেরও উল্লেখ আছে। আমরা আরও 
দেখিয়াছি ষে, চিত্তবৃত্তি-নিরোধ দ্বারা যোগ সিদ্ধ হইলে. জীবের যে 
নির্বাঞ্ সমাধি আয়ত্ত হয়, তাহাই পাতঞ্জলদর্শনের চরম লক্ষ্য । তখন 
পুরুষ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন এবং স্থুখছুঃখের অতীত হইয়া কৈবল্য 
লাভ করেন। অতএব, এমতে সমাধির দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার হয় 
হাত? ঈশ্বর-প্রাপ্তি হয় না। আমরা! দেখিয়াছি ষে, গীতা যোগের অন্ধু- 
মোদন * .উপদেশ করিয়া ঈশ্বরে চিত্তসংযোগকেই যোগের মুখ্য উপার 
বলিক্মাছেন। কিন্তু পাতঞ্জলদর্শনে জশ্বর-প্রণিধান, যোগসিদ্ধির নান! 
উপায়ের মধ্যে অন্তমত উপার মাত্র) অতএব, এমতে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া 
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দিলেও যোগের কোন হানি হয় না। গীতায় কিন্তু দেখা যায় যে, 
যেখানেই যোগের প্রদঙ্গ সেখানেই ঈশ্বরের উল্লেখ। গীতার মতে 
তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী, যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়৷ ভগবানে চিত্তসংযুক্ত করিয়া 
স্তাহাকে উপাসনা করেন। সেইজন্ত গীতা চরম যোগের উপদেশ 
দিয় বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরে মন অর্পণ কর, ঈশ্বরকে যজন কর, 
ঈশ্বরকে ভজনা কর, ঈশ্বুরকে প্রণাম কর, ঈশ্বরকে সার কর? এইরূপে 
আত্মার যোগ রুরিলে ঈশ্বরে মিলিত হইবে। আমরা আরও দেখিয়াছি 
যে, গীতার মতে যোগের ফল আত্মসাক্ষাৎকার মাত্র নহে, ভগবানের 
সঙ্গলাভ। গীতা “ বলিয়াছেন, সংযত-চিত্ত যোগী ভগবানে স্থিতিরপ 
মোক্ষপ্রধান শান্তিপাভ করেন; নিষ্পাপ যোগী আত্মাকে যোগযুক্ত করিয়া 
ব্রহ্মসংস্পর্শবূপ অত্যন্ত স্থথ প্রাপ্ত হন। 

তাহার পর আমর! বেদাস্তদর্শনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, 
এবং -কতকটা বিস্তৃতভাবে অদ্বৈত ও বিশিষ্টাপ্বতৈ মতের বিবরণ 
করিয়াছিলাম। বেদাস্তদর্শনে ব্রহ্মই মুখ্য । গীতাতেও তাহাই। সেই 
জন্ বেদান্ত ও গীতার সম্বন্ধের আলোচনায় আমাদের যে সকল প্রসঙ্গ 
উত্থাপিত করিতে হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশ স্থলেই গীতা ও বেদান্ত- 
দর্শনের মধ্যে পীকমত্য পাওয়া গিয়াছে । এস্থলে সে সকল বিষয়ের 
পুনরাবৃত্তি নিপ্রয়োজন। তবে ক্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় ও ফল সম্বন্ধে 
আলোচনা করিতে গিয়া আমর! ব্রহ্গত্যত্র ও গীতার মধ্যে কোন কোন 
অংশে পার্থক্য দেখিয়াছি, এবং সেই প্রসঙ্গে গীতার অপূর্ব্ব সমন্ব়বাদের 
আলোচন! করিয়াছি। আমর! ইহাও দেখিয়াছি যে, গীতার মতে মুক্তের 
ব্রন্দের সহিত ভেদ হয়)মুক্ত ব্রক্মভাব লাভ করিয়া বর্গের সহিত 
একীভূত হন। বেদা্তদর্শন জীবকে ব্রহ্মলোক অবধি লইয়! গিয়াছেন ; 
গীতা কিন্তু জীবকে ঈশ্বরের সহিত মিলিত করিয়া দিয়াছেন । 
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অতএব, আমরা এখন বোধ হয়, সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, 
প্রথম অধ্যায়ে আমরা গীতায় ইশ্বরবাদকে লক্ষ্য করিয়া যে কথা 
বলিয়াছিলাম, গীতা ও দর্শন শাস্ত্রের আলোচনার ফলে সে কথা সপ্রমাণ 
হইয়াছে। 
এই ঈশ্বরবাদই গীতার প্রাণ। গীতার আদি অন্ত'দ্মিধ্য-_সমস্তই 
ঈশ্বরবাদে সমুজ্ল। 
আদাবস্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ধত্র গীয়তে। 
গীতা হইতে ঈশ্বরবাদ উঠাইয়৷ লইলে গীত! অর্থহীন বাক্ক্বিন্তাস 
মাত্র হইয়৷ পড়ে। গীতাতে ঈশ্বর এতদূর মুখ্য । সেইজন্তই গীতার 
এত মহিমা । গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী, গীতা কল্পবৃক্ষ, গীতা উপ্পনৈষদের 
সারাৎসার। গীতাকে লক্ষ্য করিয়া প্রাচীনেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহার 
প্রতিধ্বনি করিয়! এই গ্রন্থের উপসংহার করি। 
সংসারসাগরং ঘোরং তর্তভ,মিচ্ছতি যে নরঃ। 
গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ ॥ ও, 


ংসার-সাগর ঘোর, তরিতে যে ইচ্ছে নর। 
গীতা-নৌকা। আরোহিয়!, পারে যায় স্ুখতর ॥ . 


সম্পূর্ণ । 


সম্বন্ধে কতিপয় অভিজ্ঞ ব্যক্তির অভিমত । 


১। মহাঁমহোপাধ্যায় পর্ডিত শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্ঠায়রত্ব মহোদয় 
বলেন £__ ও 

“নীতায় ঈশ্বরবাদ গ্রশ্থখানি দৃষ্টি করিয়া বুঝিলাম যে, আপনার তুল্য 
সর্ধদর্শন ভিজ্ঞ বহুশান্তরর্শী ব্যক্তি এক্ষণে অতি বিরল। আশীর্বাদ 
করি, সুদীর্ঘজীবী হইয়া পরমানন্দে কালযাপন করুন|” 

২1 শ্রীফুক্ত স্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ডি এল মহোদয় 
বলেন £ 

“আপনার প্রদত্ত “গীতায় ঈশ্বরবাদ' নামক পুস্তকখানি সাদরে 
গ্রহণ করিয়াছি ও পরম আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছি। 

গীতা ত্রিতাপসন্তপ্ত জীবের পক্ষে শাস্তিমদী সুধা, এবং গীতাব্যাথ্যা- 
বিষয়ক গ্রস্থগ্রচার সংসারমরুভূমে সেই সুধা বর্ষণ। আপনার পরিমার্জিত 
ধীরবুদ্ধি ও নানা শাস্ত্রে গ্রগাট পাণডিতা এই মঙ্গলকর কার্য্যে নিয়োজিত 
করিয়া আপনি দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। 

গীতা যে কেবল সাহিতা বা দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ নহে, ইহাতে যে 
সাহিত্যের সৌনদধ্য ও দর্শনের গা্তীর্ধের সঙ্গে ধর্মের মাধুর্য অবিচ্ছিন্ন 
ভাবে জড়িত রহিয়াছে, এবং জীব ও ইশ্বরের সন্বস্কা কেবল চিন্তাক্ষেত্রে 
অবকাশমত আলোচ্য নহে, কর্মক্ষেত্রেও প্রতি মুহূর্ত ম্মরণীয়, উন্নই যে 
গীতার মূলমন্ত্র, এই সার কথাগুলি আপনার ্রন্থে অতি বিশদরূপে 
প্রদর্শিত হইয়াছে। আপনার “গীতায় ঈশ্বরবাদ” বঙ্গসাহিত্যভাগ্ারের 
একটী মহামূল্য রদ্ব।” 


ঢ০8% 


৩। প্রেসিডেন্সি কলেজের তৃতপূর্বব অধ্যক্ষ ভাক্তার পি, কে, রায় 
মহোদয় বলেন__ | 

গু ও5 525 21801092912. 005 ০01 501 1617797151016 
০০% 'পীতায় ঈশ্বরবাদ,] (১8100 ০০৮ ৮57৮ 00001100110 
[1৬২58 1 0) £520 117057550 এ হছে 90100155921 
003 5:0৮ 8700 800180% ০ 00] 5০10012151711. ০ 
159 90906 2. £1281 56175106915 10710610600 0015 0০04. 
[0 09591555 (01706 09175191090 11000 01081151200 00105 ৭ 
12209 20065551015 10 01)5--২513915. 0: 006 1100191 20116 ৪. 89 
161] 25 ০0৫ 076 ছ01019212 8770. 48006101027? 


৪। বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত অক্ষযন্্র সরকার মহোদয় 
'জাহুবী'তে লিখিয়াছেন-__ 

“এই অপূর্ব গ্রন্থে হীরেকসবাবু প্রচুর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, কিনতু 
কেবল সেই" এই গ্রন্থের প্রশংসা করিলে, গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া হু; 
না। যে সুন্দর শৃঙ্খলায় সংগ্র গ্রন্থ গ্রথিত হইয়াছে, তাহাই এই গ্রন্থে 
. বিশেষ গুণপণা | গীত্তায় ঈশ্বরবাদ বুঝাইতে গিয়া গ্রন্থকার দেখাইয়া 
ছেন যে, ষড়দর্শনের অনেকগুলিই__হয় একেবারে নিরাশ্বরবাদ__না 
হয় সেগুলির ঈশ্বরবাদ একট! বাজে, কথা মাত্র। এই কথাগুলি বুঝাইবার 
জন্য হীরেন্্রবাবু সমগ্র বড় দর্শনের ব্যবচ্ছেদ করিয়াছেন । এই ভাগের 
বীরতার, পুষ্থানুপুঙ্ঘ পর্যালোচনার -গ পাগ্ডিত্যের সম্যকৃ প্রশংসা করা 
অসাধ্য ৮ 

৫1 ম্বলেখক প্রযুক্ত জ্যোতিরিক্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন-_ 

"আপনার প্রণীত প্গীতায় ঈশ্বরবাদ” প্রাপ্ত হইয়া পরম অনুগৃহীত 
, হইলাম। ইহাতে অল্পের মধ্যে ষড়দর্শনের সারমন্ত্র অবগত হওয়া যায়, 
এবং গীতারও তাৎপর্য্য ভাল করিয়! হ্বদয়ঙ্গম হয়। এই গ্রস্থ প্রকাশ করিয়! 


দশম অধ্যায় । 
পাতঞ্জলদর্শন | 
পাতগ্রল ও গীতা । 


পাতঞ্জলদর্শনের উপদিষ্ট যোগপ্রণালী সম্বন্ধে গীতার উপদেশ কি? 
গীতা যোগপ্রণালীর অনুমোদন করিয়াছেন। এমন কি, যোগীকে তগস্থী, 
জ্ঞানী ও কর্মীর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন ।__ 
তপন্থিভ্যোইধিকে। যোগী জ্ঞানিভ্যোইপি মতৌহধিকঠ | 
কশ্সিভ্যশ্চাধিকো| যোগী 'তম্মাদ্‌ যোগী ভবার্জুন ॥ গীতা, ৬1৪৬। 
“যোগী তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ, এবং কর্মী অপেক্ষাও 
শ্রেষ্ট ; অতএব হে অজ্জুন! তুমি যোগী হও, 
গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে ধ্যানযোগের সবিস্তার উপদেশ আছে। তাহার 
আলোচনা! করিলে দেখা যায় যে, ভগবান্‌ পাতগ্রল-প্রদর্শিত অষ্টাঙ্গ যোগের 
সাধারণতঃ অনুমোদন করিয়াছেন ।-__ 
যোগী যুগ্লীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ। 
একাকী যতচিত্তীস্বা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ 
শুচৌ দেশে প্রতিষ্টাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ। 
নাত্যুচ্ছিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্‌॥ 
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা ঘতচিভেন্জিয়কতিয়; | 
উপবিশ্ঠাসনে যুষ্ল্যাদ্‌ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ 
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ | 
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলৌকয়ন্‌ ॥ 
্রশাস্তাস্বা বিগতভীব্র ক্ষচারিবরতে স্থিতঃ | 
মনঃ সংষম্য মচ্চিত্ো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥--গীতাঁ, ৬।১০-১৪ । 


১১৮ গীতায় ঈশ্বরবাদ । 


সংকল্পপ্রভবান্‌ কামাংস্ত্যক্তং। সর্ধানশেষতঃ | 
মনসৈবেঙ্টিয়গ্রামং বিনিয়মা সমস্ততঃ ॥ 

শনৈঃ শনৈরুপরমেহুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়! 

আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্ব। ন কিঞ্চিদিপি চিন্তয়েৎ ॥ 

তে ষতো৷ নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্‌। 

ততন্ততো নিযম্যৈতদাস্মন্েব বশং নয়েৎ ॥-_গীতা, ৬২৪-২৬। 


স্পর্শান্‌ কৃত্ব। বহির্ব্বাহ্যাংশ্ক্ষুশ্চৈবাস্তরে ক্রবোঃ ৷ 
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্ব। নীসাভ্যন্তরচা রিণৌ ॥ 
ঘতেন্র্িয়মনোবুদ্ধিমুনিমেোক্ষপরায়ণঃ। 
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো ঘঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥-_গীতা, ৫1২৭-২৮। 
“যোগী একাকী নির্জনে অবস্থান করিয়া আশ! ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ 
করিয়া সংযতচিত্তে সতত আত্মার যোগসাধন করিবেন 1” 
“তিনি পবিত্র দেশে, নাতি-উচ্চ নাতি-নিম্ স্থানে, কুশ, অজিন ও বস্ত্র 
বিছাইয়। আপনার স্থির আসন সংস্থাপন করিবেন ।” 
“সেখানে তিনি মন একাগ্র করিয়া এবং চিত্ব ও ইন্দরিয়ের ক্রিয়া সংঘত 
করিয়া আত্মগ্ুদ্ধির নিমিত্ত আসনে উপবেশন করিয়া যোগ অভ্যাস করিবেন 1” 
“শরীর, মস্তক ও গ্রীবা সরলভাবে ধারণ করিয়! এবং দৃষ্টিকে সকল দিক্‌ 
হইতে আকর্ষণ পূর্বক নাসিকার অগ্রভাগে স্থাপন করিয়া! (যোগী) স্থির- 
ভাবে অবস্থান করিবেন ।” 
“যোগী প্রশাস্ত, নির্ভয়, ব্রহ্মচারিব্রতধারী ও সংযতচিত্ত হইয়া! ভগবান্‌্কে 
সার করিয়া ভগবানে চিত্ত সংযুক্ত করিবেন।” 
“সংকল্পজ সমস্ত কামন! সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া, মনের ছারা ইন্তরিয়- 
সমূহকে সকল বিষয় হইতে নিগৃহীত করিয়া! যোগ অভ্যাস করিবেন ।, 
ধারণার দ্বার! বুদ্ধিকে বশীভৃত করিয়৷ ধীরে ধীরে উপরত হইবেন। 
মনকে আত্মাতে স্থাপিত করিয়া কিছুই চিস্তা করিবেন না।” 


পাতঞ্জলদর্শন ও গীতা ১১৯ 


“চঞ্চল অস্থির মন, যথায় ষথায় ধাবিত হইবে, সেখান হইতে তাহাকে 
প্রত্যাহরণ করিয়া! আত্মাতে নিবিষ্ট করিবেন ? 

“যে মোক্ষপরায়ণ মুনি বাহ্বিষয়ের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিয়া ক্র- 
যুগলের মধ্ো চক্ষু সংস্থাপিত করিয়া নাসিকার অত্যন্তরে প্রাণ ও অপানকে 
সমীরুত করিয়া, ইন্জিয়, মন ও বুদ্ধি সংঘত করত, ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ 
পরিহার করেন, তিনিই জীবনুক্ত 1 

উল্লিখিত শ্লোকে গীতা সংক্ষেপে অষ্টাঙ্গযোগের উপদেশ করিলেন। 
“যোগী শুচিদেশে স্থির আসন সংস্থাপন করিবেন, )-_ইহা আসনের 
উপদেশ। “নাসার অভ্ন্তরে প্রাণ ও অপানকে সমীকৃত করিবেন”,-_ 
ইহা৷ প্রাণায়ামের উপদেশ। “বাহা বিষয়ের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিবেন+,-_ 
ইহা প্রত্যাহারের উপদেশ। 'ত্রন্মচারি-ত্রতগ্রহণ, পরিগ্রহপরিত্যাগ' ইত্যাদি 
যমের উপদেশ । “ইন্দ্রিয়ের বশীকরণ, চঞ্চল মনের সংষম, আশা! পরিত্যাগ” 
ইত্যাদি নিয়মের উপদেশ । “নাসিকাগ্রে দৃষ্টিধারণ, মনকে আত্মাতে 

স্থাপন” ইত্যাদি ধারণার উপদেশ । “ভগবানে চিত্তস্থাপন, মনের একাগ্রতা- 
সাধন” ইত্যাদি ধ্যানের উপদেশ। “কিছুই চিন্তা করিবে না, মনকে 
আত্মাতে স্থাপিত করিবে+,-_-ইত্যাদি সমাধির উপদেশ । 

আমর দেখিয়াছি যে, পাতঞ্জলমতে ষোঁগের চরম অবস্থায় পুরুষের 
স্বরূপে অবস্থান হয়। পতঞ্জলি বলেন, পুরুষ চিৎশ্বরূপ (দ্রষ্টা৷ দৃশিমাত্রঃ)। 
এ মতে তিনি আনন্দঘন নহেন ; অতএব পাতঞ্জলোক্ত যুক্তি-_নথ ছুঃখের 
অতীত কৈবল্য অবস্থ। | ইহাতে ছুঃখের নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু সুখের 
প্রাপ্তি ঘটে না। গীত কিন্তু যোগের ফল অন্তরূপ ব্যক্ত করিদ্বাছেন। গীতা 
বলেন,__ 

কুখমাতাস্তিকং বত্তঘদ্ধিগ্রাহামতীন্দরিয়ম্‌। 
বেত্তি ত্র ন চৈবায়ং স্কিতশ্চলতি তত্বত$ ॥ 


১২৯ গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


যং লব্ধ চাপরংলাস্তং মন্যতে নাধিকং ততঃ। 

যন্মিন্‌ স্থিতো৷ ন ছুঃখেন গুরুণীপি বিচাল্যতে ॥ 

তং বিদ্যাদ্দখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্‌। 

সনিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনির্ধি্নচেতসা ॥-_গীতা।, ৬।২১-২৩। 
”.. “যে অবস্থায় বুদ্ধিবেছ্ধ, অতীন্দ্রিয় নিরতিশয় সুখের উপলব্ধি হয়, যে 
অবস্থায় অবস্থান করিলে তত্ব হইতে বিচ্যুতি ঘটে না, যে অবস্থা লাভ করিলে 
অন্ত লাভকে অধিক বোধ হয় না, এবং যে অবস্থায় উপস্থিত হইলে গুরুতর 
ছুঃখও বিচলিত করিতে পারে না,-_ছুঃখের সংস্পর্শশূন্ত সেই অবস্থার নাম 
যোগ। নির্ধেদশৃন্ঠচিত্তে সেই যোগ নিশ্চয়ের সহিত অভ্যাস করিবে |” 
অতএব, গীতার মতে যোগের অবস্থায় নিরতিশয় স্থখলাভ হয়। যোগসিদ্ধ 
হইলে এই সুখ আরও ঘনীভূত হইয়া ব্রহ্মানন্দে পরিণত হয় ।__ 

প্রশাস্তমনসং হোনং যোগিনং সুখমুত্তমম্‌ । 

উপৈতি শাস্তরজসং ত্রন্মভূতমকল্মষমূ ॥ 

যুগ্রন্নেবং সদাক্মানং যোগী বিগতকল্মষত। 

সুথেন ব্রহ্মসংল্পর্শমতান্তং সথম্্তে ॥-_গীতা, ৬।২৭-২৮। 

প্রশান্তচিত্ত, রজোবিহীন, নিষ্পাপ, ব্রহ্ষপ্রাপ্ত যোগী উত্তম স্থুখ অন্ুতব 

করেন | 


“নিষ্পাপ যোগী এই প্রকারে নিয়ত মাত্মীকে যোগযুক্ত করিয়া অনায়াসে 
ব্রহ্মসংস্পর্শ-বূপ অত্যন্ত স্থ প্রাপ্ত হন |” 
বাহম্পর্শেঘসক্তাত্মা বিন্দতাত্মনি যৎ সুথম্‌। 
স ত্রক্মযোগযুক্তাত্মা! হৃথমক্ষয়মঞ্ততে ॥-- গীতা, ৫1২১। 
“বাহার চিত্ত বাহাবিষয়ে অনাসক্ত, ঠিনি আত্মাতে যে সখ, 'সেই সুখ 
অন্থুভব করেন ; এবং ব্রন্ধে সমাধি করিয়া অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন।” 
আমরা দেখিয়াছি যে, পাতঞ্জল মতে জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন) যোগের যে 
চরম অবস্থা নিবর্বাজ সমাধি, তাহাতে আত্মসাক্ষাৎকার হয় মাত্র) 


পাতঞ্জলদর্শন ও গীত । ১২১ 


ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় না। গীতার মতে কিন্তু যোগের দ্বারা ভগবানের সঙ্গ বা 


সাক্ষাৎলাভ হয়। 
যুঞ্ন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ। . 
. শীস্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥-_গীতা, ৬।১৫। 


'সংযতচিত্ব যোগী এইরূপে আসস্াকে সমাহিত করিয়া আমাতে” 
( ভগবানে ) স্থিতিরূপ মোক্ষ প্রধান শান্তিলাভ করেন” 


সর্ধভৃতস্থমাত্মানং সর্ধভৃতানি চাত্সনি । 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥-_গীতী।, ৬1২৯। 


সর্বত্র সমদৃষ্টিশীল, সমাহিতচিত্ত যোগী সমস্ত ভূতে আত্মাকে এবং সমস্ত 
ভূতকে আত্মাতে অবলোকন করেন।” যে আত্মা সমস্ত ভূতে বিরাজিত, 
যোগসিদ্ধ যোগী ধাহাকে দর্শন করেন, তিনি পরমাত্মা ( ভগবান) ভিন্ন 
আর কে? 

আমরা দেখিয়াছি যে, পাতগ্জল-প্রদশিত যোগ অর্থে সংযোগ নহে__ 
বরং বিয়োগ বা উদ্যোগ । ভোজবৃত্তিতে উক্ত হইয়াছে,_ 
পু পুংপ্রকৃত্যোধিয়োগোহপি যোগ ইত্যুদিতো। যয়া 

অর্থাৎ, “প্রকৃতি পুরুষের যে বিয়োগ বা বিবেক (পার্থক্যজ্ঞান ), 
পাতঞ্জলশান্ত্রে তাহাকেই যোগ বলে।» স্বগীর রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই 
প্রসঙ্গের আলোচনার লিখিয়াছেন যে, পাতগ্রলশান্ত্ে যোগশবে ঈশ্বরের 
সহিত জীবের সংযোগ বুঝায় না, কিন্তু চিন্তনিরোধের উদ্‌োগ বা ব্যাপার- 
মাত্র বুঝায় । * 
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১২২ শীতায় ঈশ্বরবান 


পুরাণাদি শা্তগ্রন্থে কিন্ত যোগ শবের সংষোগ অর্থেই অচ্থমো দিত 
হইয়াছে । যাজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছেন,_₹ 
সংযোগে! যোগ ইত্যুক্তে। জীবাত্ম-পরমাম্মনোঃ ৷ 
“জীবাত্বা ও পরমাত্মার যে সংযোগ তাহারই নাম যোগ ।” অবনত সে 
সংযোগ, প্রযত্ব বা উদ্যোগ ভিন্ন সিদ্ধ হয় না। 
আত্মপ্রবত্রসীপেক্ষা বিশিষ্ট বা মনোগতিঃ | 
তক্তা ব্রদ্ধণি সংযোগো। যোগ ইত্যভিধীয়তে ॥-_বিষুপুরীণ, ৬।৭1৩১। 
অর্থাৎ, “আত্মার চেষ্টাসাপেক্ষ যে অসাধারণ মনোবৃত্তি, তাহার ভগবনে 
“সংযোগকেই যোগ বলে ।” গীতায় গ্রীক্ুষ্ণ ঘোগের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, 
তাহাতে মনে হয়, এই মতই প্পীতার অন্ুমোদিত। কারণ, গীতা যোগীকে 
মনঃদংষম করিয়। চিত্ত ঈশ্বরে নিহিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন । 
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্ে। যুক্ত আসীত মৎপরঃ ।__-গীতী, ৬1১৪ । 
গীতা আরও বলিয়াছেন যে, “যোগের ফলে যে শান্তিলাভ কর! যায় 
তাহা৷ ভগবানে স্থিতির ফল।” 
শাস্তিং নির্বাণপরমাং মতসংস্থামধিগচ্ছতি ।__গীতী, ৬১৫ । 
আমর! দেখিয়াছি যে, যোগসিদ্ধির জন্য পতঞ্জলি যে সঞ্ল উপায়ের 
উপদেশ করিয়াছেন, “ঈশ্বর-প্রণিধান” তাহাদিগের অন্যতম | * এই উপায়ই 
যে অদ্ভিতীয় উপায়, কিংবা! মুখ্য উপায়, পতগ্রলি তাহা স্বীকার করেন না। 





* ঈিশ্বর-প্রশিধানাদ্‌ বা'-এই “বা”্রউপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ সিদ্ধাত্ত 
করিয়াছেন যে, পতগ্রলির মতে ঈশ্বর-প্রণিধানই যোগসিদ্ধির মুখ্য উপায়। তাহার 
বলেন, পতগ্রলি আর আর যে সকল উপায়ের নির্দেশ করিয়াছেন, তাহারা গৌণ উপায় 
মাত্র, ইহাই চরম মুখ্য উপায় । এ মত সঙ্গত বোধ হয় না। “বা” শবের অর্থ-_বিকল্প; 
ইহাতে গৌণ মুখ্যের কোন কথা নাই। 


পাতঞ্জলদর্শন ও গীতা । ১২৩ 


যোগী চিত্তবৃত্তিনিরোধের জন্ত যেমন অন্তান্ত উপার়ের অন্থসরণ কৰিতে 
পারেন, সেইরূপ ইচ্ছা হইলে ঈশ্বরপ্রণিধানও করিতে পারেন। * 

বিক্ষিপ্ত চিত্তকে একাগ্র করিবার জন্ত পতঞ্জলি সাধককে “ক্রিয়াযোগের' 
অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়াছেন | তপঠ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরগ্রণিধান, 
ইহাদের নাম ক্রিরাষোগ [ যোগন্থত্র-২।১। ] ক্রিয়াফোগ আয়ত্ব হইলে 
চিত্ব সমাধির অনুকূল হয়। পতঞ্রলি যে অষ্টাঙ্গযোগের প্রচার করিয়াছেন, 
তাহার একটি অঙ্গ হইতেছে নিয়ম । পতঙ্জঝির মতে, নিয়ম-_যোগের 
বহিরঙ্গ সাধন। নিয়ম পাঁচ প্রকার,_শৌচ, সস্তোষ, তপঃ, স্াধ্যায় ও . 
ঈশ্বর-প্রণিধান। 

শৌচসস্তোষতপংস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ।--যোগস্ত্র, ২৩২। 

অতএব, পতগ্রলির মতে, ঈশ্বর-প্রণিধান অষ্টাঙ্গযোগের বহিরজ পঞ্চবিধ 
নিয়মের অন্ততম। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পাতঞ্জলদর্শনে ঈশ্বরের স্থান 
অতিশয় গৌণ। ঈশ্বরকে বাদ দিলেও এ মতে যোগসিদ্ধির কোনও বিশেষ 
বাধা হয় না। কারণ, ঈশ্বর-প্রণিধান যোগসিদ্ধির নানা উপায়ের অন্যতম 
উপায়মান্র। 

আর ইহাও বক্তব্য যে, পতগ্জলির মতে ইশ্বর-প্রণিধান অর্থে ঈশ্বরে 
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১২৪ শীতায় ঈশ্বরবাদ। 


চিত্তের আধান নহে ঈশ্বরে কর্ধার্পণমাত্র ৷ * ঈশ্বর-প্রণিধানের উপদেশ 
দরিয়া পতগ্রলি যোগীকে ভগবানের ধ্যান করিতে বলেন নাই, তাহাতে কর্ম- 
সন্যা করিতে বলিয়াছেন মাত্র । 
ইহাই গীতোক্ত কর্মযোগ । ভগবান্‌ অজ্জুনকে বলিয়াছেন,_ 
কর্্গ্বাধিকারন্তে মা! ফলেধু কদাচন ।-_গীতা, ২1৪৭। 
“কন্মেতেই তোমার অধিকার, ফলে নহে | 
যৎকরোধি ধদগ্নাসি যজ্জ,হোষি দদাসি যৎ। 
যত্তপস্তসি কৌন্তেয় তৎ কুরুঘ মদর্পণম্‌ ॥-_গীতা, ৯।২৭। 
“যাহা কিছু করিবে__অশন, যজন, দান, তগন্তা-_সমস্তই আমাতে 
অর্পণ কর।” 
পাতগ্রলোক্ত ঈশ্বর-প্রণিধান এই ধরণের কথা । ধ্যানযোগ ইহা হইতে 
স্বতন্ত্র। পতঞ্জলির মতে যে কোনও বিষয়ে চিত্তের একতান প্রবাহই ধ্যান। 
ভগবান্ই যে ধ্যেয়্ (ধ্যানের বিষয়) হইবেন, তাহাকেই যে ধ্যান করিতে 
হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই । 1 আমরা আরও দেখিয়াছি যে, ব্যাস- 





* ঈশ্বর-প্রণিধান শবের প্রকৃত অর্থ এই অধ্যায়ের পরিশিষ্টে বিবেচিত হইয়াছে। 

+ পাতগ্জলোক্ত ধ্যান ধারণার সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক যে অবশ্যম্ভাবী নহে, তাহা 
বিজ্ঞানভিক্ষুও লক্ষ্য করিয়াছেন । “দেশবন্ধশ্চততন্ত ধারণ” ( যোগ্ুত্র, ৩১) এই স্থুত্রের 
বার্তিকে তিনি লিখিয়াছেন, “ইদং চ ধারণ'লক্ষণং প্রাথমিকপরিচ্ছিন্-যোগাভিপ্রায়েণ 
হৃচিতং হত্র প্রথমত এবেশ্বরানুগ্রহাদ্‌ অপরিচ্ছিন্নতমনা জীবব্রদ্যোগো! ভবতি তত্র দেশালম্বন- 
ধারণানুপযৌগাৎ। অতো ধারণীয়৷ অন্যদপি লক্ষণং গরুড়াদাবপু[ক্তম্‌। যথা গারুড়ে_ 

“প্রাণায়ামৈদ্ব দশভির্যাবৎকালঃ কৃতো ভবেৎ । 
স তাবৎ কালপধ্যস্তং মনো ব্রক্মণি ধারয়েখ ॥” 

ধ্যানের পূর্বোক্ত লক্ষণকে লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞানভিক্ষু বলিতেছেন, “ইদমপি ধ্যানলক্ষপং 
প্রাথমিকৌৎসগসিকধ্যানাভিপ্রায়েণ সর্বত্র ধ্যানে দেশানিরমাৎ। অতোস্ত গারড়ে 
লক্ষণান্তরমুক্তং তন্তৈব ত্রন্মণি প্রোক্তং ধ্যানং স্বাদশধারণেত্যনেন। তন্তৈব দ্বাদশ 


পাতঞ্জলদশন ও গীতা । ১২৫ 


স্তায্যের মতে ঈশ্বর-প্রণিধানের ফলে ঈশ্বর অভিমুখ হইয়া যোগীকে অনুগ্রহ 
করেন, এবং ইচ্ছ। করেন যে, ইহার সমাধিলাভ হুউক। তাহার ফলে, 
যোগীর শীঘ্র সমাধি লাভ হয়। [ প্রণিধানাদ্‌ ভক্কিবিশেষাদ আবর্জিত 
ঈশ্বরস্তমন্ুগৃহাত্য ভিধ্যানমাত্রেণ, তদ্‌ অভিধ্যানাদপি যোগিন আসন্নতমঃ 
সমাধিলাভঃ ফলং চ ভবতীতি-__-যোগস্থত্রের ১।২৩ স্থত্রের ভাষ্য ]। অর্থাৎ 
পাতঞ্জলোক্ত ঈশ্বর-প্রণিধানের প্রণালী, ভগবানে চিত্তার্পণ নহে; অথবা 
তাহার ফল ঈশ্বর-প্রাপ্তি নহে । যোগী যদি ঈশ্বর-প্রণিধান করেন, অর্থাৎ 
ভক্তিপূর্ববক ঈশ্বরে সমস্ত কর্ম সন্ন্যাস করেন, তাহা হুইলে ঈশ্বর প্রসন্ন 
হুইয়া প্রক্ৃতি-পুরুষের বিবেকজ্ঞান তাহার পক্ষে সুলভ করিয়া দেন। তাহার 
ফলে, যোগীর আত্ম! ভগবানে সংযুক্ত হয় না_তীহার বিবেকজ্ঞান নিশ্চল 
হয় মাত্র। “ততঃ প্রত্যকৃচেতনাধিগমোহপি অন্তরায়াভাবশ্” (১২৯ সুত্র) 
অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রণিধানের ফলে ব্যাধি প্রস্তুতি বিদ্ব দূর হয় এবং আত্ম- 
সাক্ষাৎকার লাভ হয়। ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হয় না। ((প্রত্যাসত্তিস্ত স্বাত্মনি 
সাক্ষাৎকারহেতুর্ন পরাম্মনি-_বাচম্পতি মিশ্র, এ হুত্রের টীকা )। 

আমরা দেখিয়াছি যে, গীতার মতে ঈশ্বরে চিত্রসংযোগই যোগ। 
অতএব, এ মতে ঈশ্বরকে ছাড়িয়। দিলে যোগ একেবারেই অসম্ভব। 
সেই জন্ত গীতাতে যেখানেই যোগের প্রসঙ্গ, সেখানেই ঈশ্বরের উল্লেখ। 





প্রাণায়ামকালেন ধারিতচিত্তস্ত দ্বাদশধারণাকালাবচ্ছিন্্ং চিন্তনং ধ্যানং প্রোক্তমিত্যর্থঃ। 
অনেন চ পূর্ববৎ নুত্রোক্ঞং বিশেষলক্ষণং বিশেষণীয়ম্‌।” 

ইহার ফলিতার্থ এই যে, পাতগ্রলে ধ্যান ধারণার যে লক্ষণ কর! হইয়াছে, তাহাতে 
জীবাস্মীর সহিত. পরমাস্মার সংযোগ উপদিষ্ট হয় নাই। অতএব ( বিজ্ঞানভিঙ্ষুর মতে ) 
তাহা। অসম্পূর্ণ । পুরাণে জীব ও ব্রন্ধের এ্রক্য-দাধক ভগবানে যে চিত্তার্পণ উপদিষ্ 
হইয়াছে, তন্দারা পতঞ্ললির লক্ষণের পূর্তিসাধন করিতে হইবে । 


১২৩৬ শীতায় ঈশ্বরবাদ। 


গীতার মতে তিনিই শ্রেষ্ঠযোগী, যিনি শন্ধাযুক্ত হইয়া, ভগবানে চিত্ত সংযুক্ত 
করিয়। তাহাকে ভজন! করেন। 
ঘোগিনামপি সর্ধেষাং মদগতেনাস্তরাক্মন। 
শ্দ্ধাবান্‌ ভজতে যে। মাং স মে যুক্ততমে|। মতঃ ॥-_গীতা, ৬1৪৭। 
গীতা আরও বলেন,_ 
যো মাং পশ্ঠতি সর্বত্র সর্ববং চ ময়ি পপ্ততি | 
তক্তাহং ন প্রণন্ঠামি সচ মে ন প্রণশ্ঠতি ॥ 
সর্বতৃতশ্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্মাস্থিতঃ | 
সর্ববথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥-_গীতা, ৬।৩*-৩১। 
“যে আমাকে ( ঈশ্বরকে ) সকলেতে দেখে, এবং সকলকে আমাতে দেখে 
আমি কখনও তাহার অনৃশ্ঠ হই না, এবং সেও আমার অনৃশ্ঠ হয় না». 
“যে যোগী একত্ব অবলম্বন করিয়া সর্বভূতস্থ আমাকে ভজনা করেন, 
তিনি যে ভাবেই থাকুন না কেন, আমাতেই অবস্থিতি করেন 1» 
গীতা আরও বলিয়াছেন যে, যোগী যদি দেহত্যাগের সময়, ওুঁকাররূপ 
্র্গমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভগবান্কে স্বরণ করতঃ দেহত্যাগ করেন, তবেই 
তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হয়েন । 
ও'ম্‌ ইতোকাক্ষরং তহ্ম ব্যাহরন্‌ মামনুম্মরন্‌। 
যঃ প্রযাতি তাজন্‌ দেহং সযাতি পরমাং গতিম্‌॥-_গীতা, ৮১৩1 
সেই জন্ত ভগবান্‌ গীতাতে এইরূপ চরম যোগের উপদেশ দিয়াছেন, 


মন্সন! ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্ফুরু । 
মামেবৈষ্যসি যুক্তিরবং আত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ 
গীতা, ৯৩৪। 


অর্থাৎ, 'আমাতে মন অর্পণ কর, আমাকে বজন কর, আমাকে ভজনা 
কর, আমাকে প্রণাম কর, আমাকেই সার কর?) এইরূপে আত্মাকে যোগ 
করিলে, আমাতে মিলিত হইবে !+ 


পাতঞ্জলদর্শন ও গীতা । ১২৭ 


ভগবানে চিত্তার্পণই যে শ্রেয়োলাভের উপার, তাহা শাস্ত্রের অন্তঅও 
উপদিষ্ট হইয়াছে,_ 
এতাবানেব লৌকেহশ্মিন্‌ পুংসাং নিঃশ্রেরসোদয়ঃ | 
তীব্রেণ ভক্তিঘোগেন মনে] মধ্যপ্পিতং স্থিরং ॥-_ভাগবত, ৩।২৫৪১। 
'তীব্রতক্তিসহকারে ভগবানে স্থির চিত্বার্পণই ইহুলোকে মুক্তির উপায়।” 
ন যুজামানয়া ভক্তা। ভগবত্যখিলাস্্নি । 
সদৃশোহত্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্র্মসিদ্ধয়ে ॥--ভাগবত, ৩২৫।১৮। 
বিশ্বাধার ভগবানে ভক্তিযোগ অপেক্ষা যোগীর ব্রহ্মসিদ্ধির পক্ষে শুভ. 
পন্থা আর নাই | 
সেই জন্ঠ যাজ্ঞবন্ক্য বলিয়াছেন,__ 
সমাধিঃ সমতাবস্থা! জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ । 
্রক্ষণ্যেব স্থিতিধ সা সমাধিঃ প্রত্যগাত্মনঃ ॥ 
“জীবাত্মা ও পরমাত্মার সাম্যাবস্থাকে সমাধি বলে; জীবাস্মার ব্রন্গে যে 
স্থিতি, তাহ্তাই সমাধি ।” 
অষ্টাঙ্গযোগ কিরূপে তগবানে প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহার সবিশেষ 
উপদেশ বিষুপুরাণের ষষ্ঠ অংশে খাণ্তিক্য-জনক-সংবাদে পিপিবন্ধ হুইয়াছে। 
বহিরঙ্গসাধন দ্বারা চিত্তকে নিন্মল ও বাহ্ার্থবিনিবৃত্ত করিয়া একাগ্রভাবে 
ভগবানের ধ্যান করিতে হইবে ;- 
প্রাণায়ামেন পবনৈঃ প্রত্যাহারেণ চেক্তিয়ৈঃ। 
বশীকৃতৈস্ততঃ কুধ্যাৎ স্থিরং চেতঃ শুভাশ্রয়ে 1-- বিষুপুরাণ, ৬1৭18৫। 
'প্রাণায়াম দ্বারা পবন, প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল বশীকত করিয়া, 
অনস্তর শুভাশ্রয় ভগবানে চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করিবে । শুভাশ্রয় 
কে? 
গুভাশ্রয়ঃ হবচিততস্য সর্বধগস্য তথাত্মনঃ ॥ 
ব্রিভাবনাবনাতীতো। মুক্তয়ে যোগিনীং নৃপ ॥--বিষুপুরাপ, ৬৭1৭৫ 
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অর্থাৎ, “চিত্তের শুঁভাশ্রয় একমাত্র শ্রীতগবান্) তিনি ত্রিগুণাতীত, 
তাহার ভাবনা দ্বারা জীব মুক্তিলাভ করে ।+ 
ভাগবতও এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন, 
নিহচ্ছেদ্বিষয়েভ্যোইক্ষান্মনস! বুদ্ধিনারথি £। 
মন; কর্্মভিরাক্ষিপ্তং শুভার্থে ধারয়েদ্বিয় ॥ 
তাত্রেকাবয়বং ধ্যায়েদবুযচ্ছিন্পেন চেতদা । 
মনো নির্ব্বিষয়ং যুক্ত ততঃ কিঞ্চন ন স্মরেৎ। 
পদং তৎপরমং বিষ্োম'নে। ঘত্র প্রসীদতি ॥--ভাগবত, ২১।১৮-১৯। 
বুদ্ধির সহায়ে মনের দ্বারা বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলের প্রত্যাহার 
করিয়! কশ্মাক্ষিণ্ত চিত্তের শুভার্থে ধারণা করিবে।” ( শুভার্থে_ ভগব্দ- 
রূপে- শ্রীধরস্বামী )। 
ধারণার অভ্যাসার্থ প্রথমতঃ ভগবানের মৃত্তির এক এক অবয়ব চিন্তা 
করিয়৷ দৃঢ়তাসহকারে সমস্ত মৃত্তিতে চিত্ব স্থির করিতে হইবে; পরে মন 
হুইতে ভগবানের মৃষ্তিও পরিহার করিয়৷ কিছুই চিন্তা করিবে না। সেই 
বিষ্ণুর পরম পদ, তাহাতেই চিত্তের প্রশাস্তি।, 
যোগীর এই চরম অবস্থা! ভাগবতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,_- 
আত্মানম্্র পুরুযৌহব্যবধীনমেকম্‌ 
অন্বীক্ষতে প্রতিনিবৃত্গুণপ্রবাহঃ। 
সোহপ্যেতয় চরময়। মনদো নিবৃত্ত 
তন্মিন্‌ মহিম্যবসিতঃ সুখছুঃখবাহ্ে ॥--৩1২৮।৩৫-৬। 
“সে অবস্থায় প্রকৃতির প্রবাহ নিবৃত্ত হইলে, পুরুষ অথও অব্যবধান 
(ধ্যাত ও ধ্যেয়ের ভেদহীন ) আত্মাকে দর্শন করেন; এবং চিত্ববৃত্বির 
চরম নিবৃত্তিতে স্থথছুঃখের অতীত মহিমায় ('ত্রন্স্ব্ূপে ) প্রতিষ্ঠিত হয়েন।” 


দ্রশম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট। 


পতঞ্জলি “ঈশ্বর-প্রণিধান* শব ঠিক কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন? 
পাতঞ্জলদর্শনে ঈশ্বর-প্রণিধান শব চারিটি সুত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা 
(১) “তপাস্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগ:”--২1১) (২) “শৌচসস্তোষ- 
তপযস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মা:৮__২1৩২ ) (৩) “সমাধিসিদ্ধিরীশ্বর- 
প্রনিধানাৎ”__২।৪৫ এবং (৪) “ঈশ্বর গ্রণিধানাদ্‌ বা৮--১/২৩। প্রথম তিন 
স্থলে ঈশ্বর-প্রণিধানের অর্থ যে ঈশ্বরে বন্ধার্পণ, তাহা সর্ববাদি-সন্মত। 
ঈশ্বর-প্রণিধানম্‌-“সর্বক্রিয়াণাং পরমগ্ডরৌ অর্পণম্‌ তৎফলসন্ন্যাসো 
*--(২১ হ্ত্রের ব্যাসভাষ্য ); উশ্বর-গ্রণিধানম্-“তশ্মিন্‌ পরমণ্ডরৌ 
সর্ধবর্ধার্পণম্‌”-__( ২৩২ স্ত্রের ব্যাসভাস্য )) “ঈশ্বরার্পিতসর্বভাবন্ত সমাধি- 
সিদ্ধিঃ, য়া সর্বম্‌ ইপ্সিততমম্‌ অবিতথং জানাতি”_( ২৪৫ সৃত্রের 
ব্যাসভাঘ্য )। এখানে ভাব অর্থে ব্যাপার । এই তিন স্থলে ঈশ্বর-প্রণিধান 
অর্থে যে ঈশ্বরে সর্বাকন্থার্পণ, ইহা বিজ্ঞানভিঙ্ষুও স্বীকার করিয়াছেন। 
কিন্তু তিনি বলেন যে, “ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্‌ বা”__এই স্থলে ঈশ্বরপ্রণিধান 
শব ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পপ্রথমপাদোক্ক প্রণিধানাদ আহু। 
সর্ক্রিয়াণাম্‌ ইতি। লৌকিকটৈদিকাসাধারপ্যেন সর্বকর্মণাং পরমেশ্বরেহ- 
্র্যামিনি অর্পণম্‌ ইত্যর্ঘঃ৮-_-( ২১ সুত্রের যোগবার্ডিক )) “তজ্জপত্তদর্থ- 
ভাবনমিতি প্রথমপাদোক্তপ্রণিধানব্যাবৃত্তযর্থং দ্বিতীয়পাদাগসুত্রবাক্যার্থমেব 
প্রণিধানশবার্থং ম্মারয়তি। তম্মিন পরমগ্ডরৌ সর্ববকন্ার্পণ মিতি”-_(২)৩২ 
সুত্রের যোগবান্তিক )) “ঈশ্বরেইপিতঃ সর্বভাবঃ সর্বব্যাপারো৷ যেন তন্ত 
সমাধিসিদ্ধির্োগনিষ্পত্ি্ষথ! ষেন প্রকারেণ ঈশ্বরানগ্রহতো৷ ভবতি তদ্চ্যতে 
* * ততোইন্ত যোগিনঃ প্র্ঞা সমাধিকালেহপি যথার্থমেব সাক্ষাংকরোতি 
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ইত্যর্থ;ঃ * * ন চ উশ্বরপ্রণিধানাদেব যোগনিষ্পতৌ ইতরাঙ্গবৈযধধ্যং 
ইতি বাচ্যম্‌ উশ্বরপ্রণিধানস্ত মোহমাত্রনিবৃত্তিতবাত্ব-বচনাৎ”__ (২1৪৫ হৃত্রের 
যোঁগবার্তিক )। সর্বদর্শন-সংগ্রহকার পাতঞ্জলদর্শনের পরিচয়স্থলে ঈশ্বর- 
প্রণিধান শবের এই অর্থই করিয়াছেন__“ঈশ্বর-প্রণিধানং নামাভিহিতানা- 
মনভিহিতানাঞ্চ সর্বানাং ক্রিয়াণাং পরমেশ্বরে পরমণ্ডরৌ ফলানপেক্ষয়া 
সমর্পণম্‌।” কিন্তু “ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্‌ বা” এই সুত্রের বার্থিকে বিজ্ঞানভিক্ষ 
এইরূপ লিখিয়াছেন,__প্প্রণিধানম্‌ অত্র ন দ্বিতীয়পাদবক্ষ্যমাণং, কিন্তু 
অসশ্র্রজ্ঞাতকারণীভূতসমাধিরাবনাবিশেষ এব। তজ্জপত্তদর্থভাবনম্‌ ইত্যা- 
গ্ামিস্ত্রেণেব আত্মপ্রণিধানস্ত অত্র লক্ষণীয়ত্বাৎ। * * ব্রহ্ধাত্মনা 
চিন্তনরূপতয়৷ পপ্রেমলক্ষণভক্তিরপাক্ষ্যমাণাৎ প্রণিধানাদাবর্জিতোইভি- 
মুখীকৃত ঈশ্বরস্তং ধ্যায়িনমভিধ্যানমাত্রেণ অন্ত সমাধিমোক্ষৌ আসন্গতমৌ 
ভবেতামিতীচ্ছামাত্রেদ রোগাশক্ত্যা দিভিরুপায়ানুষ্ঠানমান্যেৎপ্যন্গৃহ্াতি 
আম্কুল্যং ভজতে অতন্তস্মাদভিধ্যানাদপি প্রণিধাননিপ্পত্ত্যাদিস্বারা৷ যোগিনাম্‌ 
আসন্নতমৌ সমাধিমোক্ষৌ ভবতঃ”_(১/২৩ স্থত্রের যোগবার্তিক )। 
অতএব, বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে এই ৃত্রে ঈশ্বরপ্রণিধান অর্থে ঈশ্বরে কর্ধার্পণ 
নহে-_-ঈশ্বরে চিত্তার্পণ বা ভাবনা বিশেষ-_ভক্কিসহকৃত ব্রহ্মচিন্তন। একই 
শব্দ যোগদর্শনের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এরূপ 
বিবেচনা কর! কতদূর সঙ্গত, তাহা বিবেচ্য। বরং ইহাই সঙ্গত ষে, 
দার্শনিক পতঞ্জলি ঈশ্বরপ্রণিধান শব্ধ পারিভাষিক শব্দরূপে ব্যবহার করিয়া- 
ছেন, এবং সেই শব্দ সকল স্থলেই একই অর্থের সুচনা করিতেছে। সে 
অর্থ ঈশ্বরে কর্মার্পন । আর ইহাও বক্তব্য যে, ব্যাসভাম্বের প্রতি লক্ষ্য 
করিলে বিজ্ঞানভিক্ষুর মত সমর্থিত হয় না। ব্যাসভাম্বে এইমাত্র আছে যে, 
“প্রণিধানাদ্‌ ভক্তিবিশেষাদ্‌ আবর্জিত ঈশ্বরস্তম্‌ অনুগৃত্কাতি”_তক্তি দ্বারা 
প্রসঙ্গ হুইয়। ঈশ্বর যোগীকে অন্থপ্রহ করেন ইহার অর্থ একপ নয় যে, 


পাতঞ্জলদর্শন ও গীতা। ১৩১ 


যোগী ধ্যানঘোগ অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ চিন্তা বা ঈশ্বরে চিত্ত 
সংলগ্ন করিবেন। বাঁচম্পতি মিশ্র ব্যাসতায্ের টাকায় এইরূপ লিখিয়া- 
ছেন £-_-“প্রণিধানাৎ স ভক্তি বিশেষান্মান সাদ্বাচিকাৎ কায়িকাদ্‌ বা ।” 

কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে, বিশ্বরপ্রণিধানাদ্‌ বা” এই স্তর ভিন্ন 
অন্তান্ত স্থত্রে ঈশ্বর-প্রণিধানের যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা ব্যুখিত- 
চিত্ত নিয়াধিকারীর পক্ষে। নিয়াধিকারী যোগী প্রথমতঃ নিষ্কাম কর্্মযোগ 
অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরে কন্ম্সন্যান করিবেন। এইবপ সাধনার ফলে যখন 
তিনি সমাহিত হইবেন, সেই অবস্থায় তাহার প্রতি উপদেশ- ঈশ্বরগ্রণি- 
ধানাদ্‌ বা। সে অবস্থায় যোগী প্রণবজপ ও তাহার অর্থভাবনা দ্বারা 
ঈশ্বরের শ্বরূপচিন্তা ও ঈশ্বরে চিত্রসমর্পণরূপ ধ্যানযোগ আশ্রয় করিবেন। 
এই সাধনপ্রণালী যে সুদঙ্গত, তদ্িষরে সন্দেহমাত্র নাই। গীতা এবং 
অন্তান্ত শাস্তগ্রন্থে এই প্রণালীই উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু, পতঞ্জলি ষে 
'ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্‌ বা”__এই সুত্র দ্বার! উক্ত প্রণালীর উপদেশ করিয়াছেন, 
দে বিষয়ে আমার খেই সন্দেহ আছে। কারণ, আমরা দেখিয়াছি ষে, 
চিত্তবৃত্বিনিরোধ বা যোগসিদ্ধির জন্য পতগ্রলি যে সকল উপায়ের উপদেশ 
করিয়াছেন, ঈশ্বর প্রণিধান তাহাদিগের অন্ততম-_মুখ্যতম নহে। তিনি 
ঈশ্বর-প্রণিধানকে অভ্যাস-বৈরাগ্য প্রভৃতি উপায়ের সহিত একন্ত্রে গ্রথ্থিত 
করিয়াছেন। অতএব তাহার মতে ঈশ্বর-প্রণিধান, এই সকল উপায়ের 
সহিত একপর্য্যায়তুক্ত । রর 


একাদশ অধ্যায়। 
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বেদাস্তদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। 


পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বেদের ছুই ভাগ) কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাওড। 
সংহিত৷ ও ব্রান্মণ লইয়া কর্মকাণ্ড, এবং আরণ্যক ও উপনিষদ্‌ লইয়া 
জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডের পর জ্ঞানকাণ্ড। জ্ঞানকাণ্ই বেদের অস্ত বা 
চরম ভাগ। সেইজন্য ইহার সাধারণ নাম বোাস্ত। 

পূর্ব-মীমাংস! যেমন কর্্মকা্-বেদের বিরোধভঞ্ন ও সামগ্রস্তবিধানে 
নিয়োজিত, সেইরূপ বেদাস্তদর্শন জ্ঞানকাওঁ-বেদের ( বেদান্তের) সমন্বয় 
সাধনে ও অবিরোধ-স্থাপনে ব্যাপৃত। সেই জন্ত এ দর্শনের অপর নাম 
উত্তর-মীমাংসা। ব্রদ্ধই বেদাস্তদর্শনের মুখ্য প্রতিপাগ্। সেইজন্ত ইহাকে 
র্সত্রও বলা হয়। 

ব্দাস্তদর্শনের প্রণেতা মহুষি বাদরায়ণ। এ দেশের প্রচলিত বিশ্বাস 
এই যে, ইনিই পরাশর-তনয় কৃষ্ণঘ্বৈপায়ন বেদব্যাস। পাশ্চাত্য 
প্ডিতের৷ এ কথা স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে, বাদরায়ণ ও 
কষ্ণছৈপায়ন স্বতন্ত্র ব্যকজি। পাণিনির 81৬1১১০ হুত্রে পারাশধ্য-রচিত 
এক ভিঙ্ুস্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পারাশর্ষ্য যে পরাশরতনয় বেদব্যাসেরই 
সংজ্ঞা, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কারণ, তৈত্িরীয় ব্রান্মণে 
ম্পষ্টতঃ ব্যাস-পারাশর্ধের উল্লেখ আছে। বাচম্পতি মিশ্রের মতে ভিঙ্ষু- 
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সুত্র, বেদাস্তদর্শনেরই নামান্তর । কারণ, প্রাচীন কালে বেদাস্তদর্শন সংসার- 
ত্যাগী চতুর্থাশ্রমীরই আলোচ্য ছিল। চতুর্থাশ্রমীর পারিভাষিক নাম 
ভিক্ষু।. অতএব, বেদাস্তদর্শনকে ভিক্ষু-সত্র বলা অসঙ্গত নহে। এখনও 
দেখা যায়, দণ্ডী বৈদাস্তিকের! সংসারীকে বেদাস্তদর্শন অধ্যাপনা করিতে 
অনিচ্ছুক। অতএব, বেদাস্তদর্শনের প্রণেত। মহর্ষি বাদরায়ণকে বেদব্যাস 
মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে । 

বেদাস্তদর্শনে সর্বসমেত ৫৫৬টী সুত্র আছে । এই দর্শন চারি অধ্যায়ে 
বিভক্ত। প্রতি অধ্যায় আবার চতুষ্পাদ। প্রথম অধ্যায়ের সাধারণ বিষয়-_ 
সময়, দ্বিতীয় অধ্যায়ের__-অবিরোধ, তৃতীয় অধ্যায়ের সাধন, ও চতুর্থ 
অধ্যায়েরর-ফল। প্রথম অধ্যায়ে স্পষ্ট, অন্পষ্ট ও সন্দিগ্ধ শ্রুতিবাক্যসমূহের 
্রন্ষে সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে । দ্বিতীয় অধ্যায়ে অন্যান্ত দার্শনিক মতের 
দোষপ্রদর্শন পূর্বক যুক্তি ও শাস্ত্রের সহিত বেদাস্ত মতের অবিরোধ স্থাপিত 
হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে জীব ও ব্রন্ষের (সগ্ুণ ও নিগুণের ) লক্ষণ 
নির্দেশ পূর্বক মুক্তির বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ সাধন উপদিষ্ট হইয়াছে, এবং 
চতুর্থ অধ্যায়ে জীবনুক্তি, জীবের উৎক্রান্তি এবং সগুণ ও নিগুণ উপাসনার 
ফলের তারতম্য বিবেচিত হইয়াছে । 

বেদাস্তদর্শনের বহুবিধ ভাষ্য প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে শঙ্করাচার্যের 
শারীরক ভাষ্য, রামান্জা চার্য্ের শ্রীভাষ্য এবং মধ্বাচার্য্যের পুর্ণপ্রস্ত ভাব্যই 
যথাক্রমে অদ্বৈত-বাদী, বিশিষ্টা দ্বৈত-বাদী ও৭ হৈতবাদীর নিকট বিশেষ 
আদরণীয়। শারীরক ভাস্তের উপর আননগিরি ও বাচম্পতি মিশ্র টীকা! 
রচনা করিয়াছেন। বাচম্পতি মিশ্রের টীকা “ভামতী” দার্শনিকসমাজে 
সমাদূত। নুদর্শনের “শ্রুতপ্রকাশিকা” শ্রীভাস্বের স্গ্রচলিত টাকা । বেদাস্ত- 
দর্শনের অন্তান্ঠ ভাব্যকারদিগের মধ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু, ভাস্কর, যাদব মিশ্র, 
নিষ্বার্ক, বঙ্পভ ও শ্রীকণ্ঠের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহার উপর বেদাত্তদর্শনের ' 
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সাম্প্রদায়িক ভাষ্যেরও অভাব নাই। নীলকণ্ঠের “শৈবভাব্য”, “বেদাস্ত- 
পারিজাত' নামক সৌরভাষ্য ও বলদেবের “গোরিন্” ( বৈষ্ণব ) ভাষ্যের এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করা! যাইতে পারে। ঢ 

বেদাস্তদর্শনের যত প্রকার ব্যাথ্যা আছে, তন্মধ্যে অদ্বৈতমত ও বিশিষ্টা- : 
দ্বৈত মতই প্রধান। অদ্বৈতমতের প্রধান আচার্ধ্য শ্রীশঙ্করাচার্্য, এবং 
বিশিষ্টাদ্বৈতমতের প্রধান আচার্য শ্রীরামানুজাচার্ধ্য । কিন্তু প্রধান হইলেও : 
সাহার! ধ & মতের প্রবর্তক নতেন ৷ শক্করাচার্য্য সম্ভবতঃ খৃষ্টায় ৮ম 
শতার্বীর লোক? কিন্তু শঙ্করের পূর্বেও অছ্বৈতমত স্ুপ্রচলিত ছিল। 
ষ্টাহার গুরুর গুরু গৌড়পাদ মাওুক্য-উপনিষদের যে কারিকা রচন! 
করিয়াছেন, তাহাতে অছ্বৈতমতের পরিণত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় । 
শঙ্করাচার্ধ্য এ কারিকার ভাষ্য রচন| করিয়াছেন । তাহার শারীরক ভাষ্য 
তিনি আত্মমতসমর্থনের জন্ত ভগবান উপবর্ষকে প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। উপবর্ষেরও পূর্ববর্তী যোগবাশি্ গ্রন্থে এবং চুতসংহিতায় 
অদ্বৈতমতের নুস্প্ট উপদেশ রহিয়াছে । &* 

এইরূপ, রামান্ুজকেও বিশিষ্টাদ্বৈত মতের প্রবর্তক মনে করা সঙ্গত 
নয়। কারণ, তিনি স্য়ংই তাহার পূর্ববর্তী আচার্যগণের নাম উল্লেখ 
করিয়াছেন, এবং তাহার *্শ্রীভাষ্য* যে বোধায়নের প্রাটীন ভাষ্যের অনুসরণ 
তাহাও জ্ঞাপন করিয়াছেন । রামান্থুজের পুর্ববাচার্ধ্যগণের মধ্যে বোধায়ন, 
টন্ব, ভ্রমিড়, গুহদেব, ভারুচি, কপন্দী ও যমুনাচার্ধ্য বিশিষ্টাত্বৈতমতের 
বিবরণ করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সে সকল গ্রন্থ এখন প্রায়ই 
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লুপ্ত হইয়াছে। * তবে যমুনাচার্্য-কুত সিদ্ধিত্রয় কিছু দিন পূর্বে মুদ্রিত 
হওয়াতে আশা হয় যে, কালে হয় ত অন্ান্ গ্রন্থেরও উদ্ধারসাধন হইতে 
পারে। এইকূপ আচাধ্যপরম্পরাক্রমে বিশিষ্টাদ্বৈমত প্রবাহিত ছিল। 
ইহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রামান্ুজ খৃষ্টীয় হাদশ শতাব্দীর লোক হইলেও, 
বিশিষ্টাদ্বৈত মত সুপ্রাচীন । + 
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[ রামানুজ-কৃত বেদার্থ-সংগ্রহ |] 

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ম্যাক্স্মূলার যাহা। বলিয়াছেন, তাহা! আমাদের প্রপণিধান-যোগ্য । 
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বিশিষ্টা্বৈত মত স্থগম করিবার জন্য রামানুজ বেদার্থনংগ্রহ, বেদান্তদীপ, 
বোস্তসার, গগ্ত্রয় গ্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা! করিয়াছিলেন । এই 
সকল গ্রন্থ এখনও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর উপজীব্য রহিয়াছে। এ সম্পর্কে 
রামানুজের নামে প্রচলিত বেদান্ত-তত্ব-সার গ্রস্থও উল্লেখযোগ্য । 

অদ্বৈতমত বিশদ করিবার জন্য অদ্বৈতমতাবলম্থিগণ শঙ্করাচার্্যের পদাস্ক 
অনুসরণ করিয়া বন্ৃবিধ প্রকরণপগ্রন্থের প্রচার করিয়াছেন। তন্মধ্যে পঞ্চদশী, 
অধৈত-ব্ষ-সিদ্ি, চিতনথী বা ততব-প্রদীপিকা, পঞ্চপাদিকা, খণ্রনখওাস্ঘ, 
বোাত্ত-পরিভাষা, বেদাস্ত-সিদ্ধাত্ত-মুক্তাবলী ও বেদান্ত-সার সবিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য। 

অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে কয়েক বিষয়ে মারাত্মক প্রভেদ আছে) 
অথচ উভয় মতই একই বেদাত্ত-সত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। উভয়েই প্রমাণ- 
স্থলে উপনিষংসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য দিগের এই মতদৈধে, 
মলহুত্র অদ্বৈত অথবা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অনুকূল, তাহা স্থির করা দুরূহ। 
সেই জন্য বেদাস্তদর্শনের বিবরণ স্থলে উভয় মতেরই পরিচয় দেওয়া 
আবন্তক। 


দ্বাদশ অধ্যায়।, 


বেদান্তদর্শন | 


অদ্বৈতমত। 


অন্তান্ত দর্শনের ন্যায় বোত্ত-দর্শনেরও ভিত্তি দুঃখবাদ। বেদাস্ত- 
দর্শনের মতেও সংসার দুঃখময়। শশ্করাচার্ধ্য সংসারকে উত্বাল-তরঙ্গ-সম্কুল 
আবর্ত-বনুল নক্র-কুভ্তীর-ভীষণ সমুদ্রের সহিত তুলন| করিয়াছেন । এই 
সংসার-সমুদ্রে পড়িয়া জীব হাবুডুবু খাইতেছে। * তাহার উদ্ধারের উপায় 
কি? 

অদ্বৈতমতে জীবই ব্রন্গ )__ 

জীবো ত্রদ্েব নাপরঃ। 
জীব শুদ্ধ বৃদ্ধ মুক্ত সত্য স্বভাব । 
নিত্য-শুদ্ব-বদ্ধ-মুক্ত-নত্য-্বতাবং প্রত্যকচৈতন্তমেৰ আত্মতত্বম্‌। 
-বেদান্ত-সার। 

শঙ্করাচারধ্য শারীরক-ভাষ্বে বলিয়াছেন যে, বাক্য ও মনের অতীত, 

বিষয়ের বিরোধী, নিত্য-শু্ধ-ু্-ুক্ত-ন্বভাব ব্রহ্ধই জীবরূপে অবস্থিত। 1 


* 'অয়মধিকারী জননমরণাদিসংসারানলমন্তপ্তোদ্দীপ্তশির! জলরাশিমিব উপহারপাণিঃ 
শ্রোত্রিযং বরহ্ধনিষ্ঠং গুরুমুপন্ত্য তমনুসরতি ।*_বেদাস্ত-সার ১১। 

1 বাঙনসাতীতম্‌ অবিষ্যান্তঃপাতিপ্রত্যগাত্মভূতং নিত্য-শুদ্ব-বদ্-ুক্ত-ম্বভাবং রন্ধ। 
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এই মতের সমর্থন জন্ত শঙ্করাচার্য্য নানা শ্রুতি-বাক্যের উদ্ধার করিয়া- 
ছেন। তন্মধ্যে নিয়োদ্ধ'ত দুইটা শ্রুতি বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। 

এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ ৷ 

একধা বহুধা চৈব দৃগ্ঠতে জলচন্্রবৎ ॥--্ন্গবিন্দু, ১২। 
যথা হায়ং জ্যোতিরাত্মা! বিবস্থান্‌ 

অপো। ভিন্না বহধৈকো হনুগচ্ছন্‌। 

উপাধিন। ক্রিয়তে ভেদরূপো 

দেবঃ ক্ষেত্রেঘেবম্‌ অজোহয়ম্‌ আত্মা ॥ 

“একই ভূতাত্মা ভূতে ভূতে বিরাজিত; তিনি জলে চন্দ্রবৎ একরূপে 
ও বহুরূপে দৃষ্ট হন ॥» 

“যেমন জ্যোতিঃ-্বরূপ সুর্য এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন জলাশয়ে বহুরূপে 
প্রকাশিত হন ( উপাধি-কুত তাহার এই ভেদ ), সেইরূপ ছ্যুতিমান অনাদি 
পরমাত্ম! ক্ষেত্রভেদে বহু বলি! প্রতীয়মান হন |» 

সেই জন্য “তত্বমসি+, অয়মাত্মা ব্রহ্ম”, “সোহ্হম্ত, “অহং ব্হ্ধান্মি,-_তুমি 
হও তিনি”, “এই আত্মা ব্রহ্ধ”, “আমিই তিনি”, আমি হই ব্রহ্ষ__ইত্যাি 
বেদের মহাবাক্য জীব ও ব্রন্মের অভেদ প্রতিপাদন করিয়াছেন। অর্থাৎ, 
জীব কেবল যে ব্রন্গের সমজাতীয় পদার্থ, তাহা! নহে,__জীবই ব্রঙ্গ। & 
জীব ও ত্রন্ষে কোনই ভেদ নাই। গোৌড়পাদ মাও,ক্য-কারিকায় 
লিখিয়াছেন ১ 

নি অদ্বৈতবাদীর) স্থানে স্থানে জীবকে ত্রন্দের অংশ বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন । যেমন 
অগ্নি হইতে বিস্ষ্লঙ নিঃহত হয়, সেইরপ ব্রচ্গ হইতে জীব নিঃহুত হইয়াছে । এ সন্বন্ধে 
যোগবাশিষ্ঠের উপদেশ এইরূপ ১ 

স্বমরীচিবলোডুত। ভ্বলিতাগ্নেঃ কণা ইব। 
সর্বা এবোখিতা রাম! ব্রক্ষণো। জীবরাশয়ঃ ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ, উৎপাঁঘি, ৯৪1২২ । 





বেদাস্তদর্শন | ১৩৯ 


জীবাত্মনোরনন্যত্বম্‌ অভে্েন প্রশস্ততে । 
নানাত্বং নিন্দ্যতে বচ্চ তদেব হি সমগ্রসম্‌ ॥ 
স্মাশুকা-কারিকা, এ১৩। 
মায়য়া ভিদ্যতে হোতৎ ন তথাজং কথঞ্চন। 
তত্বতো ভিদ্যমানে। হি মত্ত্যতাম্‌ অমৃতো ব্রজেখ +-তী ৩1১৯ । 
[ অজম্‌ অবায়ম্‌ আত্মতত্বং মায়য়ৈব ভিদ্যতে, 
ন পরমার্থতঃ ; তন্মান্ন পরমার্থসৎ ছৈতম্‌।--শঙ্কর। ] 
অর্থাৎ, “জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন; উভয়ের ভেদবুদ্ধি নিন্দার্থ । তবে যে 
জীব ও ব্রহ্গ ভিন্ন বোধ হয়, তাহা বাস্তবিক নহে, মায়িক মাত্র। সেভেদ 
যদি বাস্তব হইত, তবে ধিনি অমৃত, তিনি মর্ত্য 5ইতেন। ভেদের প্রতীতি 
হয় বটে, কিন্তু তাহা উপাধি-কৃত। সে উপাধি জীবের কোষ।* কোষরূপ 
উপাধিকে অপেক্ষা করিয়! ব্রহ্মকেই জীব বলা হয়। " 


মেরুমন্দরসন্কাশ। বহবো! জীবরাশয়ঃ। 
উতৎপত্ত্যোৎপত্ত্য সংলীনাস্তশ্মিন্েব পরে পদে ৪৮, শী, ৯৫1৮ 
গৌড়পাদ: কিন্তু এ মতের অনুমোদন করেন ন1। তিনি বলেন যে, যেমন ঘটাকাশ 
ষহাকাশের বিকার অথবা অংশ নহে ( যেহেতু আকাশ অথও বন্ঘ), সেইক্প জীবও 
রঙ্গের বিকার ব| অবয়ব নহে। 


নাকাশস্ত ঘটাকাশো! বিকারাবয়বৌ যথা । 
নৈবাত্মনঃ সদা জীবো! বিকারাবয়বৌ তথ! ॥-_মাগু,কা-কারিকা, ৭। 
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কোযোপাধিবিবক্ষায়াং ঘাতি ব্রদ্েব জীবতাম্‌ ।--পঞ্চদশী, ৩1৪১ । * 

কিন্ত ব্রহ্ধ স্বর্ূপতঃ নিরুপাধি ) অর্থাৎ তিনি সর্ববিধ উপাধি-মুক্ত । 
ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ ; জীব যখন ব্রহ্ম, তখন জীবও সচ্চিদানন্দ । 

| অবেদ্যোপ্যপরোক্ষোহতঃ স্বপ্রকাশো! ভবতায়ং। 
সত্যং জ্ঞানমনস্তক্কেত্যন্তীহ বহ্ষলক্ষণং ॥-_-পঞ্চদশী, ৩।২৮। 

'জীব স্ব-প্রকাশ ; অজ্ঞেযর অথচ অপরোক্ষ ; “সত্য, জ্ঞান, অনন্ত” এই 
ব্রক্মলক্ষণ জীবেও বিদ্যমান» কারণ, জীব ও ব্রন্ষে নামমাত্র প্রতেদ ; 
যেমন অভিন্ন ঘটাকাশ ও মহাকাশের প্রভেদ। 

কুটসথত্রন্ষণোর্ভেদে। নামমাত্রাদূতে ন হি। 
ঘটাকীশমহাকাশো বিষুজ্যেতে নহি কচিৎ ॥-_পঞ্চদশী, ৬1২৩৬-৭। 

জীব যদি ব্রহ্ম, তবে তাহার সংসার-ছুঃখ কেন? কিসের জন্য সে 
সংসার-সাগরের তরঙ্গ-আঘাতে বিক্ষুব্ধ হয়? কেন সে সংসার অনলের দাঁব- 
দহনে সন্তপ্ত হয়? ইহার উত্তরে অদ্বৈত-বাদীরা বলেন যে, শুদ্বুদ্ধ-ুক্ত 
হইলেও অবিষ্ভাবশে জীবে দেহাদি উপাধির ধর্ম সংক্রামিত হয়। 

এবং পরমার্থতোহবিকৃতম্‌ একরূপমপি সদ্ত্রহ্ম দেহাছ্যুপাধ্যন্তর্ভাবাদ ভজত ইব 
উপাধিধর্পান্‌ বৃদ্ধিহীসা্দীন্‌।-_-৩1২।২* নুত্রের শঙ্করভাষা ৷ 

সুখ ছুঃখ, কাম ক্রোধ, রোগ শোক, এ সকল দেহ মনঃ প্রভৃতির 
ধর্ম ;__জীব ( আত্মার ) ধণ্দ নহে। কিন্তু জীব দেহ-সংযোগ হেতু নিজেকে 
সুখী ছুঃঘী, রোগী শোকী মনে করে। 


* এই মর্তে গৌড়পাদ মাওক্য-কারিকায় লিখিয়াছেন ;-_ 


ঘটাদিযু প্রলীনেু ঘটাকাশাদয়ো। যথা | 
আকাশে সংগ্রলীয়ন্তে তজ্জীবা! ইহাক্সনি ॥-_মাওক্য-কারিকা, ৩/৪। 
[ দেহাদিসংখাতোৎপত্ত্য। জীবোৎপত্তিন্তৎপ্রলয়ে চ 


জীবানাম্‌ ইহাত্মনি প্রলয়ঃ ।-_শঙ্কর |] 


বেদাস্তদশন। ১৪১ 


গোঁড়পাদ বলিয়াছেন ;__ 
যথা তবতি বালানাং গগনং মলিনং মলৈ; 
তথা ভবত্যবুদ্ধানাং আত্মাহপি মলিনো! মলৈঃ ॥ 

“যেমন বালকের! আকাশকে মল-মলিন ভাবে, সেইরূপ জ্ঞানান্বের 
আত্মাকে মল-মলিন ভাবে ।” 

সেই জন্য পঞ্চদশী-কার বলিয়াছেন যে, মহেশ্বরের যে মায়া, তাহার 
মোহ-শক্তিবলে জীব মোহিত হয়) এবং সেই মোহের বশে দেহসংলগ্ন 
জীব ঈশ্বর ভাব হারাইয়৷ শোকের অধীন হয় । 

মাহেস্বরী তু যা মায়। তন্তা নিশ্ীণশক্তিবৎ। 
বিদ্যতে মোহশক্তিশ্চ তং জীবং মোহয়ত্যসৌ ॥ 
মোহাদনীশতাং প্রাপ্য মগ্রো৷ বপুষি শোচতি ।--পঞ্চদশী, ৪1১১-২। 
অনয়াবৃতন্তাজ্বনঃ কর্তৃত্ব-ভোত্ত্ব-হুখিত্ব-দুঃখিত্বাদি-সংসার-সম্ভাবনাপি ভবতি যথা 
স্বাজ্ঞানেনাবৃতায়াং রজ্ছাং সপ্পত্বসস্তাবনা ।__বেদাস্ত-সার। 

“এই অবিষ্ভার আবরণে আবৃত হইলে জীব আপনাকে কর্তা ভোক্তা, 
স্থৃণী ছুঃখী ইত্যাদি সংসারজড়িত মনে করে; বাস্তবিক কিন্তু ইহা ভ্রম। 
রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম, সেইরূপ মন্্ান্তিক ভ্রম 

এই ভ্রমাপনোদনের উপায় কি? অবিষ্ভাই যখন ভ্রমের জননী, 
তখন অবিদ্যার বারণ করিতে পারিলেই এই ভ্রম অপনীত হইবে। * জীব 


* জীব আত্মবিস্থৃত। নে নিজেকে নিজে জানে না। যোগবাশিষ্ঠ বলিতেছেন ;__ 
হেতুবিহরণে তেষামাত্মবিস্মরণাদৃতে। 
ন কশ্চিল্ক্ষ্যতে সাধে জন্মাত্তরফলপ্রদঃ1-__উৎপত্তি-প্রকরণ, ৯৫৮। 
'জীবগণ ষে জন্মাস্তরপরিগ্রহ করিয়া বিচরণ করিতেছে, ইহার একমাত্র কারণ তাহাদের 
আত্মবিশ্বৃতি ৷" 
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১৪২ গীতায় ঈশ্বরবাদ । 


যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এই তব্জ্ঞান দৃঢ় হইলেই অবিগ্যা নিবৃত্ত হইবে। 
অতএব, অদ্বৈতমতে জীব ও ব্রদ্ষের খীক্যজ্ঞানই মুক্তির উপায়। 
গৌড়পাদ বলিতেছেন ;-- 
অনাদিমায়য়। পো ঘদা জীবঃ প্রবুধ্যতে | 
অজমসিপ্রমন্বপ্রমূ অদ্বৈতং বুধ্যতে তা ।-_মাশু,ক্য-কারিকা, ১1১৬। 
“অনাদি মায়া-বশে স্থপু জীব যখন জাগরিত হয়, তখন সে বুঝিতে পারে 
যে, সে-ই স্বয়ং জন্মহীন, নিদ্রাহীন, স্বপ্রহীন, অদ্ৈত ব্রহ্ম বস্ত ।” 
জীব মুক্তস্বভাব__পূর্ববাপর মুক্ত । তাহার যে বন্ধ মনে হয়, তাভা 
কল্পনা মাঝ, বাস্তব নহে। সেই জন্য গৌড়পাদীচার্য্য শ্রুতির প্রতিধ্বনি 
করিয়। লিখিয়াছেন ;-- 
ন নিরোধো। নচোৎপতিন বন্ধো। ন চ সাধক: । 
ন মুমুকষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা ॥ 
“বস্তুতঃ পক্ষে আত্মার উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই) বন্ধ নাই, মোক্ষ 
নাই) সাধনা নাই, মুমুক্ষাও নাই” 
এই ক্লোক উদ্ধৃত করিয়া! পঞ্চদশীকার লিখিয়াছেন,-_ 
বাস্তবৌ বন্ষমোক্ষো তু শ্রুতিন “ সহতেতরাং ।-__পঞ্চদলী, ৬২৩৪ । 
“জীবের যে বন্ধ বা মোক্ষ বাস্তবিক, এ কথ! শ্রুতিসিদ্ধ নহে।” সেই 
জন্ত অদ্বৈতমতে মুক্তি সাধ্য নহে, সিদ্ধ বস্ত। জীব ন্বতই মুক্ত। তাহার 
পক্ষে মুক্তির অন্বেষণ বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ, জীব সর্বদাই মুক্ত। এ 
কথ। বুঝাইবার জন্য অস্বৈতবাদীরা' একটি ছৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া থাকেন__ 
শকঠচামীকরবৎ”। তাহারা বলেন, এক শিশুর কণ্ঠে একটি স্বর্ণহার ছিল। 
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বেদাস্তদর্শন। ১৪৩ 


একদা শিশুর ভ্রম উপস্থিত হইল যে, কেহ তাহার হার চুরি করিয়াছে। 
সে ব্যাকুল হইয়া সর্বস্থানে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইল। কিন্তু কোথাও 
হারের সন্ধান পাইল না। তখন এক আত্মীয় তাহাকে বলিয়া দিলেন যে, 
যে হারের অন্বেষণে তুমি পণ্ডশ্রম করিয়াছ, তাহা তোমার কণ্ঠেই বিলম্বিত 
রহিয়াছে । তখন সেই অতি নিকটস্থ বস্ত, যাহাকে সে অতি দূরস্থ মনে 
করিয়াছিল, তাহা লাভ করিয়া সে শিশু কৃতার্থ হইল। মুক্তিও এইরূপ। 
মুক্তি জীবের স্বভাবসিদ্ধ। অথচ জীব নিজেকে সংসারজালে আবদ্ধ 
ভাবিয়া হাহাকার করে। তথন সদ্গুরু কৃপা করিয়! তাহাকে প্ররুত তত্বের 
উপদেশ দেন। তাহার ফলে তাহার অবিষ্ার নিবৃত্তি হয়,এবং সে নিজের 
শুদধ-বুদ্ব-ুক্-স্বতাব উপলব্ধি করে। 

অদ্বৈতবাদ্দীর৷ এই তত্ব একটি দৃষ্ান্তের দ্বারা বিশদ ভাবে বুঝাইয়াছেন। 
তাহারা বলেন যে, এক সিংহশিশ্ত ঘটনাক্রমে এক মেষের দলে প্রবিষ্ট 
হইয়াছিল। সে মেষসাহচধ্যে ভ্রান্তিবশে নিজেকেও মেষ কল্পনা করিল, 
এবং মেষের ধন্মন অবলম্বন করিয়া হস্তী ব্যাপ্ত্রের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিতে 
লাগিল। একদা কেহ করুণা করিয়া! তাহাকে জলাশয়ের . ধারে লইয়া ৮ 
এবং জলে তাহার প্রতিবিষ্ব দেখাইয়! বুঝাইয়। দিল যে, সে মেষ নু. 
সিংহ। . তথন সে নিজের স্বরূপ বুঝিয়া সিংহবিক্রমে না ব্যাত্বের সহিত 
সম্মুখসমরে প্রবৃত্ত হইল। 

জীবের ঘটনাও ঠিক এইরূপ। ভীব উপাধিসংযোগে মোহগ্রস্ত হইয়া 
নিজের শুদ্ধ-বদ্ধ-ুক্ত স্বরূপ বিস্বৃত হয়, এবং “অনীশয্াা। শোচতি মুহ্থমান:”__ 
ঈশ্বরভাব হারাইয়া, শোক-মোহের অধীন হয়। যদি কখন সদ্‌গুরু তাহাকে 
বলিয়া দেন যে, “তত্বমসি”, “অয়মাত্ম। ব্রহ্ম”, যদি কখন সে বুঝিতে পারে, 
“সোহহম্‌, “অহং ব্রহ্ধান্মি”, তবেই তাহার অবিদ্ার আবরণ অপন্ত হয়, এবং 


১8৪ গীতায় ঈশ্বরবাদ | 


সে জীব ও ব্রহ্ষের প্রক্য উপলব্ধি করিরা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই 


জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন,_ 
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ 
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং স্রন্গনিষ্টম্‌।-_মুওডকৌপনিষদূ, ১২1১২ । 
“সেই জ্ঞানলাভের জন্য, শিষ্য সমিৎ হন্তে লইয়া শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ 
গুরুর সমীপস্থ হইবে ।” 
এই ব্রহ্ম-_ধাহার সহিত জীব প্রীক্য উপলব্ধি করিবে, তাহার স্বরূপ 
কি? উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, শ্রুতি ব্রহ্মের দুইটি 
বিভাবের (৪976০) উপদেশ দিয়াছেন। একটি_-নির্বিশেষ নিগুণ 
ভাব, অপরটি-_সবিশেষ সগ্তণ ভাব। ত্রন্ষের নির্বিশেষ ভাবের ম্বর্ূপ 
এই যে, সে ভাবের কোন বিশেষণ বা লক্ষণ নির্দেশ কর! যায় না; 
কোন চিহ্রেরই পরিচয় দেওয়া যায় না, যন্থারা তাহাকে. চিনিতে 
পারা যায়; কোন গুণেরই উল্লেখ করা যায় না, যদ্বারা তাহাকে ধারণা 
করা যায়। সেই জন্ত এই ভাবকে নির্কিকল্প নিরুপাধি বলা হয়। 
এই বিভাবের পরিচয় স্থলে শ্রুতি “নেতি” “নেতি”-_তিনি ইহা নহেন, 
৪টতিনি ইহা নহেন,-_এইমাত্র বলিতে পারিয়াছেন, এবং নির্বিশেষ ব্রন্দের 
”  পদেশ স্থলে নঞ্ঞের অত্যন্ত ছড়াছড়ি করিয়াছেন । 
অদ্ভুলমনণ্‌হুম্যমদীর্ঘম্‌ 1 বৃহদারণ্যক, ৩৮৮ 
রি অশব্মন্পর্শমরূপমব্যয়ম।--কঠ, ৩।১৫। 
তদেতদ্‌ বক্গাপূর্বমনপরমনস্তরমবাহাম্‌।-_বৃহদারণ্যক, ২1৫1১৯। 
“তিনি স্থুল নহেন, হুক্ক্ম নহেন, হৃম্ব নহেন দীর্ঘ নহেন।” "তাহার শব 
নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, ক্ষয় নাই।” ্্রন্ধের পূর্বে বা পরে, অন্তরে বা 
বাহিরে অন্ত কিছুই নাই 
যত্তদপ্রেস্ঠমগ্রাহমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃ 
শ্রোত্রং তদপাণিপাদম্‌।--যুণ্ক, ১১৬ । 


বেদান্তদর্শন । ১৪৫ 


“যিনি অনৃস্ত, অগ্রাহ, অগোত্র, অবর্ণ; ধাহার চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, 

হস্ত নাই, পদ নাই 1” 
নাস্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং 
ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্‌। 
অদৃষ্টমব্যবহাধ্যমগ্রাহমলক্ষণমচিস্ত্য- 
মব্যপদেগ্ঠমেকাস্ম প্রত্যয়সারং 
প্রপঞ্চোপশমং শাস্তং শিবমদ্ৈতম্‌ 
চতুর্থং মন্তন্তে সআত্মা স বিজ্দেয়১।--মাগু,ক্য, ৭। 

“বাহার প্রজ্ঞা বহিম্মুথও নহে, অন্তম্ম্থও নহে, উভয়মুখও নহে; যিনি 
প্রজ্ঞান-ঘন নহেন, প্রজ্ঞ নহেন, অপ্রজ্ঞও নহেন ; যিনি দর্শনের অতীত, 
ব্যবহারের অতীত, গ্রহণের অতীত, লক্ষণের অতীত, চিন্তার অতীত, 
নির্দেশের অতীত) আত্ম-প্রতারমাত্র-সিদ্ধ, প্রপঞ্চাতীত ( নিরুপাধি ), 
শান্ত, শিব, অদ্বৈত ;__তাহাকে তুরীয় বলে ।” 

সেই জন্ত তাহাকে অনির্দেন্ত, অনিরুত্ত, অবাচ্য ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া 
হইয়াছে। 

এতশ্সিননদৃষ্ঠেহনাত্মেহনিরুক্তে ।-_তৈত্তিরীয়, ২1৭ । 
নৈব বাচ। ন মনস। প্রাপ্তং শক্যো। ন চক্ষুষা ।--কঠ, ৬।১২। 

“তিনি বাক্যের মনের ইন্রিয়ের অতীত |, তিনি বিদিত ও অবিদিত 

সমস্ত পদার্থ হইতে বিভিন্ন ;-_ 


অন্যদেব তদ্বিদিতাদথে! অবিদিতাদধি ।--কেন, ১1৩। 


তাহার উদ্দেশে ইহাও বল! হইয়াছে, 
অন্তত ধর্মাদন্ত্রা ধর্দাদদ্তত্রান্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। 
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ।--কঠ, ২1১৪ । 
“তিনি ধন হইতে পৃথক্‌, অধর হইতে ভিল্ল; কাধ্য হইতে স্বত্্, 


১৩ 


১৪৬ গীতায় ঈশ্বরবাদ । 


কারণ হইতে ব্যতিরিক্ত ; অতীত হইতে বিভিন্ন, এবং ভবিষ্যুৎ হইতে অন্ত ।” 
সেই জন্ত গৌড়পাদাচার্ধ্য লিখিয়াছেন ;-_- 
অজমনিদ্রমন্থপ্রমনামকমরূপকমূ । 
সকৃদ্‌ বিভাতং সর্ববজ্ঞং নোপচারঃ কধঞ্চন ॥-_মাগু.ক্য-কারিকা, ৩৩৬ | 

[ উপচার সভাষাস্তর দ্বার ঈদৃশত্ব-নিরূপণ। ] 

্রীশঙ্করাচার্ধ্য অদ্বৈতমতের বিবরণস্থলে এই সকল ও অন্যান্য শ্রুতির 
উদ্ধার করিয়া ব্রন্মের নির্ব্িশেষ ভাব বিশদ করিয়াছেন। কিন্ত তিনি এ 
কথাও বলিয়াছেন যে, উপনিষদে যেমন ব্রন্মের নির্ব্িশেষভাব-প্রতিপাদক 
শ্রুতিসমূহ দুষ্ট হয়, সেইরূপ সবিশেষ-ভাব-প্রতিপাদক শ্রুতিরও অভাব নাই । 

সম্ভি উভয়লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ো ব্রহ্গবিষয়াঃ ৷ সর্ধবকন্মী] সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্ববরূস 
ইত্যেবমাদ্যাঃ সবিশেষলিঙ্গাঃ। “অস্থুলমূ্‌ অনণু অহুস্বমদীর্ঘম" ইত্যেবমাদ্যাশ্চ নির্বিশেষ- 
লিঙ্গাঃ ৷ 

ত্রন্ধ বিষয়ে ছুই প্রকারের শ্রুতি দৃষ্ট হয়, এক সবিশেষ-লিঙ্গ শ্রুতি; 
যেমন তিনি সর্বকর্মমা, সর্ধকাম, সর্ববগন্ধ, সর্বরস। অন্ত নির্রিশেষ-লিঙ্গ 
শ্রুতি, যেমন তিনি স্থলও নহেন, হুক্মও নহেন; হুস্বও নহেন, দীর্ঘও 
নহেন।১ 

কিন্তু তথাপি শঙ্করাচার্ধ্য নির্বিশেষ (নিগুণ ) ত্রহ্মই শ্রুতির প্রতি- 
পান, এই মত স্থাপন করিয়া, সবিশেষ (সগুণ) ব্র্ষের প্রত্যাখ্যান 
করিয়াছেন। 

অতশ্চান্ততরলিঙ্গপরিগ্রহেইপি সমন্তবিশেষরহিতং নির্বিবিকল্পকমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং 
ন তদ্বিপরীতম্‌। সর্বত্র হি ব্রন্্বরূপ প্রতিপাদনপরেষু বাক্েযু অশব্দমন্পর্শমরূপমব্যয়স্‌ 
ইত্যেবমাদিধু অপাস্তসমত্তবিশেষমেষ ব্রহ্ম উপদিশ্ঠাতে ।-ব্রহ্নূত্রের শক্করভাষা, ৩1২১১ 

“অতএব উভন্ন-লিঙ্গ-নির্দেশ থাকিলেও সমস্ত-বিশেষ-রহিত, নির্বিকল্প 
্রঙ্ধই ( শ্রুতির ) প্রতিপান্য ; তঘ্ধিপরীত ( সবিশেষ সগুণ ব্রহ্গ ) প্রতিপাস্ত 
নহেন। কারণ, উপনিষদ্‌-বাক্যে যেখানেই ব্রদ্ের স্বরূপ প্রতিপাদন ; 


বেদাস্তদর্শন | ১৪৭ 


করা হইয়াছে ( যেমন অশব্ধ, অ্পর্শ, অরূপ, অব্যয় ইত্যাদি ), সেখানেই 
্রহ্ধ যে সমুদয়-বিশেষ-রহিত, এইরূপ উপদেশ দৃষ্ট হয়, 
ব্রন্মের যে নির্বর্বশেষ ভাব, তাহা৷ বচনের, লক্ষণের, নির্দেশের অতীত। 
কিন্তু শ্রুত-বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় বে, তাহার যে সবিশেষ 
ভাব, তাহা ইহার বিপরীত । সবিশেষ ব্রহ্মকে লক্ষণে লক্ষিত, বিশেষণে 
বিশেষিত, চিহ্কে চিহ্নিত করা যায়। তিনি নির্ব্িশেষের মত মন বুদ্ধির 
অগোচর, অজ্ঞেয়, অমেয়, অচিস্ত্য নহেন। 
এয দবেধষু ভূতেমু গৃঢোহস্সা ন প্রকাশতে। 
দৃপ্ত ত্বগ্রায়! বুদ্ধয| ুশ্দয়। হুল্্রদর্শিভিঃ1-- কঠোপনিষদ্‌, ৩/১২। 
“এই আম্মা সর্ধভৃতে প্রচ্ছন্ন আছেন, প্রকাশ পান না? কিন্তু ু্ধা- 
দর্শীরা ইহাকে সুক্ক স্ৃতীক্ষ বুদ্ধির দ্বারা দর্শন করেন । 
অধ্যাত্মঘোগাধিগমেন দেবং 
মত্বা ধীরে! হর্যশোকৌ জহাতি ।-_কঠ, ২১১1 
“অধ্যাত্মযোগ অধিগত হইলে দেবকে জানিয়৷ ধীর ব্যক্তি সুখ ছুঃখ 
অতিক্রম করেন ।” 
হৃদা মনীষা মনসাভিকস্প্তে। 
য এতদ্‌ বিদ্ুরমৃতান্তে ভবস্তি ।_-কঠ, ৬৯ 
“তিনি হৃদয়ে সংশয়-রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হন) তাহাকে জানিলে অমরত্ব 
লাভ হয়। 
এই সগুণ ত্রন্মের পরিচয়স্থলে উপনিষদ নান! সুন্দর গম্ভীর মন্ত্রের 
অবতারণা করিয়াছেন । 
নিত্যে। নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং। _বৃহদারপ্যক, ৫1১৩। 
“তিনি নিত্যের নিত্য, চেতনের চেতন ।* 
“অণোরণীয়ান্‌ মহতো মহীয়ান্‌।" 
“তিনি অণু অপেক্ষাও অণু, মহতের অপেক্ষাও মহান্‌। 


১৪৮ গীতার ঈশ্বরবাদ । 


সর্ধস্ত বশী সর্বস্তেশানঃ সর্বস্তাধিপতিঃ সন সাধুন। কর্ধণা ভূয়া নো এবাসাধুন। 
কর্দপী। কণীয়ান্‌ এ সর্বেশ্বর এষ তৃতাধিপতিরেষ তৃতপাল এষ সেহুধিধরণ এবাং 
লোকা নামসম্ডেদায় ।__বৃহদারণ্যক, ৪81২২ | 
“ইনি সকলের প্রত, সকলের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি 7 সাধুকর্মের 
্বারা ইহার উপচয় হয় না, অসাধু কর্মের দ্বারা অপচয় হয় না? ইনি 
সর্কেশ্বর, ইনি ভূতাধিপতি, ইনি ভূত-পাল; ইনি ছৌঁকসমূহের বিভাজক, 
ধারক-সেতু |” 
এষ সর্কেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এযোইন্তরধ্যামোষ ঘোনিঃ সর্বস্ত প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্‌। 
-_মাগুকা, ৬। 
“ইনি সর্বেশ্বর, ইনি সর্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্ধ্যামী, ইনি বিশ্বের কারণ; ইনি ই 
ভূত সকলের উৎপত্তি ও প্রলয়স্তান |” 
অপাণিপাদে? জবনো গ্রহীতা 
পগ্ঠত্যচক্ষু: স শৃণোতাকর্ণঃ | 
সবেতি বেদ্যং ন চতশ্তান্তি বেত 
তমাহ্রগ্র্যং পুরুষং মহাত্তম।-_শ্বেতাশ্বতর, ৩1১৯ । 
তাহার হস্ত নাই, অথচ গ্রহণ করেন ; পদ'নাই, অথচ গমন করেন; 
চক্ষু নাই, অথচ দর্শন করেন ) কর্ণ নাই, অথচ শ্রবণ করেন) তিনি সর্বজ্ঞ, 
অথচ তাহাকে কেহ জানে না; তাহাকেই মহান্‌ পরমপুরুষ বলে ।” 
এষ আত্মাহপহতপাপঞা! বিজরো বিষৃত্যুর্বিশীকো। বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ 
সত্যসঙ্ধলঃ 17 ছান্দোগা, ৮১1৫ । 
“এই আত্মা অপাপ-বিদ্ধ, জরা-হীন, মৃত্যু-হীন, শোকহীন, ক্ষুধা-তৃষ্ণা- 
হীন; ইনি সত্য-কাম, সতা-সন্কল্প 1 
এই সবিশেষ বা সগ্ুণ ব্রহ্ষকে উপনিষদে মহেশ্বর বলা হইয়াছে। 
অদবৈতবাদীদিগের মতে এই সগুণ ব্রহ্ম বা মহেস্বর মায়ার বিজ্ব্তণমাত্র ? 


বেদাস্তদর্শন। ১৪৯ 


ইহার পারমার্থিক সত্তা নাই। ইনি উপাধির কাল্পনিক বিলাস ভিন্ন আর 
কিছুই নহেন।* সেই জন্য পঞ্চদশী-কার বলিয়াছেন,_ 

মায়াখ্যায়াঃ কামধেনোর্বৎসৌ জীবেশ্বরাবুভৌ । 

ঘণেচ্ছং পিবতাং দ্বৈতং তত্বং ত্বদ্বৈতমেব হি ॥-_পঞ্চদশী, ৩।২৩৩ | 

“মায়া-রূপা কামধেন্থুর বস জীব ও ঈশ্বর, অর্থাৎ উভয়ই মারিক অবস্ত। 
তন্বারা দ্বৈত সিদ্ধ হয় হউক, অদ্বৈতই কিন্তু তত্ব ।+ 

যেমন ব্রহ্ম মায়া-উপাধিতে ঈশ্বর বলিয়। প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ তিনি 
অবিদ্া-উপাধিতে জীব বলিয়া প্রতীয়মান হন। এ প্রতীতিও অলীক । 

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যত ব্রহ্ম তদ্বস্ত্র তস্ত তৎ। 
ঈশ্বরত্বস্ত জীবত্বম্‌ উপাধিদ্বয়-কল্লিতম্‌ ॥-_পঞ্চদশী, ৩।৩। 

“সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই বন্ত, ঈশ্বর ও জীব উপাধি-কল্পিত ( অবস্ত)। 
উপাধির পরিহার করিলে অথও সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই 
থাকে না। 

মায়াবিদো বিহায়ৈবং উপাধী পরজীবয়োঃ। 
অথণগুং সচ্চিদানন্দং পরং ব্রদ্মৈব লক্ষ্যতে ।-_প্দশী, ১৪৭ । 

ব্রহ্ম, বস্ততঃ, নিরুপাধিক। যখন তাহাতে মায়া-শক্তির উপাধি সংযুক্ত 
হয়, তখন তিনি ঈশ্বর, এবং যখন তাহাতে কোষ-উপাধির যোগ হয়, তখন 
তিনি জীবপদ বাচ্য হয়েন। 

শক্তিরান্ত্েশ্বরী কাচিৎ সর্ব্ববস্নিয়ামিক। ॥ 
চে ক চি 
তচ্ছক্তমুপাধিসংযোগাদ্‌ ব্রদ্েবেশ্বরতীং ব্রজেৎ ॥ 
কোষোপাধিবিবক্ষায়াং যাতি ব্রদ্েব জীবতাম্‌।-_পঞ্চদপী, ৩।৩৮, ৪৯, ৪১। 
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এই যে মায়া__ইহা ব্রন্মের শক্তি । যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি, সেই 
রূপ ব্রহ্ধের মায়াশক্তি। শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন--“শক্তিশক্তিমতোর- 
ভেনাৎ*__-শঙ্কর। অত এব, মায়! ও ব্রহ্ম অভিন্ন; কারণ, মায়! ব্রহ্ষেরই 
শক্তি, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে । অদ্বৈতবাদদীরা মায়ার পরিচয়স্থলে বলেন,__ 

সদসন্ত্যাম্‌ অনির্বাচা মিধ্যাভূত! সনাতনী । 

“মায় সত্যও নহে, মিথ্াও নহে,_-সংও নহে, মসংও নহে। ইহার 
শ্বরূপ অনির্বচনীয় । ইহার স্বরূপ নিরাকরণ কর! যায় না। সেই জন্য 
বেদাস্তসার বলিতেছেন ,₹- 

সদসন্ত্যাম্‌ অনির্বচনীয়ং ত্রিগুণাজ্বকং 
জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ। 

“মায় ভাবরূপী কোন কিছু; ইহা! ত্রিগুণাত্বক, জ্ঞানের বিরোধী। 
ইহা সংও নহে, অদৎও নহে 1 * 

অদ্বৈতবাদীরা আরও বলেন যে, শ্রতিতে ব্রহ্মের দ্বিবিধ লক্ষণ দুষ্ট হয়, 
-ম্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ | 


সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম ।--তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ২।১।১। 
বিজ্ঞানম্‌ আনন্দং ব্রহ্ম ।-_-বৃহদারণাক, ৩৯২৮। 
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- ইত্যাদি বাক্য ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণের নির্দেশ করিতেছে। আর 
তাহাকে যে “্তজ্জলান্” ( পসর্ধং খবিদং ব্রহ্ম তঙ্জলানিতি”__ছান্দোগ্য 
৩1১৪১) বল! হয়, ইহা তাহার তটস্থ লক্গণ। প্তজ্ফলান্” অর্থে-_তজ্ঘ, 
তল্ল, তদন ;__তাহ! হইতে জগৎ জাত, তাহাতে জগৎ অবস্থিত, তাহাতেই 
জগৎ লীন। 

বতো বা ইমানি ভূতানি জায়স্তে। যেন জাতানি জীবস্তি । যৎ্প্রযস্তযাভিসংবিশস্তি | 

--তৈত্বিরীয় উপনিষদ, ৩১। 
ধাহা হইতে এই সকল ভূত উৎপন্ন হইয়াছে, ধাহা দ্বারা জীবিত 
রহিয়াছে, অন্তকালে ধাহাতে বিলীন হইবে, তিনিই ব্রহ্ম ।” 
যথোর্ণনাভিত্তস্তনোচ্চরেদ যথাগ্রেঃ কষু্রা বিস্ফূলিঙ্গা ব্যুচ্চরস্ত্যেবমেবাম্মাদাজ্বনঃ সর্ব্ধ 
প্রাণাঃ সব্বে লোকাঃ সর্ব্ধ দেবাঃ সর্ধবাণি ভূতানি বুচ্চরস্তি ।-বৃহদারণ্যক, ২1১।২*। 

“যেমন উর্ণনাভ তত্ক উদগীরণ করে, যেমন অগ্নি বিস্কুলিঙ্গ উদশীরণ 
করে, সেইরূপ এই আত্ম! হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেব, 
সমস্ত ভূত নিঃ্যত হইয়াছে ।” 

জন্মাদ্যস্য যতঃ।-_ব্রন্গাত্র, ১১২ । 

-__-এই স্তর দ্বারা বেদাত্ত-দর্শন তটস্থ লক্ষণেরই নির্দেশ করিয়াছেন। 
প্যে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি কারণ হইতে এই জগতের স্থষ্টি স্থিতি লয় সিদ্ধ হয়, 
তিনিই ব্রহ্ম” বল! বাহুল্য, ইহা সপ্চণ ব্রন্মের লক্ষণ। কারণ, পর-্রনক্ষ 
যখন শক্তিযুক্ত হয়েন, তখনই তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি ইত্যাদি লক্ষণের 
লক্ষণীয় হন। 

তবে কি অদ্বৈতঘতে ব্রহ্ম ভিন্ন জগৎ বলিয়া কোন কিছু বস্ত আছে, 
যাহার স্থষ্টি স্থিতি লয় কথিত হইতেছে ? অদ্বৈতবাদীরা জগতের সত্যত৷ 
স্বীকার করেন না । তাহারা বলেন, ব্রহ্ষই একমাত্র সৎ বস্ত;-_-আর 
সমস্তই অসৎ, অবস্ত। ব্রহ্গই আছেন, আর কোন কিছু নাই। 


১৫২ পীতায় ঈশ্বরবাদ । 


ল্লোকার্ছেন প্রবক্ষ্যামি ঘছুজং গ্রস্থকোটিভিঃ | 
সরহ্ম সত্যং জগন্‌ মিথ্যা জীবে। ব্রদ্মৈব নাপরঃ ॥ 
অদ্বৈতবাদী বলিতেছেন,-_“কোটি কোটি গ্রন্থে যাহ! উপদিষ্ট হইয়াছে, 
তাহ! আমি অর্ধ শ্লোক দ্বারা বলিতেছি ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ; জীব 
ব্রহ্মই__অন্ত কিছু নহেন।” কারণ, অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম “একমেবাদ্বিতীয়ম্‌” 
অর্থাৎ ব্রহ্মই আছেন, তিনি ভিম্ন আর কিছুই নাই। 
্রহ্ধই একমাত্র সৎ ব্রহ্ম ব্যতীত আর যে কিছু পদার্থ আছে, সে সমস্তই 
অসৎ। বাস্তবপক্ষে তাহাদের সত্তা নাই। যাহা আজ আছে, তাহ! কাল 
ছিল না, পরশ্বও থাকিবে না । যাহা গত কল্য ছিল, তাহা আজ নাই। 
এইরূপ, যাহা জাগ্রৎ অবস্থায় আছে, তাহা স্বপ্রাবস্থায় থাকে ন!। স্বপ্নে 
যাহ দেখি জাগ্রতে তাহা! ছিল না, স্যুপ্তিতেও থাকিবে না। অতএব, 
তাহা অসৎ বই আর কি? কিন্তু ব্রহ্ম সকল অবস্থায় বিদ্যমান আছেন, 
ছিলেন, এবং থাকিবেন। অতএব ব্রহ্মই একমাত্র সং। সেই জন্য শ্রুতি 
বলিয়াছেন,-_ 
সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীদ্‌ 
একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌।__ছান্দোগ্য, ৬২1১ । 
“আদিতে এক অদ্বিতীয় সংই বিদ্যমান ছিলেন ।” 
আত্ম ব1! ইদম্‌ এক এবাশ্র আসীৎ ।--এতরেয়, ১।১। 
“আদিতে এক আত্মাই ছিলেন। 
ব্রক্ষেবেদং সর্ধবম্‌ ।-_নৃসিংহ-ভাপনী, +। 


'্রহ্মই সকল।” 
আক্মৈবেদং সর্ব ।-_ছান্দোগ্য, ৭২৫২। 
'আত্মাই এই সমস্ত । 


নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ।-__বৃহদারণ্যক, 8181১৯ । 
“এখানে ভেদ নাই, সবই এক ।+ 
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বম্মাৎ পরং নাপরম্‌ অস্তি কিঞিৎ। স্বেতাশ্বতর, ৩।৯। 
“ধাহার পর অপর কিছুই নাই |” 

স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স রক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ । স এবেদং 
সর্ধম্‌ * *। আত্্মৈবাধস্তাদ আক্মোপরিষ্টাৎ আত্মা পশ্চাদ আত্মা পুরস্তাদ্‌ আত্মা 
দক্ষিণত আত্ম। উত্তরত আক্মৈবেদং সর্ধবম্‌।-_ছান্দোগ্য, ৭২৫।১-২ 1 

“তিনিই অপে, তিনিই উর্নে, তিনিই সম্মুখে তিনিই পশ্চাতে ) তিনিই 
উত্তরে, তিনিই দক্ষিণে; এ সমস্তই তিনিই । আত্মাই অধে, আত্মাই 
উর্ধে; আত্মাই সম্ুখে, আত্মাই পশ্চাতে; আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই 
উত্তরে ; যাহা কিছু সমস্তই আত্ম! 1” 

্রন্ষকে “একমেবাদ্বিতীয়ম্” বলাতে ইহাই বুঝায় যে, তিনি সমস্ত ভেদ- 
রহিত। বিজাতীয়, সজাতীয় ও স্বগত,__-এই ত্রিবিধ ভেদ তাহাকে স্পর্শ 
করিতে পারে না। তিনি নিরুপাধি,__অর্থাৎ দেশ, কাল ও নিমিত্ত, 
এই ত্রিবিধ উপাধির সম্পর্কশূণ্ঠ | * 

সেই জন্য ফোগবা শিষ্ট ( উৎপত্বি-প্রকরণে ) বলিয়াছেন,_-“দেশ, কাল, 
নিমিত্ত, যখন তাহারই মধ্যে রহিয়াছে, তখন আর দ্বৈতই বা কি, আর 
অদ্বৈতই ব| কি? ব্রহ্ম দ্বৈতও নহেন, অদ্বৈতও নহেন; জাতও নহেন, 
অজাতও নহেন ) সংও নহেন, অসৎও নহেন ক্ষুও নহেন, প্রশাস্তও 
নহেন।” তাহাতে সমস্ত দ্বন্দের চির-সমন্বয়। সকল 'দ্বৈতৈর একান্ত- 
অবসান। 

আমর! দেখিয়াছি ষে, অদ্বৈতমতে ব্রহ্মই এক, অদ্ধিতীয় বস্ত্-_-আর 
যাহা সকলই অবস্ত। তাহাই যদি হইল, যদি ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন কিছু 
নাই ইহাই স্থির হইল, তবে এই যে বিবিধ বৈচিত্রময় বিশাল জগৎ 
প্রতিক্ষণ আমাদের প্রতাক্ষ হইতেছে, ইহ! আসিল কোথা হইতে? এ 


59 01099 18100569 08৮9802198 06 1709, 8799,06 200. 080821155. 
পুদুচঃ৪ কাল, ৪০৪০৪. দেশ এবং 08888115 »নিমিত্ত, কাধ্য-কারণ সম্বন্ধ । 
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জগৎ মিথ্যা কিরূপে ধারণা করি? তহুত্তরে অদ্বৈতবাদীরা দৃষ্টান্ত দ্বার! 
জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করেন। তাহারা বলেন-__রজ্জুতে যেমন 
সর্পত্রম হয়, শুক্তিতে যেমন রজতন্রম হয়, মরীচিতে (সুর্ধ্কিরণে ) 
যেমন মরীচিকাত্রম হয় সেইরূপ ব্রহ্দে জগদ্ত্রম হইতেছে । ইহা ভ্রম 
মাত্র__ইহার দ্বারা জগতের বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। * রঙ্জুতে 
সর্পভ্রমে আমরা সন্ত্রস্ত হই, শুক্তিতে রজতভ্রমে আমরা প্রলুব্ধ হই, 
মরীচিতে মরীচিকাত্রমে আমরা আশ্বস্ত হই) কিন্তু তা” বলিয়! সে ভ্রম 
ভ্রম ভিন্ন অন্ত কিছু নহে । কারণ, যে আধারে সেই ভ্রমের “অধ্যাস”, 
সেই আধারের জ্ঞান হইলেই ভ্রম বাধিত হয়। তখন আমরা বুঝতে 
* এ সম্বন্ধে যোগ্রবাশিষ্ঠের উপদেশ এইবূপ,__ 
স্বপ্নে জাশ্রদসদ্রূপঃ স্বপ্নো। জাগ্রতাসন্ময়ঃ | 
মৃতি্জন্সন্যসদ্রূপা মৃত্যাং জন্মাপ্যসন্ময়ং 1-_যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তিপ্রকরণ, ৪৪1২৫ 
ন কদাচন যন্ান্তি তদ্‌ ব্রন্মৈবান্তে তজ্জগৎ । 
তশ্মিন্মধ্যে পচস্তীম| ভরাস্তয়ঃ সষ্টিনামিকাঃ 1--উ। ই ।২৮। 
যথা তরঙ্গা জলধো তথেমাঃ হুষ্টমঃ পরে। 
উৎপত্ত্যোৎপত্তয লীয়স্তে রজাংসীব মহানিলে ॥ 
তন্মাদ্‌ ভ্রাস্তিময়াভাসে মিথ্যাত্ম্‌ অহমাক্মনি | 
মৃগতৃষ্ণ। জলচয়ে কৈবাস্থা সর্গছক্সনি ॥ 
ভ্রান্তয়শ্চ ন তত্রান্ঠান্তা স্তদেব পরং পদম্‌ | | উই । ২৯-৩১। 
অন্তত্র কিন্ত যোগবা শিষ্ঠ বহু ব্রন্মাণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন, 
যথ] হুর্য্যোদয়ে গেহে ত্রমস্তি ত্রাসরেণবঃ । 
তথেমে পরমাকাশে ব্রন্গাণ্ড ব্র্যসরেণবঃ ॥? যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তি, ২৯৩৭ । 
জগতের মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে গৌড়পাদাচাধ্য মাও্ক্যকারিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন ৮ 
স্বতো ব! পরতো বাপি ন কিঞ্চিদ্‌ বস্তু জায়তে । 
সদসৎ সদদদ্বাপি ন কিঞ্িদ্‌ বন্ত জাতে ॥ _মাগুক্য-কারিকা, ৪২২। 
আদৌ অন্তে চ বন্পান্তি বর্তমানেইপি তৎ তণা। ই, ৪1৩১ । 
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পারি যে, সর্প, রজত, মরীচিকা-__ইহারা ভ্রমের বিজ্স্তণ মাত্র ) রঙ্ছু, শুক্তি, 
মরীচিই সত্য পদার্থ। এইরূপ যখনই জীবের ত্রন্ধজ্ঞান আয়ত্ব হয়, তখনই 
ব্রক্মে অধান্ত জগদ্ত্রম বাধিত হয়/ তখন ব্রন্ম ভিন্ন আর কিছুরই 
প্রতীতি থাকে না । * সেই জন্য প্রবোধচন্দ্রোদগ়কার বলিয়াছেন, 
যৎ তত্বং বিদুষাং নিমীলতি জগৎ শ্রগভোগি ভোগোপমম্‌। 
“যেমন রজ্জু-জ্ঞানের বলে সর্প-ভ্রম তিরোহিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্গজ্ঞান 
হইলে জগব্‌-ত্রম বাধিত হয়| এই মর্মে অষ্টাবক্র-সংহিত। বলিয়াছেন, 
আত্মাজ্ঞানাৎ জগদ্ভাতি আত্মজ্ঞানান্ন ভাসতে । 
রজ্বজ্ঞানাদ অহির্ভাতি তজজ্ঞানাদ্‌ ভাসতে নহি ॥ 
অহো। বিকল্লিতং বিশ্বম্‌ অজ্ঞানান্‌ ময়ি ভানতে । 
রূপ্যং শুক্তৌ ফণী রজ্জৌ বারি হু্যকরে যথা ॥--২1৭, ৯। 





প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত নিবর্ভেত ন সংশয়ঃ ৷ 
মায় মাত্রমিদং দ্বৈতষ্‌ অদ্বৈতং পরমার্থতঃ ॥-ত, ১। ১৭। 
আদাবস্তে চ যন্নান্তি বর্তমানেইপি তৎ তথ!। 
বিতথৈঃ সদৃশীঃ সম্তোহবিতথা। ইব লক্ষিতা।__এ, ২৬ | 
[ বিতখৈঃ-মৃগতৃষ্চিকাদিভিঃ সদৃশত্বাং-শঙ্কর | ] 
- অনিশ্চিত যথ। রঞ্জ. রন্ধকারে বিকল্লিতা । 
সর্পধারা দিভির্ভাবৈ স্তদ্বদাস্্া বিকল্লিতঃ ॥ 
নিশ্চিতায়াং যথা রজ্াং বিকল্পে। বিনিবর্ততে। 
রজ্জুরেবেতি চা্বৈতং তথবদা স্মবিনিশ্চয়ঃ ॥--এ, ২১৭-১৮। 
্বপ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধব্বনগরং যথা । 
তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদাস্তেষু বিচক্ষণৈঃ ॥--, ২। ৩১। 
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অর্থাৎ, এই জগৎ আত্মাবিষয়ে অজ্ঞান হইতে প্রতিভাত হয় এবং 
াত্মক্ঞান হইলেই তাহ অন্তর্িত হয়) যেমন রজ্জুবিষয়ক অজ্ঞান হইতে 
সর্পত্রম উৎপন্ন হয় এবং রজ্জুবিষয়ে জ্ঞান হইলেই তাহা তিরোহিত হয়। 
শুক্তিতে রজতের ন্যায়, রজ্জুতে সর্পের স্তায়, মরীচিতে মরীচিকার ন্যায়, 
অজ্ঞান হইতে কল্পিত এই বিশ্ব আমাতে ভাসমান হইতেছে । অতএব 
অজ্ঞান তিরোহিত হইলেই বিশ্বও তিরোহিত হইবে । 

তবেই দেখা যাইতেছে যে, জগৎ না থাকিয়াও আছে এইরূপ প্রতীতি 
হইতেছে । কিসে এরূপ হয়? তহুত্তরে অদ্বৈতবাদীর! বলেন যে, ব্রন্মের 
যে মায়া-শক্তি সেই শক্তির ছুইটী সামার্থা আছে, আবরণ ও বিক্ষেপ। 
আবরণ শক্তির ফলে জীব নিজেকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্থ মনে করে, এবং 
বিক্ষেপ শক্তির বলে এই জগদ্‌-্রম-রূপ অঘটন-ঘটন সাধিত হয়। সেই 
জন্য তাহারা মায়াকে “অঘটন-ঘটন-পটীয়শী” এই সংজ্ঞা অভিহিত 
করিয়াছেন। জগৎ নাই অথচ জগৎ আছে, এইরূপ ঘটাইতেছে-__মায়ার 
এতই সামর্থা। অদ্বৈতবাদীরা বলেন যে, এরূপ হওয়! বিচিত্র নহে। 
কারণ, ইন্ত্রজালক্রীড়ায় এই শক্তির আমর! সাক্ষাৎ পরিচয় পাই । প্রন্ত্র-” 
জালিক বখন দর্শকের নিকট ভেক্কির বিস্তার করে, তখন ত দর্শকের 
মনে দৃঢ় প্রতীতি হয়, যেন সে কত কি দেখিতেছে, শুনিতেছে। অথচ 
সেই দৃষ্ট শরুত-_সমক্তটাই ভ্রম) বস্ততঃ, সেখানে দেখিবার বা শুনিবার 
কিছুই নাই |. 
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* সংস্কৃত সাহিত্যে অনেকস্থলে ইন্দ্রজালের উল্লেখ আছে। রামায়ণে রাবণ 
ইন্ত্রজালশক্তি-প্রভাবে রামের মায়ামু্ড ও ধনুকের ভ্রম উৎপাদন করিয়। সীতাকে প্রলো- 
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- এই কথা বিশদ করিবার জন্ত শ্রীশক্ক রাচার্ধ্য ইন্দ্রজালের এক চমৎকার 
ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন- শৃন্তমার্গে সুত্রক্রীড়া | & 

অঘটন-ঘটনের ইহা৷ অপেক্ষ! উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আর নাই। 

পাশ্চাত্য-দেশে কিছুদিন হইতে হিপনটিজম্‌ বিগ্ভার আলোচন। 
হইতেছে । ইহ। আমাদের সেই প্রাচীন যাছুবিগ্ারই রূপাস্তর। হিপনটিজ ম্‌ 
সম্বন্ধে অনেকে অনেক পরীক্ষ। করিয়াছেন । তন্দারাও মায়ার অঘটন-ঘটন- 
পটুত্ব সথম্পষ্ট প্রমাণিত হইয়! গিয়াছে । 

কোন ব্যক্তিকে “হিপ নটাইজ+ করিয়া যদ্দি যাদুকর সঙ্কল্প দ্বার তাহার 
ভ্রম উৎপাদনের ইচ্ছ৷ করেন, তবে সহজেই তাহাকে সে ভ্রম সত্য বলিয়! 
প্রতীতি করান যার। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, যাছকর হিপনটিক 
নিদ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে বলিলেন, তোমার সম্মুথে সিংহ বা সর্প রহিয়াছে, সে 
অমনি ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া গেল। অতি গ্রীষ্মের সময় বলিলেন, আজ বড় 
শীত; সন্কল্পমাত্রে সে অমনি শীতে কম্পিত-কলেবর হইল। কোথাও কিছু 
নাই বলিলেন, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে ; সে অমনি ধারাহতের অভিনয় 
করিতে লাগিল। এইরূপ নানা অঘটন-ঘটন হিপ নটিজ ম্‌ দ্বারা ঘটিতে 
দেখা গিয়াছে । 








ভিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। রড্ভাবলীতে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের মিত্র জনৈক এন্ত্র- 
জালিক্ আকাশের শূন্যে সিংহাসন-সমাদীন ব্রহ্মা ইন্জ্র প্রভৃতির মুর্তি দেখাইয়া! দর্শককে 
মোহিত করতঃ অবশেষে কাল্পনিক অগ্মিভয় উৎপাদন করিয়।৷ কারাবদ্ধ নায়িকার উদ্ধীর 
সাধন করিয়াচিল। 

*. এ বাজী এখনও প্রচলিত আছে। কিছুদিন পূর্ধণে একছ্গন ইংরেজ এই খেলার 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া ইংরাজী সাময়িক পত্রে ইহার যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, 
এই অধ্যায়ের পরিশিষ্ট ভাহ। উদ্ধত হইল। ইন্ত্রজালের ঘে কিরূপ অঘটন-ঘটন-পটুতা-_ 
তাহ! ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইবে । 


১. 
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অদ্বৈতবাদীরা বলেন যে, এমনই সংকল্পবলে ব্রহ্ম মায়া-শক্তি দ্বারা 
জীবের জগদ্‌ ভ্রম উৎপন্ন করিতেছেন। তিনি প্রন্দ্রজালিক চুড়ামনি ; 
ইন্ত্রজাল বিস্তার করিয়া জীবকে মোহিত করিতেছেন । 
টি ঘ একো! জালবান্‌ ঈশত ঈশনীভিঃ । 
সর্বান্‌ লোকান্‌ ঈশত ঈশনীভিঃ॥--খেতাঙ্বতর, ৩। ১। 
“যিনি এক মায্াৰী সর্বশক্তিমান ঈশ্বর; সমস্ত লোক শক্তি দ্বারা 
শাসন করেন 
ইহাই দার্শনিকের পরিচিত [10021197- _বিজ্ঞানবাদ। ইংলগ্ে 
বারকৃলি প্রথম এই মতের প্রচার করেন) পরে হিউম, মিল প্রভৃতি 
এ মতের বিস্তার করিয়া মাধ্যমিক বৌদ্ধের অনুরূপ শৃল্বাদে উপনীত 
হইয়াছিলেন। অদ্বৈতবাদ কিন্তু শূন্তবাদ নহে। এ মতে জগদৃত্রমের 
আধার শৃন্ত নহে, ব্রহ্ম। অদ্বৈতবাদীরা বলেন যে, ব্রহ্ধই জগদ্রূপে 
বিবর্তিত হন। দুগ্ধ যেমন দধিরূপে বিকার প্রাপ্ত হইয়া পরিণত হয়, 
এ সেরূপ নহে। ব্রঙ্গের নিজের স্বরূপ অক্ষুপ্ন থাকে, তিনি কোনরূপে 
বিকৃত বা পরিণামগ্রস্ত হন না। তাঁহার কৃটস্থ অবস্থার কোনরূপ পরিবর্তন 
বাব্যত্যয় ঘটে না; অথচ, তিনি জগদ্রূপে বিবস্তিত হন। ইহারই 
নাম বিবর্ত। * 
সতত্বতোহচ্যাথা প্রথা বিকার ইত্যুী'রিতঃ | 
অতন্বতোইস্যথা প্রথা বিবর্ত ইত্যুদা হত; ॥ 
সেই জন্ত শঙ্করাচার্ধ্য শূন্বাদ পরিহারের উদ্দেশে এইরূপ লিথিয়াছেন, 
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ন চাবদ্‌ উভতপ্রতিবেধ উপপদ/তে শূন্বার প্রনঙ্গাৎ ৷ কিঞ্চিৎ হি পরমার্থ. আনম্বয 
অপরমার্থঃ প্রতিবিধ্যতে বথ! রজ্ঘাদিষু সর্পাদয়ঃ। 
অথাতো৷ আদেশে! নেতি নেতি হতি তত্র কলিতরূপপ্রত্যাখ্যানেন বক্গণঃ স্বরূপবেদন- 
মিদং ইতি নির্ণীয়তে । তদাম্পদং হীদং সমন্তকাধ্যং 'নেতি নেতি' ইতি প্রতিষিদ্ই। 
যুক্ত কাধ্যস্ত বাচারস্তণ শবদাদিভ্যোইসত্বমিতি নেতি নেতীতি প্রতিষেধনং ন তু ব্রন্মণঃ 
সর্ববকল্পনামূলত্বাৎ * * তম্মাৎ প্রপঞ্চমেব ব্রন্মণি কল্িতং প্রতিষেধতি পরিশিনষ্টি ব্রদ্মেতি 
নির্ঘয়ত। 
অর্থাৎ, 'জগদ্‌ ও জগতের আধার উভয়েরই প্রতিষেধ উপপন্ন নহে; 
কারণ, তাহা হইলে শৃন্ঠবাদের প্রসঙ্গ হয়। কোন পরমার্থ আছেনই। 
তাহাকে অবলম্বন করিরাই অপরমার্থ বাধিত হইতেছে । “নেতি নেতি” 
দ্বার কার্ষেরই প্রতিষেধ স্থসঙ্গত; কারণ, কার্য্য অসৎ, কল্পিত, কথামাত্র |. 
যেমন রজ্জুতে সর্পের প্রতিষেধ হয়। নেতি নেতি-__“ইহা নয়, ইঠা নয়” 
এইরূপ উপদেশ দ্বারা ব্রন্মে কল্পিত অবস্তুর প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহার স্বরূপ 
. প্রতিপাদন করা হইয়াছে । এই সমস্ত কার্য, ব্রহ্ম যাহার আস্পদ বা 
আধার,___সেই কার্য্েরই প্রতিষেধ কর! হইয়াছে । কিন্তু ব্রহ্ম কখন প্রতি- 
বিদ্ধ হইতে পারেন না।* যেহেতু, তিনি সকল কল্পনার মূল। অতএব, 
ইহাই স্থির যে, ব্রন্গে কল্পিত এই ( অসৎ) প্রপঞ্চই বাধিত হইতেছে; ব্রহ্গ 
(যিনি সৎ বস্তু) অবশিষ্ট থাকিতেছেন 1 
তবে কি জগৎ স্বপ্রের মত অলীক? এ কথাও শঙ্কর স্বীকার করেন 
ন1। তিনি ৩।২।১ ত্রন্স্ত্রের ভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন,__ 
কিং প্রবোধ ইব স্বপ্রেহপি পারমার্থিকী স্ষ্টিরাহোন্বিন্‌ মায়াময়ীতি। ** তম্মাৎ 
তথ্যরূপৈব সংখ্যে সথষ্টিবিতি। এবং প্রাপ্তে প্রত্যাহ মায়ামাত্রং তু কাৎ্ন্স্যেনানভিব্যক্ত- 
স্বরূপত্বাৎ (ত্র, নথ, ৩।২৩)। মায়ৈব সংখ্যে স্ৃষ্টির্ন পরমার্থগন্ধোপ্যত্তি * * তম্মান্‌ 





* বিবর্তবাদ বে শৃন্তনাদ নহে, তাহা। শক্করাচার্ধ্য ব্রহ্স্থত্রের ৩১৩ ও ২1১।১৪ 
হুত্রের ভাষোও প্রতিপাদিত ক রয়াছেন। 


১৬৪ গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


মায়ামাত্্ং স্বপ্নদর্শনং। * * পারমাধিকপ্ত নায়ং সংখ্যাশ্রয়; সর্গো বিয়দাদিসগবদ 
ইত্যেতাবৎ প্রতিপাদ্যতে ৷ ন চ বিয়দাদি সর্গস্তাপি আতান্তিকং সতাত্বমশ্থি। প্রতি- 
পাদিতং হি “তদনন্ত্বং আরম্ভণ শব্দাদিভ্য২” (ত্র, স্থ, ২1১১৪) ইত্যত্র সমস্ত শ্রপকম্ত 
মায়ামাত্রত্বং । প্রাকৃতু বঙ্গাত্মত্বদর্শনাদ্‌ বিয়দাদি প্রপঞ্চো ব্যবস্থিতরূপে! ভবতি সংখ্যা শয়ন 
প্রপঞ্চঃ প্রতিদিনং বাধ্যত ইতি। অতো বৈশেষিকমিদং সংখ্যস্ত মায়ামাত্রত্বমুদিতম্‌ । 
--৩1২।৪ হুত্রের ভাষ্য । 

“জাগ্রৎ অবস্থার সায় স্বপ্নেও কি পারমার্থিক সৃষ্টি অথবা মায়াময় 
থষ্টি ? “স্বপ্নেও সতা স্থষ্টি” এই মতের নিরাস করিয়া স্থত্রকার বলিতেছেন, 
“্মায়ামাত্স্” ইত্যাদি (৩।২)৩)। স্প্রে যে সৃষ্টি, তাহা মায়িক মাত্র) 
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তাহাতে সত্যের গন্ধও নাই। অতএব ন্বপ্নদর্শন মায়া মাত্র। হৃতরাং, 
ষে সৃষ্টি স্বপ্নকে আশ্রয় করিয়া উদ্ভৃত হয়, তাহা আকাশাদি সৃষ্টির ন্যায় 
পারমার্থিক নহে; ইহাও প্রতিপন্ন হইল। পাছে এই মাত্র বলিলে জগতের 
সত্যতা স্বীকার করা হয়, এই আশঙ্কায় শঙ্করাচার্ধ্য সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছেন, 
“কিন্তু আকাশাদি স্থৃষ্টি যে আত্যন্তিক সত্য, তাহা নহে। সমস্ত প্রপঞ্চই 
যে মায়ামাত্র, ২।১।১৪ স্থাত্রে ইহা প্রত্তিপাদিত হইয়াছে। তবে শ্বপ্রস্ি 
ও জাগ্রংস্থষ্টির প্রতেদ এই যে, স্বপ্রদৃষ্ট প্রপঞ্চ গ্রতিদিনই বাধিত হয় 
কিন্ত আকাশাদদ প্রপঞ্চ, ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্বের অনুভব না হইলে 
বাধিত হয় না। অত এব স্বপ্রশ্থষ্টি বিশেষ ভাবে মায়িক ।+ 
শঙ্করের গুরুর গুরু গৌড়পাদ কিন্তু জগৎকে ন্বপ্রস্থতথির স্ায় মিথ্যা 
বলিয়াছেন । 
অন্বয়ঞ দ্বয়াভাসং মনঃ স্বপ্নে ন সংশয় । 
অদ্বয়ঞ্চ ছ্বয়াভাসং তথ! জাগ্রন্‌ ন সংশয়ঃ ॥ 
মনোদৃগ্তমিদং দ্বৈতং যৎ কিকিৎ সচরাচরং। 
মনসো! হামনীভা-ব দ্বতং নৈবোপলভ্যতে ॥+ 
স্বপ্নে যে দ্বৈত ভাগ হয়, তাহা যে মনঃ-কর্পিত, ইহাতে সনোহ নাই। 
জাগ্রতে দ্বৈতভাণও নিশ্চয়ই রূপ । চরাচর যাহা! কিছু ছৈত, তাহা 
সমস্তই মনঃ-কল্লিত। মন যদ্দি অমনঃ হয়, তবে আর দ্বৈত থাকিতে পারে 
না।” ইহার ভাব্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য এইরূপ লিখিয়াছেন,__ 
নহি স্বপ্রে হস্ত্যাদি গ্রাহং, গ্রাহকং চক্ষুরাদি ছয়ং বিজ্ঞানব্যতিরেকেনাস্তি। জাগ্রদপি 
তখৈব। পরমার্থসদ্বিজ্ঞানমাত্রাবিশেষাৎ । 
অর্থাৎ, “ম্বপ্রে গ্রাহ্-গ্রাহক--_ বিষয়-ইন্ড্িয়, এ দ্বৈতের বাস্তবিক সত! 
নাই; কেবল বিজ্ঞান (1099. ) মাত্র থাকে । জাগ্রতেও প্ররূপ। উভয় 





*  শৌড়পাদকৃত মাও কা-উপনিষদের কারিক1,_-91৩*, ৩১ । 
১১ 


১৬২ গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


অবস্থাতেই বিজ্ঞানমাত্রই স্থষ্টিরূপে প্রতীত হয়। এই বিজ্ঞানই পরমার্থ 
সৎ _আত্যস্তিক সত্য 1 তবেই হইল জগতের বিজ্ঞান ব্যতিরিস্ত আর 
কোনরূপ সত্তা নাই। বিজ্ঞানই জগন্রূপে প্রতিভাত হইতেছে । গৌড়পাদ 
এই মর্মে বলিতেছেন, 
জাগ্রচ্চিতেক্ষণীয়ান্তে ন বিদ্যনস্তে ততঃ পৃথক্‌। 
তথা তব্দ-শ্তমেবেদং জাগ্রতশ্চিত্তমিষ্যতে । 
-গড়পাদকৃত-মাগ্,ক্য-কারিক1, ৪1৬৬ | 

“জগৎ জাগ্রৎ অবস্থায় চিত্তের অনুভবের বিষয়। চিত্ত হইতে তাহার 
পৃথক্‌ সত্তা নাই। এই যে সমস্ত দৃশ্য (বিষয়), ইহ! জাগ্রৎ ত্রষ্টার চিত্ত 
ভিন্ন আর কিছুই নহে। যোগবাশিষ্ঠও অনেক স্থলে এইরূপ মতেরই 
উপদেশ করিয়াছেন,_ 

যস্ত চিত্তময়ী লীল। জগদেতচ্চরাচরম্‌। 
মৃগতৃষ্কাতরঙ্গিণ্যে। বথ। ভাক্করতেজসঃ । 
সর্ব দৃষ্ঠদৃশোত্র ইঈধ্যতিরিক্তা ন রাপতঃ ॥ 
-যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তি, »৪।২৯। 
যথ। স্থিতম্‌ ইদং বিশ্বং নিজভাবক্রমোর্দিতম্‌। 
ন তৎসত্যং ন চাসত্যং রজ্জ, সর্পভ্রমো হধ। ॥ 
মিথ্যানুভূতিতঃ সত্যম্‌ অসত্যং সৎপরীক্ষিতম্‌ ॥-_এ, এ, ৪*-৪১। 

“এই চরাচর জগৎ ব্রন্গের চিত্তমরী লীল! (সন্কল্প ) মাত্র। যেমন মরী- 
চিকা সৌরকর ভি আর কিছুই নহে, সেইব্ূপ সমস্ত দৃশ্াদর্শন, দ্রষ্ী ভিন্ন 
আর কিছুই নহে। এই নিথিল বিশ্ব, দ্রষ্টার ভাব মাত্রে উদ্দিত। ইহা 
সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে; যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। মিথ্যার যখন অন্থু- 
ভূতি হইতেছে, তখন সত্য ; কিন্তু সত্যের পরীক্ষায় অবস্ত অসত্য ।” 

এই মর্খে প্রকাশানন্ সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে লিখিয়াছেন,_. 
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প্রতীতিষাত্রমেবৈতদ্‌ ভাতি বিশ্বং চরাচরম্‌। 
জ্ঞানজ্ঞেয-প্রতেদেন যথ। স্বাপ্রং প্রতীয়তে । 
বিজ্ঞানমাত্রমেবৈতৎ তথ জা গ্রচ্চরাচরং ॥ 
রজ্জ্যা।ত্রান্তদৃষ্টা। সর্পরূপ। প্রকাশতে। 
আত্ম তথ মুঢবুদ্ধ্যা জগন্রপঃ প্রকাশতে | 


“এই যে স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব প্রতিভাত হইতেছে__ইহা প্রতীতি 
মাত্র *। যেমন স্বপ্রদৃষ্ট জগৎ_জ্ঞান ও ভ্ঞেয় ভেদে ভিন্নরূপে প্রতীত 
হইলেও বিজ্ঞানের অতিরিক্ত নহে, সেইরূপ জাগ্রদ্দৃষ্ট চরাচর জগৎও 
বিজ্ঞানের অতিরিক্ত নহে। যেমন দৃষ্টিভ্রমে রজ্জু সর্প বলিয়া প্রকাশিত 
হয়, সেইরূপ আত্মাও বুদ্ধিমোহে জগন্রূপে প্রতীত হন ।+ 

অবশ্ত অদ্বৈতবাদীরা জগতের ব্যাবহারিক সত্তা স্বীকার করেন। জগৎ 
যে ব্যবহারভাবে সত্য, এ কথায় তাহাদের আপত্তি নাই। কিন্তু জগৎ যে 
পরমার্থতঃ সৎ, ইহাতে তাহাদের বিশেষ আপত্তি 1 প্প্রাক্‌ ব্রহ্গাত্মতা- 
প্রতিবোধাদ্‌ উপপন্নঃ সর্কো লৌকিকো বৈদ্িকশ্চ ব্যবহারঃ৮__শঙ্কর। “জীব 
বরন্ধের প্রক্যজ্ঞান পধ্যস্ত লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার উপপন্ন হইতেছে 
কিন্তু তা” বলিয়া জগৎ পরমার্থ নহে। শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, “একরূপেণ 
হ্বস্থিতে। যোহ্্থঃ স পরমার্থ;।” “যে বস্ত সর্বত্র সর্বদা এক রূপেই 
অবস্থিত, তাহাই সত্য, তাহাই পরমার্থ ; অর্থাৎ, যাহার কোন কালে কোন 
অবস্থাক্স বাধ হয় না, তাহাই পরমার্থ। ব্রহ্ম ভিন্ন আর কি পরমার্থ হইতে 
পারে? তিনিই সর্বকালে সর্বস্থলে নির্বাধ। তিনি এক ও অদ্বিতীয় । 
তিনিই পরমার্থ। “একত্বমেব এবং পারমার্থিকং দর্শয়তি”_ শঙ্কর । “একত্বই 
পারমার্থিক, নানাত্ব ব্যাবহারিক।” পঞ্চদরশী বলিয়াছেন,__- 

[৪ 988) 18 1093:০301. 


+ ব্যবহার ও পরমার্থের ভেদ জাশ্মাণ দর্শনের 00920592000 ও ভর 
প্রভেদের অনেকটা অনুরূপ । 
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ষাসাববুগ্রকল্পেহু গতাগম্যেঘ্নে কখা 
নোদেতি নাম্তসায়াতি সংবিদেষ! দ্বয়ংপ্রভা ॥ 

“এই স্বগ্রকাশ সম্থিৎ (ব্রহ্ম) কোন কালে-_মাস, বৎসর, যুগ, কল্প, 
অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ_-কোনকালে উদ্দিত বা 'মন্তমিত হন না” অত- 
এব তিনিই একমাত্র পরমার্থ। 

অদ্বৈতবাদীর1 বলেন যে,-_সত্য মিথ্যার লক্ষণ কি? কি চিহ্ন দেখিয়া! 
আমর! চিনিয়। লইব যে, এ পদার্থ সত্য, এ পদার্থ মিথ্যা? তাহাদের 
মতে যাহার বাধ আছে সেই মিথ্যা ; যাহার বাধ নাই, সেই সত্য *। 
পথের ধারে এক গাছা রজ্জু পড়িয়া আছে। অন্ধকারে পথ চলিতে 
চলিতে আমি সেটাকে ভাবিলাম সর্প; এবং ভয়ে চকিত হুইয়। পলাইতে 
উদ্ভত হুইলাম। এমন সময় একজন পথিক দীপহস্তে সেই পথে উপস্থিত 
হইল। সেই দীপালোকে দেখিতে পাইলাম যে, আমি যাহাকে সর্প মনে 
করিয়াছিলাম, সেটা সর্প নহে-_রজ্জুমাত্র। তখন আমি নিরুদ্বেগ হইলাম। 
এইরূপে আমার সপ্পন্রম. রজ্ছুজ্ঞান দ্বারা বাধিত হইল। অতএব, এন্থলে 
সর্পান্ুত্ূতি মিথ্য। বুঝিতে হইবে। 

আর একদিন পথ চলিতে দেখিলাম যে, একটা বৃহৎ সর্প ফণা বিস্তার 
করিয়া ভেককুলের অতিবৃদ্ধি নিবারণ করিতেছে । কৌতুহলী হইয়া 
্াড়াইয়। দেখিতে লাগিলাম। কতক্ষণ দেখিলাম ;-_সর্পরাজ তন্ময় হইয়! 
স্বকার্য্যসাধনে নিরত রহিয়াছেন। অবশেষে তিনি আমার প্রতি কটাক্ষ 
করিলেন। আমার হাতে লাঠি ছিল। আমি তন্বার তাহাকে আঘাত 
করিতে উদ্যত হইলাম। তিনি গতিক বুঝিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন। এস্থলে 


* পাশ্চাত্য দার্শনিক হারবার্ট ম্পেনসারও তাহার ম্:৪6 £:17001019 গ্রন্থে সত্য 
মিথ্যার এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন । বাহ] 067:818890 ( নির্ববাধ ), তাহাই সত্য । 
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আমার সপন্ঞান কোন রূপে বাধিত হইল না । অতএব, ইহাকে সত্য 
বুঝিতে হইবে। 

সত্য মিথ্যার এই সাধারণ পরিচয় । কিন্তু ইহার মধ্যে বিশেষ আছে। 
আমরা বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ__-এই তিন কালের সাঁহুত পরিচিত। 
কোন বস্তু আক আছে, কিন্তু ষ্দ কাল ন! থাকে, তবে কি তাহাকে সত্য 
বলিব? কোন বস্তু এক মাপ পূর্বে ছিল না, আজ হইয়াছে, তাহাকেই 
বাকি সত্য বলিব? এই আমার দেহ) কয়েক বৎসর পূর্বে ইহা ছিল 
না, আবার কয়েক বৎসর পরেও ইহা থাকিবে না) ইহা সত্য না মিথ! ? 
আশ্রার তাজমহল, যাহ! আজ আমার নয়ন বিনোদন করিতেছে, আকবর 
বাদনাহের সময়ে তাহা ছিল না, বোধ হয় এক সহস্র বংসর পরে কোন 
ভবিষ্যৎ নৃপতির সময়েও তাহা থাকিবে না এ তাজমহলকে কি সত্য 
বলিব? অদ্বৈতবাদীর মতে "যাহ! ব্রিকালে নির্ববাধ নহে, অর্থাৎ যে পদার্থের 
বর্তমানে, অতীতে কিংবা ভবিষ্যতে বাধ আছে, ছিল বা হইবে, তাহা 
সত নহে, মিপ্যা। 

আরও কথা আছে। মানুষের চারিটি অবস্থা! আছে-_জাগ্রৎ, স্বপ্ন, 
সুযুগ্তি ও তুরীয়। যাহা জাগ্রৎ অবস্থায় আমার অনুভূত হইতেছে, স্বপ্নে 
বা সুযুপ্তিতে ত তাহার অনুভূতি হয় না। আবার স্বপ্ে যাহার অনুভৰ 
হয়, জাগ্রৎ ঝ স্বযুপ্তকালে তাহ! অন্থভত হয় না। অদ্বৈতবাদীরা' বলেন, 
যে বস্তু জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুযুক্তি ও তুরীয় এই চারি অবস্থাতেই নির্বাধ_-কোন 
কালে, কোন অবস্থাতেই যাহার বাধ হয় না,__তাহাই সত্য, তাহাই পরমার্থ। 
এক ব্রহ্ম বন্ততেই সত্যের এই লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে ; অতএব ব্রহ্গই সত্য ১২ 
অন্ত সমস্ত মিথ্য। ৷ 

জগৎ যখন মায়ামাত্র কাল্পনিক, অসত্য, তখন অন্বৈতমতে স্থাষ্টির 
কথাই উঠিতে পারে না। কারণ, যাহার মাথা নাই, তাহার আবার মাথা- 
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ব্যথা হইবে কিরূপে? অতএব জগতের স্থাষ্টি অনেকটা প্রাহোঃ শিরঃ*__ 
শিরোহীন রাহুর শিরঃ__এই ধরণের কথা *। 

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,-_ 

রন্ষ-ব্যতিরেকেন কার্ধ্যজাতস্তাভাবঃ। বিকারজাতন্তানৃতাভিধানাৎ * * মিথ্যা- 

জ্ঞানবিজ্‌স্ভিত নানাত্বম্‌।--২1১।১৪ নুত্রের ভাষ্য । 

রঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নাই। কার্ধ্য, বিকার,_অসত্য ; মিথ্যান্ঞানের 
বিজ্ভ্তণ।” তথাপি ব্যাবহারিক ভাবে শাস্ত্রে জগতের স্থাষি স্থিতি প্রথতির 
কথা বলা হইয়াছে । এ ভাবে ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ । 
সাংখ্যের৷ ষে স্বাধীন প্রকৃতিকে জগতের কারণ বলেন, তাহা সঙ্গত 
নহে। ৃঁ 
্রন্ধ ভিন্ন আর কিছুই নাই। যাহা! জগৎ বলিয়া ভ্রম হইতেছে, 
তাহাতে ও ব্রহ্ছে মাত্র নামরূপের ভেদ । জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, তাহা 
্রহ্ধ ভিন্ন আর কিছুই নহে ?| যেমন কুগুল, বলয়, হার প্রতৃতি বাহ্‌ দৃষ্টিতে 
বিভিন্ন হইলেও রসায়নের চক্ষে এক সুবর্ণ বই আর কিছুই নভে, সেইরূপ 
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বেদাস্তদর্শন | ১৬৭ 


এই বিবিধ বৈচিত্র্যময় জগৎ বস্তুতঃ ব্রক্ম বই আর কিছুই নহে। কেবল 
নাম রূপের প্রভেদ মাত্র। কাহারও নাম হার, কাহারও নাম বলয় ১ 
কাহারও নাম পর্বত, কাহারও নাম নদী। হারের রূপ এক প্রকার, 
বলয়ের রূপ আর এক প্রকার ; পর্বতের রূপ এক প্রকার, নদীর রূপ আর 
এক প্রকার ;_-কেবল এইমাত্র ভেদ। নাম ও রূপের ভেদ, বন্তগত 
কোনও ভেদ নাই। যেমন হারে ও বলয়ে নামের ও রূপের প্রভেদ 
থাকিলেও উভয়ই বন্ততঃ স্থবর্ণ, সেইন্ূপ জাগতিক পদার্থসমুহের মধ্যেও 
মাত্র নাম ও রূপের প্রভেদ। কাহারও নাম নদী, কাহারও-নাঁম পর্বত ? 
কাহারও রূপ মন্ুষ্যোচিত, কাহারও রূপ বৃক্ষোচিত হইলেও সকলেই 
ব্রহ্ম । কারণ, জগতে: ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। সেই জন্য বলা 
হইয়াছে,__ 
বাচারস্তণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিক1 ইত্যেব সত্যম্‌। 


স্ছান্দোগ্য। ৬1১1৪ 1 
“বাক্যের যোজনা, নামের প্রভেদ । মৃত্তিকা__ইহাই সত্য |” 
অনেনৈব জীবেনাস্ত্নাহনুপ্রবিগ্ঠ নামরূপে ব্যাকরোৎ । 
শ্াছালোগ্য, ৬৩৩ । 


“তিনি জীবরূপে অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপের ,ভেদ সাধন 
করিলেন ।” 
তন্নামরূপাভাাং ব্যাক্রিয়ত ।-বৃহদারণ্যক, ১৪1৭1 
“তাহ! নাম রূপের দ্বারা বিভিন্ন করিলেন ।” 
আকাশোহবৈ নামরূপয়োনিবহিতা। ।-_ছাল্দোগ্য, ৮১৪।১। 
“আকাশই (ব্র্গ ), নাম রূপের নির্বাহক ।” 
অতএব দেখ! যাইতেছে যে, অছ্বৈতমতে জীব ও জড় উভয়ই অসত্য । 
উভয়ের অবিষ্ভাজনিত ব্যাবহারিক ( 21570077979] ) সত্তা আছে মাত্র-- 


১৬৮ গীতার ঈশ্বরবাদ । 


পারমার্ধিক (২6৪1) সত্তা নাই।* শস্করাচার্যা বলেন ষে, সুত্রকারের 
ইহাই অভিপ্রায়, সেই দ্বন্ত তিনি পারকার্থিক ভাবে জীব ও জড়ের অসত্ত৷ 
এবং ব্যাবহারিক তাবে উভয়ের সত্তা প্রতিপাদন করিয়াছেন। “স্থত্র- 
কারোপি পরমার্থাভি প্রায়েণ “তদনন্তত্বম্‌* ইত্যাহ। বাবহারাভি প্রায়েন 
তু শ্তাল্লোকবদ” ইতি মহাসমুদ্রস্থানীয়তাং ব্রহ্ষণঃ কথক়তি ।”--২১/১৪ 
্্স্থত্রের শঙ্করভাষ্য। 

আমর! দেখিয়াছি, অস্থৈতমতে ঈশ্বর বাঁ সণ ব্রন্মেরও পারমার্থিক 
সতত! নাই। তিনিও ব্যাবহারিক (71791107797)91 ) মাত্র 11 

অদ্বৈত বেদীস্তমতে বধন জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন,__বেই জীব, সেই ত্রহ্ম, 
-তখন তাহাতে ভক্তির স্থান নাই। কারণ, ভক্ত ও ভজনীয় স্বতন্ত্র না 
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1 শ্রীশঙ্বরাচার্য বলিয়াছেন (২১1১৫ গ্ুত্রের ভাষ্যে ),-_ 
এবমবিদ্যাকৃতনামরূপোপাধ্যনুরোধী উশ্বরো ভবতি, ব্যোমেব ঘটকরকাছ্যুপাধ্যন্ুরোধি 
ম চ স্থাত্মভৃতান্‌ এব ঘটাকাশস্থানীয়ান্‌ অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতনামরূপকৃতকাধ্যকরণ- 
মংঘাতানুরোধিনে। জীবাখ্যান্‌ বিজ্ঞানাঝ্মন: প্রতীষ্টে ব্যবহারবিষয়ে । তদেবম্‌ অবিদ্যা- 
স্মকোপাধি পরিচ্ছেদাপেক্ষমেব ঈশ্বরস্ত ঈশ্বরত্বং সর্ববজ্তত্বং সর্ববপক্তিত্বঞ্চ ; ন পরমার্থতো 
বিদ্যাযাপান্তসর্ষ্ধোপাধিস্বরূপ আস্মৰি ঈশিত্রীশিতব্য সর্বজ্ঞত্ব'দিব্যবহার উপপদ্যতে * 
পরমার্থাবস্থায়াম্‌ ঈশিত্রীশিতব্যাদিব।বহারাভাৰঃ প্রদর্ণ্যতে। ব্যবহারাবস্থায়াং তুক্তঃ 
শ্রুতাবপি ঈশ্বরব্যবহারঃ এব সর্কেশ্বর এব ভূতাধিপতিঃ ইত্যাদি । 


বেদাস্তদর্শন । ১৬৯ 


হইলে ভক্তির উন্মেষ হইবে কিরূপে? সেই জন্ত দেখা যায়, অদ্বৈতী 
নিশ্চলদাস স্বর্কত “বিচার-সাগর” গ্রন্থের প্রারস্তে শিষ্ট প্রণালী নমস্কারপ্রথ! 
রক্ষা করিতে গিরা মহা বিভ্রাটে পড়িয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, ষখন 
আমিই তিনি-__“সোহং আপে আপ,” যখন,-_- 

অন্ধি অপার স্বরূপ মম, লহ্রী বিষ মহেশ । 

বিধি রবি চন্দ| বরুন বম, শক্তি ধনেশ গণেশ ॥ 

“যে সমুদ্রের, ব্রহ্মা, বিষু্, হর, সুর্য, চন্দ্র, বরুণ, যম, শক্কি, কুবের, 
গণেশ প্রন্থতি লহরী মাত্র, আমি স্বয়ং সেই অপার সমুদ্র,-তখন “কাকু 
করু প্রশাম”_-কাহাকে প্রণাম করিব? যদ্দি বল, জীব ও ঈশ্বরে ত 
ব্যাবহারিক ভেদ আছে, সেই ভেন আশ্রর করিয়া না হয় ঈশ্বরকে প্রণাম 
কর) তাহাও সম্তবে না। কারণ,__ 

জা কৃপালু সর্ধবজ্ঞকে হিয় ধারত মুনি ধ্যান । 
তাকো হোত উপাধিতে মোমে মিথ্যা ভাণ ॥ 

“মুনিরা একজন কৃপালু সর্বজ্ঞ। (ঈশরকে ) চিত্তে ধ্যান করেন বটে 
কিন্তু তিনি ত* উপাধির উপঘাত মাত্র-_অলীক পদার্থ, মিথ্যাজ্ঞানের 
স্থ্টি; তাহাকে কিরূপ প্রণাঙ্ম করা! যায় ? এই সব ভাবিয়। চিত্তিয়! 
নিশ্চলরাসের আর প্রণাম কর! হর নাই। 

কিন্তু ভক্তির অবসর না থাকিলেও অদ্বৈত-বাদে উর নিদিষ্ট 
স্থান আছে। তবে আমর! এখন উপাসন! অর্থে বাহা বুঝি, এ সে উপাসনা! 
নহে। অদ্বৈত-বাদীর উপাসন।,_*বিশিষ্ট-চিন্তন-প্রকার”। এই উপাসন! 
ত্রিবিধ,_অঙ্গাববন্ধ, প্রতীক ও অহংগ্রহ উপাদন৷ । সাধক যজ্ঞের অঙ্গ- 
সমূহে ব্রহ্ম ভাবনা করিবেন। “ইদং উদগীথং ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত* “এই 
উদগাথকে (যজ্ঞের অঙ্গবিশেষকে ) ব্রহ্ম ভাবনায় উপাসনা করিবে'__ 
ইহা অঙ্গাববদ্ধ উপাসনার উপদেশ । এইরূপ--*লোকে পঞ্চবিধং 


১৭৩ গীতায় ঈশ্বরবাদ । 


সামোপাসীত”--(ছান্দোগ্য ২২১), প্বাচি সপ্তবিধং সামোপাসীত” 
(ছান্দোগ্য ২৮।১) ইত্যাদি বহু উপদেশ উপনিষদে দৃষ্ট হয়। গীতা এইরূপ 
উপাসনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,_ 
অন্ছার্পণং বরহ্মহবিঃ বরহ্ধাগ্ৌ বরহ্মণ। হতম্‌। 
ত্রদ্মৈব তেন গস্তব্যং ত্রন্মকর্ম্ম সমাধিনা ॥ 
“অর্পণ (হাত! ) ব্রহ্ম, হুবিঃ ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, হোত ব্রহ্ম, কর্ম ব্রহ্ম, 
সাধক এইরূপ সমাধি করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন।” 
দ্বিতীয়__প্রতীক উপাসনা । “মনো ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত”, “আদিত্যো 
্রন্ম ইত্যুপাসীত,”__মনকে ব্রহ্ম ভাবিয়া উপাসনা! করিবে, -হুর্ধ্যকে ব্রহ্ম 
ভাবিয়! উপাসনা করিবে”,_ইত্যাি প্রতীক উপাসনার উপদেশ, ছান্দোগ্য 
উপনিষদের ৭ম অধ্যায়ে এবং অন্তাত্রও বহুশঃ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রতীক 
উপাসনার মন্্ন এই-_যে ব্রহ্ম নহে, তাহাকে ব্রহ্ম ভাবনা! করা । 
অদ্বৈত-বাদীরা বলেন, ইহা সঙ্গত নহে। তাহাদের মতে প্রকৃত 
উপাসনা অহংগ্রহ উপাসনা । আত্মা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন,__“সোহহং”, 
“অহ্‌ং ত্রহ্গান্সি”__ইত্যাদি ভাব সাধনই আত্ম-গ্রহ উপাসনা । “তন্বমসি*, 
“অয়মাত্মা। ব্রহ্ম”__ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে এই উপাসন। উপদিষ্ট হইয়াছে । 


আল্মেতি তৃপগচ্ছস্তি গ্রাহয়স্তি চ। 
ন প্রতীকে ন হি সঃ। 
রহ্দৃষ্টিরৎকর্ষাৎ। 
আদিত্যাদি মতয়শ্চাঙ্গ উপপত্তেঃ।- তন্ত্র, ৪1১1৩-৬ | 

: সেই জন্য স্তায়-মালায় উক্ত হইয়াছে, 

বাস্তব বিরোধাভাবাদ্‌ আত্মস্ছেনৈব ব্রহ্ধ গৃহ্ৃতাখ্‌। 
“যেহেতু আত্মা। ও ব্রহ্ম অভিন্ন, অতএব আত্মাই ব্রহ্ম, এই ভাবনা কর।* 
শস্করাচার্্যলিখিয়াছেন,_ 
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আত্মেতোব পরমেশ্বরঃ প্রতিপত্তব্যঃ। বত্ক্তম্‌ ন বিরুদ্ধগুণয়োরস্তোস্তাত্মত্বসংভৰ 
ইতি। নায়ং দোষঃ। বিরুদ্ধগ্ুণতায়! মিথ্যাত্বোপপত্বেঃ ।__-৪1১।৩ সুত্রের ভাষ্য । 

“আত্মাকে পরমেশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিবে । যদি বল, ঈশ্বরে ও জীবে 
বিরুদ্ধগুণবশতঃ একত্ব সম্ভব নহে, তাহার উত্তর এই যে, বিরুদ্ধগুণ-ভাব 
মিথ্যা (মায়িক মাত্র )।” 

এই ভাবনা যখন অভ্যাসের বলে দৃঢ় ও নিশ্চল ভাব ধারণ করে, তখন 
জীব, ব্রন্গের অপরোক্ষ অনুভূতির ফলে, জীবন্মুক্তির অধিকারী হুন। 
কারণ, 

তং যথ! যখোপাসতে তদেব ভবতি। 

শ্রুতি বলিতেছেন, “ষে যাশাকে উপাসনা করে, সে তাহাই হয়ঃ 
অতএব ব্রহ্ষ-ভাবনারূপ চিন্তার ফলে সাধকের ব্রন্ধপ্রাপ্তি অশ্্ম্তাবী। 
এইরপে ব্রন্ম অধিগত হইলে তন্বজ্ঞানী জীবনুক্তের সমস্ত সঞ্চিত কর্মের 
রিনাশ * এবং ক্রিয়মাণ কম্মের অশ্লেষ হয়। তাহার সম্বন্ধে শ্রুতি এইরূপ 
বলিয়াছেন,__ 

যথা পুষ্করপলাশে আপে! ন ক্লিষ্যস্ত এবম্‌ এবং বিদি পাপং কর্ন ন ল্লিষ্যতে.। 

তদ্‌ য্থ। ঈধিকাতুলম্‌ অশ্নৌ প্রোতং প্রদুয়েত এবং হান্ত সর্ব পাপ্মানঃ প্রদুযন্তে । 

সর্বেব পাপ্মানোহতো নিবর্তস্তে। উতে উ হৈবৈষ এতে তরতি। 

“যেমন পদ্মপত্রে জল স্পর্শ করে না, সেইরূপ তব্বজ্ঞানীতে পাপ স্পর্শ 
করে না ।» 

“যেমন ঈষিকা! ( নল) তুল! অগ্সিতে দিলে দগ্ধ হয়, সেইরূপ তন্বজ্ঞানীর 
সমস্ত কন্ম্ম দগ্ধ হয়।” 

“তব্বজ্ঞানী পাপ পুণ্য উভয়কেই উত্তীর্ণ হন | 

*  তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাধয়োরল্লেষবিনাশো তদব্যপদেশাৎ। 

ইতরম্তাপোবম্‌ অসংস্লেষঃ পাতে তু। 
অনারন্ধকাধ্যে এব তু পূর্বে তদবধে২ ।-_জন্গনুত্র, ৪1১।১৩-১৫ নুত্র । 
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কেবল প্রারন্ধ কর্মের ভোগের জন্ত জীবন্মুক্ত দেহ ধারণ করিয়া! থাকেন। 
কারণ, প্রারন্ধ কর্মের ভোগ ভিন্ন ক্ষয় হয় না। প্র ভোগাস্তে যখন তাহার 
দেছপাত হয়, তখন তিনি ব্রহ্মের সহিত একীভূত হন। 
তন্ত তাৰদেব চিরং যাবন্‌ ন বিমোক্ষ্যেখ সংপৎন্তে | 
“জীবন্মুক্তের ততদিন বিলম্ব হয়, ষতদিন ন! তাহার প্রারন্ধ ক্ষয় হক) 
পরেই তিনি ব্রন্ষে সংযুক্ত হন।” 
সাধারপ জীবের দেহাস্তে উৎক্রান্তি হয়। অর্থাৎ, সে হুষ্কম-দেহ অবলম্বন 
করিয়া লোকান্তরে গমন করে। বেদাস্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের ছ্বিতীয়- 
পাদে এই উৎক্রাস্তির প্রণালী ও প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে । সাধারণ কণ্মী 
দক্ষিণ মার্গে ধূম-যানে গমন করে। কর্দানুসারে লোকাস্তরে পুণ্য পাপ 
ভোগ করিয়৷ তাহাকে আবার পৃথিবীতে ফিরিরা আদিতে হয়। কিন্ত 
ধাহার! উচ্চ সাধক, সগ্ুণ ব্রক্দের উপাসক, তাহার উত্তর মার্গে দেব-যান 
দিয়া সুর্যামগুলে উপনীত হন। পরে সেখান হইতে ক্রমশঃ ব্রহ্মলোকে 
উন্নীত হন। তাহাদের আর আবর্তন করিতে হয় না,__-মার মানব-আবর্তে 
ফিরিয়া আসিতে হয় না। 
 সত্যলোকে অবস্থানকাল তাহারা স্বরাজ্য সিদ্ধির অধিকারী হইয়! নান! 
পশ্ব্্য ভোগ করেন। * 
আপ্রোতি স্বারাজ্যম্‌ আপ্রোতি মনসম্পতিং সর্ব দেব। স্তন্মৈ বলিম্‌ আহরস্তি। 
সংকলাদেবান্ত পিতরঃ সমুত্তিঠস্তে | সর্বেষু লোকেষু কামচারে। ভবতি। 
মনসৈতান্‌ কামান্‌ পশ্ঠন্‌ রমতে ঘ এতে ব্রহ্মলোকে । একধা ভবতি ত্রিধ। ভবতি 
পঞ্ধা সপ্তধ! নবধ। ভবতি । 
“তিনি স্বরাট হন, তিনি মনের অধিপতি হন। সমস্ত দেবগণ তাহাকে 
বলি প্রদান করেন ।” 


ঞ* ভাহার সমস্ত উষ্বর্য্য প্রাপ্তি হয়-_কেবল হৃষ্টি স্থিতি সংহারে স্বাধিকার হয় না । 
জগছ্যাপারবর্জং প্রকরণাদ্‌ অদক্িহিতাচ্চ ।- ব্রন্দসত্র, 181১৭ । 
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“সংকল্প মাত্রেই পিতৃগণ তাহার সমীপে উপস্থিত হন ।” 

“তাহার সমস্ত লোকে কাম চার ( ইচ্ছা-বিহার ) হয় ।” 

'্রহ্মলোকে তিনি ইচ্ছামাত্রে সমস্ত কামনা সিদ্ধ করিয়া রমণ করেন, 
এবং স্বেচ্ছাক্রমে কার়-ব্যহ নিশ্মাণ করিয়া এক বা একাধিক রূপে বিরাজ 
করেন।” * ১ ও 

এ সত্যলোকে সগণ ব্রন্মোপাসক ক্রমশঃ তত্বজ্ঞান লাভ করেন, এবং 
মহাপ্রলয়ে যধন ব্রহ্মার দিবার অবসান হয়, তখন ব্রহ্মার সহিত তিনিও 
পরব্রন্মে বিলীন হন। ইহার নাম ক্রম-মুকক্ত। 

ব্রহ্মণা সহ তে সব্ধে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে । 
পরন্ান্তে কৃতাক্মানঃ প্রবিশস্তি পরং পদম্‌ ॥ 

“যখন প্রলয় উপস্থিত হর, তখন তাহারা তন্বজ্ঞান লাভ দ্বার! ক্ৃতার্থ 
হুইয়! ব্রহ্মার সহিত কল্পের অবসানে পরম পদে লীন হন।” 

কিন্তু যিনি জীবন্ুক্ত-_নিগুণ ব্রহ্গের উপাসক,-_প্রাণাত্যয় হইলে 
তাহার উৎক্রাস্তি হয় না। 

ন তত্ত প্রাণ। উৎক্রামস্তি অব্রৈব সমবনীয়ন্তে 1 

তাহার (ব্রঙ্গজ্তানীর ) প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না; এখানেই বিলীন হইয়! 

যায়। তাহার সম্বন্ধে শ্রুতি বলিরাছেন,-- 


এব সম্প্রসাদোহস্মাৎ শরীরাৎ সনুখায় পরং জ্যোতিরুপসংপদ্য স্বেন রূপেণাতি 
নিষ্পদ্যতে। 


“ী জীব এই শরীর হইতে উখিত হইয়৷ পরম জ্যোতিঃ লাভ করিয়! 
্ব স্বরূপে অবস্থিত হন।+ | 
শ্রীশঙ্করাচাধ্য এইরূপে সগুপ ও নিগুণ সাধনার ফলের তারতম্যের 
নির্দেশ করিয়াছেন 7-- 
যে সগুণ-বক্ষোপাপনাৎ সহৈব মনস! উশ্বরসাধুজাং ব্রজস্তি * * জগছুৎপতিব্যাপারং 
বঙ্জরিত্বাইস্তদ্‌ অশিমা দবধ্যং মুক্তানাং ভবিতুমর্হতি । 


১৭৪ গীতায় ঈশ্বরবাদ । 


“সাধকগণ সগুণ-ব্দ্ধ-উপাসনার ফলে মনের সহিত ঈশ্বরের সাধুজ্য লাভ 
করেন ? মুক্তদিগের অণিমাদি সমন্ত শষ্য সিদ্ধ হয়, কেবল জগদ্ধাপারে 
( জগতের সমষ্টি, স্থিতি, প্রলয়-কার্যে ) অধিকার জন্মে ন ।” 

রূপ সাধকের উল্লিখিত ক্রমে ক্রম-মুক্তি হয়। 

কিন্ত__ 

একাস্তিকী বিদুষঃ কৈবল্যসিদ্ধিং ।--৩।৩1৩২ সুত্রভাষ্য | 
বরহ্ধজ্ঞানীর এ্কাস্তিক কৈবল্যসিদ্ধি (বিদেহ-মুক্তি ) হয়।* 
অতএব বিগ্ভাই একমাত্র পুকরুযার্থ। 

পুরুষার্ধোহতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ।--৩৪।১ হুত্র। 

অর্থাৎ, অদ্বৈতমতে নিগুণ উপাসনা-_যন্ারা ব্রন্মজ্ঞান সিদ্ধ হয় 
তাহাই শ্রেষ্ঠ। 

কারণ, এইরূপ নিগুণ সাধকের ক্রমমুক্তি হয় না; জীবন্ুক্তির পর দেহ- 
পাত হইলে তিনি একবারে বিদেহমুক্তি লাভ করেন। তখন তিনি ব্রন্মের 
সহিত অভিন্ন হন। 

অবিভাগো। বচনাৎ।- অন্গসথত্র, 81২।১৬। 
অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ।-_তর্হত্র, ৪1819 | 
ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচা্য বলিয়াছেন,_ 
যধোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি। এবং মুনেধিজানত আত্মা ভবতি 
গৌতম ( কঠ, 91১৫) ইতি চৈবমাদীনি যুক্তম্বরূপনিরূপণপরাণি বাক্যানি অবিভাগমেব 
দর্শয়স্তি। নদীসমুদ্রাদি নিদর্শনানি চ। 

“যেমন স্বচ্ছ সলিল স্বচ্ছ আধারে নিষিক্ত হইয়া স্বচ্ছই থাকে, হে 
গৌতম! তৰজ্ঞানী মুনির আত্মাও রূপই হয় ।” কঠ-উপনিষদের এই 
বাক্য এবং অন্থান্ শ্রুতি বাক্য (যাহাতে মুক্ত আত্মার স্বরূপ নিরূপিত 
হইয়াছে ) মুক্তজীব ও ব্রন্মের একত্ব প্রতিপার্দন করিতেছে, এবং নদী 
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ও সমুদ্রের দৃষ্টান্ত (সমুদ্রে মিলিত হইলে নদী যেরূপ সমুদ্রের নহিত একী- 
ভূত হয়) এই তত্বেরই উপদেশ দিতেছে ।” 
অন্থাত্র শ্রুতি বলিয়াছেন, 
ভিদ্যেতে চাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে স এষ অকলোহমূতো ভবতি । 
_প্রশ্ব,। ৫1 
“যুক্ত জীব ব্রহ্ম মিলিত হইলে তাহার নামরূপ বিলীন হইয়া! যায়? 
তখন সেই ( মিলনের আম্পদ ) পুরুষ এইরূপে বর্ণিত হন। সেই জীব 
অকল ( কলা-(অবয়ব) হীন ), অমৃত (মৃত্যু-হীন ) হন।” 
এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন, 
“ত্রহ্মবেদ ত্রদ্মৈব ভবতি।” 
“ষিনি ব্রহ্ম জানেন তিনি ব্রহ্ম হন |” * * 
ইহাই অদ্বৈত-বাদীর মুক্তি । 






যান |: (6৮৫ ৯ 
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* মুক্তন্বরূপং বরন্মাভিন্্ম্‌।-্চারমাল। ৪1819 । 
নতু তদ্‌ দ্বিতীয়মস্তি ততোই্চদ্‌ বিভক্তং ষৎ পশ্ঠেৎ।--বৃহ, ৪61২৩। 
"মুক্কের স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ।' 
“তাহা ভিন্ন-ত্রক্ম হইতে অন্ধ, ছিতীয় কিছুই নাই, ধাহার দর্পন করিবে ।" 


দ্বাদশ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট। 


84507 ৪০:88 789 0897 0170690. 01 0109 10875611003 009810 ০0 819 
10018 চাট ৮০৪ 80৪ 2১091555 090118068 009 জা) 1৮ ০০1৫ ১৪ 
0150016 60 088৮. 1619 1065798610€ 60 0086 809৮ 009 ৮০8৪৪ 009 
৪2 60৩ €100: 08:00:0090. 109 10202815৩19 ৪৪ 10110%78 19 009৩. 
8৪]] 1098100600৪ আয] 019 0৫ 6009 [70018010101 23:51) ৪. 
[06780080092 60 01170 00 1060 (0৪ ৪1: 00 & 01909 0৫ 7:08 0: 610. 
৪6 ০0100878615] 0 0609 1085. 792.0 09681190 ৪9০001168 01 ৮09 
হ0601097 10 ছা010)) 1৮ 09 0670020190. 10019 18 0:00815 ৮09 £98668 
(0101 69177590690, 60] 1৮19 799::0010)90. 10) (89 0790--10, 80 991৫ 
02 8009526. + ক ৬ 

[009 701075 08790006008115 59081] 00081869 018, ৪1081100580 
& 01705 088 01160 ৮16 ৪. 08010180008 00100016 ০ 77063, 81)9119, 80 
2৮ 2০৮ 

[25108 89190590108 9169 139 2107 088109 ০0628610208 ৩ 
077048008 ৪ 121] ০: 80108 80087920615 002 00-া1)66, 800 869 
$098105 1৮ 89০৮৮ 1০07 ৪, 70019, ৮0০5৪ 1 318) 1060 809 811 2862172106 
80০ 299 00 0৫ 009 ৪0710£ 10 1015 138100. 1090 80 200 90 £০98 6109 
081] £7০দ7106 8002119] 870. 8108119] 009 28£1097 1 £০০৪৪, 91061] 16 61997- 
109879 (00 0939:ঘ96100, 00 81) 20052200916 1599 891190 90 0001 18 
29801080 003 088198৮ ৪৮৪৮০ 0৫6 010008, 801817106 1১81017)0 00900, 
০ ৪০0০0621098 609 81] 01897099790 60020) 00৪ £01071905 &০ 00৪ 09৪ 
900. 01 686 ৪0178, ৪০ 8৮ 900 17959 &, 1109 01 ৮7109 63900108 17000 
8১০৪৮ 29 69৪৮ 02 00৩ ০০00 6০ 79859] 00103 আ1)9::9, 

[09 010 1090 আ1]] 00920 08610 ৪ ৪ 01955] 11৮69 08060101009, 
নও ৪৫৮৪ 60 ০107 79111705 8100 £98610019,606 11015, 8100 2008:60] 
06108 0090) 810005৩0 808৮ 009 ০0:৫১ ৪৮ জম10 1) ৮0৪৪ 800 ঠ08৪, 
16008109 86980:986]5 1) 50009, 499 188 199০0: 179 02119 6109 0০05, 
81117 10100 0 0110) 10 ০010. 2,00101178 6109 791) 0০, 

[1১00 700. আ1)] 869 61১9 8060988,018 ০ ৪190 01 টত7]%8 02 1006991) 
81200170813 011700178 11900 05৪£ 00800. 00 8. 1109 ০0 ০০066০2. চদ106 ৪০০৮ 
809 0010700999 018 187£9 010, 00800 90 01810678200 0018097 009 


বেদাস্তদর্শন । ১৭৭ 


8999। 07061] 209 8190 609815 &০ 80182) 08231006209 91090850102) 2050 
009 9৪1]. ছ/ 090 199৮ 89970 2১9 10098 6০ ৪ 10৪ ৪০০৪৮ 009 8129. ০7 8১৪ 
951] 0067 16 018800998790. [0052 508 00855 £ 88200] ০ 8919:0010 
2889 00৪৮ সা010 00886 2 228109 10ক 0 00589180, 000৪ 010 0197 
স/০082008 10008616 10৮০ 2 9989০৮ ওটি 5 59101708, 0900808 80 
£95005185106. & 1915 00509 20101060685 5 0511 0৫ ৪১1০৬ 
800 2 0০০0] ৮5 ৪, 9:০0) ০6৮ 005? 4119) 02070 1 ] চ1]] 66201) 0929 
০০০০; 80065 17085 00৮ ৮105 15) 009 80 010 800 7198,” 0096 18 8৪ 
৪8109627008 ০01 71১9, 175 988. 


[090 009 ত1)]] 0৮96 0015 এত 1060 0018 21075 ০10 0528 800 079 
০6 09 7009 [000097০09-1090817)8 87016 50 9০ 9৪19 900 718,080 1 
০৪৮৯9৪02015 699 900 £%9010€ 09 ৮1708 10 ১০০) 08009, 179 
091109:569]5 098109 ৮০ 91070 90 ৮09 ০০:05 10909 ০৮৪7 10800, ৪৮8 ৪৪ 
8709 ০০5 708 00006 0960:6 10170. 4800 0198606)% 009+ ৮০০, 01880799878, 
85 0056 01009 1018 5001970095 চ00019980, 8৪ 91] 2৪ 09৮5৪, 879 88015 
89709 1109 90 10805107068, [56751800211 5. 10109918 8080109 
81191)09, 101105760 05 222 8£0181708 591] ৪০ 0197:010ঘ 008 1 708 859 07268 
099)) 02991) 72)9761% ৮0 6201008011৮, 4& 899000 9967-7৮0006)) 1ট 896208 
৪2 2£9--8 0৬8 ০29০৮ 090095 1)0781708 0০0জসাও। নি 009 ৪) 03761], 
16) & 919601708 62000, 1৮ 12008 00 6709 80807502197 98 12) 00৮ 06 
06 200)97309, 


সয1)97) 009 69 1586 ৪৮ 019 198৮ 09921020090, 80. 9003 805902 
20090. 0209 ০1 6006 09৮5, 200 0006 20090192] 07090000115 838708090 609 
| 7008,88, *51)10]) 0০৪0 ৮০ ০9 6109 7)98.0. ০৫ 809 0০৮ ভা2)০ 2)8,0. *0117090 &0)৪ 
1০08৫. 16 ০৪ ৪9%9750 শোনে 05৩ ০৫5 56 80০৬৮ 869 00116 0৫ &85 
7808 48 019862 80:06105 90090. ৮5৮ 0৪ 9০9 দ079 5, 170915 
930059883010, 71311 11000 1900790 ট0া0 2199 01510.90. 21:৮67098 82)0 51108. 
709 ৮1601010601 206 097]ড 00 20090168220. 109 ₹11)0 103])9, 80 009 
0192015 9958260. 01735 ০0101) 09:5108] 58:৮9)7:29 928. (70165 01810 $০ 
009 হা) ৪0729010250 6০9 635 98৮ 0৫ 209 082৮5? 50] 01 00200 8008 ৪ 
11৮15 01 80860205 7০0 609 6910 100980168), 109990015 0০0স0 08009 0 
ঞা। ০0৮ ০ 80:058 005 80০01098 10106. 48 200060615৮9 6006 ০806৮ 
৪) 02০0090. 

09 0০০%০: 991৫ 0708 50107 98580. 01952]5 928008)0 ০ 00959 0১991) ৪ 
8907) 2 0709 7১০58] 00)8£9. 17067) 08720801008 198, 60067 806 ০০১৪, 


১২ 


১৭৮ গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


800 0291) 00৩ ঠ01000 4& 20010906156 609 010 038 আ9৪ 881 00101185 
00 0১9 90105, 00. 1১90 109 0:00090 6০ 009 £:০0০৫ কি0 019 90 
০:7৮, ৪৪ 8890 0১৪6 209 ৪৪ 1169:81]5 ০০:৪৫ সা10) £০:9 [০10 11690 
6০9০৮, 19 80109, ৪111 10910 ০৪৮৩৪] 1118 69810, 78৪ 18115 ৫100108 
আ10 0100৫. [718 8568 20068790 চম1109? 118 956, 1019 £89,60153 080 
800 109 10809 020 %00 60: [0] & চস 89001308 116 2, 011810190 61891. 

ন090 009 001160660 109 11990, 1177198 8100 ৮010 2100 609890. 1029] 
226০ 8১৪ ০010 988. 00115 8501) 8218 800100 019 20190081096 ৪1817 
০0109 86008 800. 0059 10019, 8710 0956: ৪9 61090 88810, 91161£ 
609 088 ০09: 1018 91081091186 81090 ৪৪). 1015 2৪ 01] & 0০; 
29 020 006 55৮ 19091580 ৪70 801661181 000 9 109%9. ০০] 0881 
ক্ন10১006 (0286 09190 01০50. ০8 ০0015 ৪ 19 08088 %/1)90 16 ০3 
01810 0095৮ ৪0206600108 89 105106 1703106 009 088. 

2159 0101080 96001990, 89907090 2. 902001890 93007888100, 00 08৪ 
958 0০) 00. 6109 &:০800 2120 10 & 10010606০৮৮ 0৫219 1119 0০5 &3 
৪0900 10 দ100 200 11017) 28119 1780 9৪: 0882. [89 703 1১889 60 
৪00119, ৪00 (09 010 0191) 811176 9710. 80120177178 0806 1087৫ 10 7018 
1001095, 11018 ১9 ০৮11) ওযা 11978] 81000176800 ০ 1)9 1916, 198,175 
[08 1969 80019009, 868001706 175861590, 00100890, 18107):828690. 

0019910010৫ 8093 01 018৪ 809৮5 ০০000101690. 8905, 0৪ 
0৪৮ 09০8]0)9 ৪৪76 0096 আ]06:6 0009 8০0৮1101180 1১860 290 %116)0 01000. 
& হ00109206 8৪০, 00 29০9 ৪৪ 19. 6৮ 00৪ 00০0৮০01180 01090. 0] 2110 
108100160 01)9 0166:976 [0810109:8 ০06 009 0০578 0৫5 %৪ 2৪5 2080 ০0109 
000001108 0০) 700 009 ৪, 080 83901090 90610) 8100 আগ 0670996]5 
0০0810%5 6296 009 00৮61081090. 990. 009 0৮ 01 &, 81018] ৪9902 01 
8650906 01 9096010 0, 

[00019 88 চি 8৪ 606 সা066 9 ৪৮919, ০0] স৪১ 10 10100 09018 
[২০ 10959 আ10063890. 00938 89001016 [71000 1701078 60015 80০0006 
02 000,109 18105 [006 10831090189 0: 1050000139 (11917 80016006, 
0180108 1900 10) 3001) 8, 0797166] 86869 (8% 295 17088118108 1019 
109:10:0097106---8%90 0১9 00০60: 10: 108681108)  061718 96900180170 
191195108 0086 19 180. 1%00180 18 018016701)6:90. 11098, মু০স 18 13 
0708 0088 008 18669. [18 09 80008 0 002]02116, 


জাহাঙ্গীর বাদসাহ এইরূপ ভোজবাজি প্রত্যক্ষ করিয়া! স্বরচিত আল্মজীবনীতে 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। | 


ত্রয়োদশ অধ্যায়। 
বেদান্ত-দর্শন | 
বিশিষ্টাদ্বৈত মত। 


বিশিষ্টাদ্বৈত মত অনেক বিষয়ে অদ্বৈতমতের বিরোধী । আমরা 
দেখিয়াছি যে, অদ্বৈতমতে ব্রহ্ধের স্বরূপ-_নির্বিকল্প, নিগুণ, সমন্ত-বিশেষ- 
রহিত। শ্রীরামানুজাচার্ধ্য এই মতকে পূর্ব-পক্ষ রূপে নিরাস করিয়া আপন 
মত এইবূপে প্রচার করিয়াছেন_-যে, যিনি সমস্তদোষরছিত এবং সমস্ত 
কল্যাণগুণের আকর, সেই সগ্থণ ব্রন্ধেরই শ্রুতি স্থৃতি, সর্বত্র গ্রতিপাদন 
করিয়াছেন। 

- যতঃ সর্ধত্র শ্রুতিম্থৃতিযু পরং বন্ষোভয়লিঙং উভ্য়লক্ষণমভিধীয়তে ; নিরস্ত-নিখিল- 
দোষত্ব-কল্যাণ-গুণা করত্ব-লক্ষণোপেতমিতযর্থ;।--স্রীভাষ্য, ৩1২1১১। 

রামানুজ এই ভাবে পূর্ব্-পক্ষ উপস্থিত করিয়াছেন, 

1. নন্থ চসহাং জ্ঞানমনন্তং বন্েত্যাদিভিঃ নির্বিশেষপ্রকাশৈকম্বরপং বন্ধাবগমাতে 

অন্তু সরবরঞত্স্যকামত্াদিকং নেতি নেতীত্যািভিঃ প্রতিযিধামানতেন মিথ্যাভূত- 
মিত্যবগন্তবাং, তৎ কথং কল্যাণ-গুণাকরত্বনিরন্তনিখিলদোষত্বরপোভযনলিঙত্বং তরন্ধণ ইতি 
তত্রাই।-_শ্্ীভাষ্য, ৩/২১৪-১৭। 

“কেহ কেহ বলেন যে, '্রন্ধ সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ ও অনন্ত” ইত্যাদি 
বাকো নির্বিশেষ স্ব-প্রকাশ ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে। আর শ্রুতি বখন 
্হ্ধকে “নেতি নেতি” এইরূপে নির্দেশ করিগ়্াছেন, এবং ইহার দ্বারা, 
তাহার সর্বজ্ঞত্ব, সত্য-সন্বপ্ত্, জগৎ-কারণত্ব, অন্তর্ধ্যামিত্ব, সত্য-কামন্ব,_- 
ইত্যাদি সগ্ুণ ভাবের নিষেধ করিয়াছেন, তখন মে ভাব অবান্তব 


১৮৭ গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


ইহাই বুঝিতে হইবে। তবে আর তিনি কল্যাপগুণের আকর এবং 
সমস্ত দোষরহিত,_-তাহার এই উভয়-লিঙ্গত্ব কিরূপে প্রতিপন্ন হইবে ?” 
এই পূর্বরপক্ষের নিরাস করিয়া রামানজাচার্যাস্ব-মতের প্রতি! করিয়া 
বলিতেছেন যে, শ্রুতি স্থৃতি, সর্বত্র ব্হ্মকে উভয়-লিঙ্গ রূপে (তিনি সমস্ত 
দোষরহিত এবং কল্যাণগুণের আকর এই উভয় লক্ষণে) লক্ষিত 
করিয়াছেন। | 
অতএব দেখা যাইতেছে যে, শঙ্করের মতে নিগুণ ক্রহ্মই সত্য-_সগুণ 
নেন, এবং রামান্থুজের মতে সপ ব্রঙ্ধই সত্য-_নিগুণ নহেন। 
বিশিষ্টাক্বৈতীর৷ বলেন যে, নির্বিশেষ ত্রন্ধে প্রমাণাভাব ; সবিশেষ ব্রদ্ধই 
প্রামাণিক। * রঙ্গ সর্বদাই মায়া-বিশিষ্ট। 
মায়িনস্ত মহেস্বরমূ।--স্বেতাঙ্বতর উপনিষদ্‌। 
এই মায়! অর্থে অ্বৈত-বাদীর অনির্কচিনীয় অনাদি তাবরূপ অজ্ঞান নহে, 
কিন্তু বিচিত্ারথ-স্ষ্টিকত্রী গুণাত্মিকা প্রকৃতি। 
মায়াস্ত প্রকৃতিং বিদ্যাৎ।--স্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌। 
রামান্ুজের ভাষায় ব্রহ্ম “নিখিল-হেয়-প্রত্যনীক” ও “কল্যাণ-গুণ- 
গণাকর” | তবে যে ব্রহ্গকে নিগুণ বলা হয়, তাহার তাৎপর্য এই যে, 
তাহাতে প্রারুত হেয়গুণের লেশমাত্র নাই । + 
বাহছদেবঃ পরং ত্রন্ধ কল্যাগগ্ুণমংযুতঃ। 
কৈবল্যদঃ পরং স্্ধ বিষুরেব সনাতনঃ ॥ 


* কিঞ্চ সর্বপ্রমাণন্ত সবিশেষবিষয়তয়া নির্ব্বিশেষবস্তনি ন কিমপি প্রমাণং .সমস্তি 
নির্বিকল্পকপ্রত্যাক্ষে২পি সবিশেষমেব প্রতীয়তে।-_সর্বদর্শন-সংগ্রহে রামানুজনর্শন। 

অগ্রেইপি মায়াশবলমেব বদ্ধ, অতশ্চ সর্বদা! বিশিষ্টমেব, ইতি মিদ্ধমূ। * * তরি 
সর্বদ। সবিশেষমেব ইতি সিদ্ধম্‌।--বেদাস্ততত্বমার | 

1. নিগুপবাদাশ্ প্রকৃতহেয়গুগনিষেধবিষয়তযা ব্যবস্থিতাঃ।--সর্বাদর্পন-সংগ্রহ। 


বেদাস্তদর্শন। ১৮১ 


ইত্যাদিতিঃ নিখিলহেয়প্রত্যানীকত্বং কল্যাপগুপগণাকরত্ৃঞ্ধ অবগমাতে । 
সত্বাদয়ো ন সম্ভীশে বত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ। * * 
সগ্ডণে! নিগুণো বিষুজ্ঞণনগম্যে। হাসৌ শ্মৃতঃ ॥ 
ন হি তন্ত গুণাঃ সর্ব সর্ব্মুনিগ্ণৈরপি। 
বজ্ত,ং শক্যা বিুকতত্ত সন্বাদ্যৈরখিলৈগড“ণৈঃ ॥ 

“এষ আত্মাহপহতপাপ্]”, “পরাহস্ত শক্তি ধিবিধৈব শ্রয়তে,” “্তত্বং নারারণঃ পরম” 
ইত্যাদি শ্রুতি-ম্মৃতিভিনরায়ণক্তৈব পরতন্বত্বং দিব্যকল্যাণগুণযোগেন সগুত্বং প্রাকৃত- 
হেয়-গুণরহিতত্বেন নিগুপত্বমিতি বিষয়তেদ-বর্ণনেনৈকস্ঠৈবাবগমাদ্‌ তরন্ধসৈবিধ্যং দুর্চচনমিতি 
দিক্‌ ।_ বেদাস্ততত্বদার । 

কিল্যাণ-গুণ-যুক্ত বাস্থদেবই পর-্রহ্ম-__মুক্তিদাতা সনাতন বিষ্ণুই পর- 
্রহ্ধ'__ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ভগবান্‌ যে হেয়গুণের বিপরীত ও কল্যাণ- 
গুণের আধার-__ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, এবং নিয়োদ্ধত শ্রুতি ও 
স্বৃতি বচন দ্বারা নারায়ণই পরতত্ব, তিনিই দিব্য কল্যাণ-গুণ-সংযোগে 
সগ্ডণ ও প্রাকৃত হেয়গুণ-বিয়োগে নিগুণ; অর্থাৎ সেই একই ত্রহ্গ-বস্ত 
সগুণ ও নিশুণ, ইহাই স্থচিত হইতেছে। কিন্তু ব্রহ্ম দ্বিবিধ,__ইহা! 
বলা সঙ্গত নহে। এ বিষয়ে শ্রুতি-স্থৃতি-বাক্য, যথা__“বিষ্কুই সগুণ ও 
নিগুপ, তিনি জ্ঞানগম্য।” *তিনি সত্বাদি অধিল-গুণ-বিষুক্ত। তাহার 
সমস্ত গুণের বর্ণনা মুনিগণও করিতে পারেন না।” “এই পরমাত্মা পাপ- 
ম্পর্শহীন।” “ইহার বিবিধ পরা শক্তি শ্রুত হয়।” “নারায়ণই পরতত্ব”__ 
ইত্যাদি । * 
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১৮২ গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


বিশিষ্টাট্বৈত মতে ব্রন্মই জগতের কর্তা ও উপাদান । 
বানদেবঃ পরং ত্রঙ্গী কল্যাণগ্ুপসংযুতঃ | 
তূবনানামুপাদানং কর্তা জীবনিয়ামকঃ ॥ 
“কল্যাণগুণান্থিত বাস্থদেবই পরব্রন্ম। তিনি ভুবন সকলের উপাদান, 
কর্তা ও অন্থ্ধ্যামী রূপে জাবের নিয়ামক ।» 
অর্থাৎ, ঈশ্বরই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ। তাহা! হইতে 
জগতের উৎপত্তি, তাহাতেই জগতের স্থিতি, এবং তাহাতেই জগতের লয়। 


যতো বা ইমানি ভূতানি জায়স্তে যেন জাতানি জীবস্তি যংপ্রযস্ত্যাভিসংবিশস্তি। তৎ 
বিজিজ্ঞাসম্থ তদ্‌ ত্রদ্ধ । 


অর্থাৎ, “ধাহা হইতে জগতের স্ষ্টি স্থিতি লয় নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে 
জানিতে হইবে, তিনিই ব্রহ্ম ।” ইহাই বর্ষের লক্ষণ। সেই জন্ত হুত্রকার 
বাদরায়ণ সুত্র করিয়াছেন, 
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বেদাস্তদর্শন। ১৮৩ 


জন্মাদানত বতঃ।--বঙ্গহূত, ১।১।২। 

“যাহা হইতে জগতের জন্মাদি সিদ্ধ হয়, তিনিই ব্রহ্ম | 

যতো যশ্্রাৎ সর্ধেশ্বরাৎ নিখিলহেযপ্রত্যনীকম্বরপাৎ সত্যসন্বল্লাদ্যনবধিকাতিশয়া- 
সংখ্যেরকল্যাণগুণাৎ সর্ধজ্ঞাৎ সর্বশক্তে; পুংস; সৃষ্টিস্থিতিপ্রলযনাঃ প্রবর্তস্ত ইতি নুত্রার্থঃ। 

-সর্ববদর্শন-সংগ্রহ । 

এ সুত্রের অর্থ এই,_“যে সর্বশ্বর সকল হেয়গুণের বিপরীত, সত্য- 
সংকল্লাদি নিরতিশয় অনেক কল্যাণগুণের আকর, সর্বজ্ঞ, সর্ববশক্তিমান্‌ 
পুরুষ হইতে স্থষ্টি স্থিতি ও প্রলয় সাধিত হয়, (তিনিই পর-্রন্ধ )1 

অদ্বৈত-বাদীর! ইহাকে ব্রন্গের তটস্থ-লক্ষণ বলিয়াছেন, এবং “সত্যং 
জ্ঞানম্‌ অনস্তং ব্রহ্ম,” ইন্থাই তাহাদের মতে ব্রহ্গের স্বরূপ-লক্ষণ। 
বিশিষ্টা্বৈতবাদীর! তটস্থ ও স্বরূপ-লক্ষণের প্রভেদ স্বীকার করেন না। 
তাহার৷ বলেন, “জন্মাগ্্ত যতঃ/ ইহাই ব্রন্গের প্রকৃত লক্ষণ। 

বিশিষ্টাদ্বৈত মতে ঈশ্বর, জীব ও জড়-__-এই তিন পদার্থ। 

জ্রব্যং দ্বেধা বিভক্তং জড়মজড়মিতি * * তত্র জীবেশভেদাৎ। 

দ্রব্য দ্বিবিধ__জড় ও অজড়। অজড় বা চিতের-_জীব ও ঈশ্বর__এই 
দুই বিভাগ । 

অ্বৈতবাদীরা যে বলেন, ব্রহ্ম একমাত্র পরমার্থ, এবং জীব ও জগৎ- 
প্রপঞ্চ রজ্জুসর্পের ্তায় অবিদ্যার পরিকল্পনামাত্র-ইহা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর 
অগ্ুমোদিত নহে। 

এষ হি তন্ত সিদ্ধাস্তঃ চিদচিদ্ঈশ্বরভেদেন ভোক্তু-ভোগ্য-নিয়ামক-ভেদেন ব্যবস্থিতা- 
্থয়ঃ পদার্থা ইতি। তছুক্তম্‌, 

ঈশ্বর শ্চিদচিচ্চেতি পদার্থন্রিতয়ং হরিঃ। 
ঈশ্বরশ্চিত ইত্যুক্তো জীব দৃশ্ঠমচিৎ পুনরিতি ॥ 
সর্বদর্শনসংগ্রহে রামানুজদর্শন ৷ 
“রামানুজাচার্যের সিদ্ধান্ত এইরূপ। চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর,_এই 


১৮৪ গীতার ঈশ্বরবাদ । 


ব্রিবিধ পদার্থ। চিৎস্ভোক্ত1! অচিৎ-ভোগ্য ও ঈশ্বর-নিয়ামক। 
ইহার সমর্থন জন্য তিনি নিম্বোস্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। “ঈশ্বর, চিৎ 
. ও অচিৎ-_পদার্থ এই তিনটা) হরি হন উশ্বর, জীব চিৎ ও দৃষ্ত (জড়) 
অচিৎ।” 
এ সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ্‌ এইরূপ বলিতেছেন,__ 
উদগীতমেতৎ পরমন্ত ত্রন্ধ তন্মিন্‌ ্রয়ং ুপ্রতিটাক্ষরঞ্চ। 
“এই ষে পরব্রহ্ধ ইনি অক্ষর; ইহাতে তিনটা সুপ্রতিষ্ঠিত আছে, 
এইরূপ উদগীত হইয়াছে, 
এই তিনটী কিকি? ভোক্তা (জীব), ভোগ্য (জড়) ও প্রেরিত! 
(ঈশ্বর )। কারণ, অন্তাত্র শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন,__ 
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্ত । 
সর্বব প্রোস্তং ব্রিবিধং ত্রহ্মমেতৎ ॥ 
ইনার ভাষ্য শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন,__ 
ভোক্তা জীবঃ ভোগ্যং ইতরৎ সর্বম্‌, প্রেরিতা অন্তরধ্যামী পরমেশ্বর এতৎ ত্রিবিধ* 


প্রোস্তং ব্রদ্মে ইতি। 
অর্থাৎ, “পুরুষ প্ররুতি ও পরমেশ্বর, ব্রন্মের এই তিন ভাব।, 


কিন্তু প্ররুতি ও পুরুষ স্বতন্ত্র পদার্থ হইলেও বিশিষ্টাদ্বৈত মতে তাহারা 
সম্পূর্ণ ঈশ্বরাধীন। কারণ ঈশ্বরই ভোক্ত! ও ভোগ্য-__পুরুষ ও প্রকৃতি__ 
উভগ়বেতেই অন্তর্ধ্যামীরূপে অবস্থিত আছেন । 

পরমেশ্বরক্তৈৰ তোক্ত ভোগ্যয়ো। রুভয়োরস্তধ্যামিবীপেণাবস্থানম্‌ ।--সর্ধদর্শনসংগ্রহ । 

“পরমেশ্বরই ভোক্তা ভোগ্য উভয়েতেই অস্তরধ্যামী রূপে অবস্থান করিতে- 
ছেন।” অর্থাৎ, তিনি জীব ও জড়--উভদ্নেরই অস্তর্্যামী । 

সেইজন্ত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ্দীরা এই উভয়কে তাঁহার শরীর বলিয়। বর্ণন! 
করিয়াছেন | * 
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তদেতৎ কার্য্যাবস্থস্ত চ কারপাবন্থৃন্ত চ চিদচিদ্বন্তনঃ সকলন্ত স্কুলন্য শৃঙ্হ্য চ পরহ্ক্ষ- 
শরীরত্মম্‌।--২1১।১৫ শৃত্রের শ্রীভাষ্য। 

“কার্ধ্যাবস্থাপরন ও কারণাবস্থাপন্ন চিৎ ও অচিৎ-_ স্থল ও সুক্ষ, সমস্ত 
বন্তই পরব্রহ্গের শরীর ।” 

এ কথার সমর্থনের জন্ত শ্রীরামান্জ নিম্নলিখিত শ্রুতি ও স্ত্বতি বাক্য 
উদ্ধত করিয়াছেন ;__ 

বঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্‌ * * বস্ত পৃথিবী শরীরং * * যে। বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্‌ * * হস্ত 
বিজ্ঞানং শরীরং ঘ আত্মনি তিষ্ঠন্‌ বস্তাত্মা শরীরম্‌ ইত্যাদি ।-_অন্তধ্যামী ্রাহ্মণ। 

“জগৎ সর্ব্বং শরীরং তে", 'ধদন্থু বৈষুব$ কায? “তৎ সব্বং বৈ হরেন্্ু* ; “তানি 
সর্বাণি তদ্‌ বপু$ ; “দোহভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ'। 

“যিনি ( অন্তর্ধ্যামী রূপে ) পৃথিবীতে রহিয়়াছেন, পৃথিবী ধাহার শরীর ; 
ধিনি বিজ্ঞানে রহিয়াছেন, বিজ্ঞান ধাহার শরীর ; ধিনি আত্মাতে রহিয়াছেন, 
আত্মা ধাহার শরীর |” 

“সমস্ত জগৎ তোমার শরীর ) “যে অন্ধু ( কারণার্ণব ) বিষ্ণুর শরীর+। 
“সে সমন্তই শ্রীহরির তন্ ১ “সে সমস্তই তাহার বপু”। “তিনি অনুধ্যান 
করিয়া নিজের শরীর হইতে ( প্রজ। ) স্থাষ্টি করিলেন 

তাহাই যদ্দি হইল,__-ষদি পুরুষ, প্রকৃতি ও পরমেশ্বর এই তিন পদার্থ 
্বীকার্ধ্য হইল, তবে ষে শ্রুতি-_ 

নেহ নানান্তি কিঞ্চন। একমেবাদ্ধিতীরমূ। আত্মা ব। ইদমেকাগ্র আসীৎ । 

“এথানে নানা ( বনুত্ব ) নাই,» পত্রহ্ম এক ও অদ্ধিতীয়,” “অগ্রে এই 
পরমাত্মাই ছিলেন” ইত্যাদি উপদেশ দিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য কি? প্র 
সকল একত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যের কি গতি হইবে ? তদুত্বরে বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদীরা বলেন যে, “নেহ নানান্তি কিঞ্চন” এই নানাত্ব-নিষেধের 
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১৮৬ গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


উদ্দেস্ত ইহ! নয় ষে, জড় ও জীব মিথ্যাকল্পনা মাত্র; কিন্তু এই শ্রুতির 
প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, প্রকৃতি ও পুরুষ ভগবানেরই প্রকার বা বিধা 
(85980) মাত্র । 
একমেব ব্রহ্ম নানাভৃতচিদচিৎপ্রকারং নানাত্বেনাবস্থিতম্‌ ।-_সববদর্শনসংগ্রহ। 
“একই বর্গের নানাভূত চিৎ অচিৎ প্রকার ভেদ। তিনি নানারূপে 
অবস্থিত ।” 
একস্ৈব ব্রঙ্গণঃ শরীরতয়। প্রকারভূতং সব্বং চেতনাচেতনাত্মকং বস্তা ।--সব্বদর্শন- 
সংগ্রহ । 
“চিৎ ও জড়, এক ব্রহ্ম পদার্থেরই শরীর, অতএব তীহারই প্রকার 
মাত্র ।” 
শ্রুতি যে, ত্রহ্মকে “একমেবাদ্বিতীয়ম্‌” বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এরূপ 
নহে যে, ব্রহ্ম ভিন্ন আর অন্ত কোন বস্ত নাই। প্র শ্রুতির অভিপ্রায় এই 
যে, প্রলয় প্রককতি-পুরুষ নাম-রূপের ভেদ-রহিত হইয়। অনির্দেস্ ভাবে. 
যথন ব্রন্মে বিলীন থাকে, সেই অব্যাকৃত অবস্থায় তিনি একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌। 
তদ্ধেতৎ তহি অব্যাকৃতমাসীৎ। নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়তে । 
“প্রলয়ে জগৎ অব্যাকৃত অবস্থায় থাকে ; পরে (স্থষ্টিতে )তাহা নাম- 
রূপের দ্বারা ব্যাককত (ব্যক্ত ) হয়। 
বিশিষ্টাতৈত-বাদীরা বলেন, __ 
বন্তস্তর বিশিষ্টন্তৈব অদ্বিতীয়ত্বং শ্রত্যভি প্রায়ঃ | 
এবং তাহারা এই কথার সমর্থনের জন্ত এই সকল শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধৃত 
করেন 3 
একেো। নায়ায়ণে। দেবঃ পূর্ববস্থষ্টিং স্বমায়য়। 
ংস্বত্য কালকলয়। কল্লাস্ত ইদমীশ্বরঃ ॥ 
এক এবাদ্বিতীয়োহভূদাস্ত্া ধীরোহখিলাশ্রয়ঃ । 


বেদাস্তদর্শন। ১৮৭ 


মধ্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ববং প্রতিতিতং ৷ 
ময়ি সর্ধ্বং লয়ং ধাতি তদ্‌ ্ন্ধাদ্য়ম্ম্যহম্‌ ॥ 
অক্ষরং তমসি লীয়তে। তম£ পরে দেবে একীভবতি | 
্ন্ধাদিযু প্রলীনেফুনষ্টে লোকে চরাচরে। 
আভূতসংপ্লবে প্রাপ্তে প্রলীনে প্রকৃতৌ মহান্‌ ॥ 
একস্ডিষ্তি সর্বাত্মা স তু নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥ 
নায়ায়ণ দেব এক ও অদ্ধিতীয়। তিনি মায়াবলে পুর্ব-সষ্ট জগৎ কাল- 
কলার দ্বার বল্লাস্তে সংহার করিয়া এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর-রূপে বিরাজিত 
থাকেন। সমস্ত আত্ম! তাহাতে নিহিত থাকে, এবং সমস্ত জগৎ তাহাতে 
বিলীন থাকে | 
*আমা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হর, আমাতেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত থাকে, 
আমাতেই সমস্ত বিলীন হয়; অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আমিই |” 
“অক্ষর প্রকৃতিতে লীন হয়, প্ররুতি পরমেশ্বরে একীভূত হয় | 
- '্খন ত্রহ্ধাদি লয় প্রাপ্ত হন, যখন চরাচর বিনষ্ট হইয়া যায়, যখন তৃত 
সকলের প্রলয় উপস্থিত হয়, যখন মহত্তত্ব প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়, 
তখন সর্বাত্ম! এক অদ্বিতায় ঈশ্বরই বিরাঞ্িত থাকেন; তিনিই নারায়ণ 
প্রভু ।” 
এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়! বিশিষ্টাদ্বৈত-বা্দীরা! “একমেবা- 
দ্বিতীয়ম্* শ্রুতির এইরূপ অর্থ করেন,__ 
তদানীং সুঙ্্রচিদ চিদ্বিশিষ্টন্ত ব্রন্গণঃ সিদ্ধত্বাদ্‌ বিশিষ্টক্তৈব অদ্ধিতীয়ত্বং নিদ্ধমূ। * * 
তদনাদিত্বেংপি অবিভাগ উপপদ্যতে, যতস্তৎ ক্ষেত্রজ্ঞবস্ত তদানীং পরিত্যক্তনীমরূপং 
ত্র্মশরীরতয়াপি পৃথগ.ব্যপদেশানহ্মতিস্থপ্্ম্‌।_ বেদান্ততত্বসার। . 
প্রলয়ে হুক্মভাবাপন্ন জীব ও জড় ত্রন্ষে বিলীন থাকে । তখন তদ্বিশিষ্ট 
ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। সেই জন্য তাহাকে অদ্বিতীয় বল! 
হয়। যদিও জগৎ অনাদি, কিন্ত প্রলয়কালে জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন 


পু 
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হইয়। যায়। কারণ, তখন ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) নাম-নূপ পরিত্যাগ করিয়া 
অতিহুম্ক্ম ভাবে অবস্থান করে, ব্রন্ধের শরীর হইলেও তাহার পৃথক্‌ উপষঠান্ধি 
হয় না | 
এই তত্ব বিশদ করিবার জন্য বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা ব্রন্মের ছুই অবস্থা,__ 

কার্্যাবস্থা ও কারণাবস্থা__ স্বীকার করেন। যখন প্রলয়ে জীব ও জড়াত্মক 
জগৎ ব্রন্ধে প্রলীন হইয়া যায়, ধখন সেই হুস্ক দশাতে তানাদের নাম-রূপের 
বিভাগ তিরোহিত হয়, তখন ব্রন্ষের কারণাবস্তা । আবার যখন সৃষ্টিতে 
চিৎ ও জড় নাম-রূপের বিভাগে বিভক্ত হইয়া বাক্ত, স্থুল অবস্থা ধারণ করে, 
তখন ব্রঙ্গের কাধ্যাবস্থা। সে অবস্থায় অচিৎ (দৃশ্ত জড় জগৎ),_ ভোগ্য 
(বিষয়), ভোগোপকরণ (ইন্দ্রিয়) ও ভোগায়তন ( দেহ )-_এই ত্রিবিধ 
আকার ধারণ করে। 

নামরূপ-বিভাগানরহ্-সৃক্-দশাবৎ প্রকৃতিপুরুষশরীরং ব্রদ্ধ কারণাবস্থং জগতস্তদাপর্তি- 
রেব প্রলয়ঃ ; নামরূপবিভাগ-বিভত্ত-স্থুল-চিদচিদ্‌-বস্তু-শরীরং ত্রন্গ কার্য্যাবস্থং বরন্মণন্তখাবিধ- 
স্ুল-ভাবশ্চ হ্ৃষ্টিরিত্যতিধীয়তে ।-সর্ধ্বদর্শন-_সংগ্রহে রামানুজদর্শন | 

“কারণাবস্থাপন্ন ব্রন্দের নাম-রূপের ভেদ-রহিত শুস্-্দশাপন্ন প্রক্কৃতি ও 
পুরুষ শরীর; জগতের ব্রন্দে লীন হওয়ার নামই প্রলয়। আর 
কাধ্যাবস্থাপন্ন ব্রন্ধের নাম-বূপের ভেদে ভিন্ন, স্থুল-দশা-প্রাপ্ত চিৎ 
ও অচিৎ (জীব ও জড়) শরীর; ব্রন্মের সেইরূপ স্থুলভাবকেই স্থষ্টি 
ডা কারণাবস্থং কার্ধ্যাবস্থং সুক্স্থুলচিদচিদ্‌ বসত শরীরতয়। সর্ব্বদ! সর্ববাজ্ম- 
তৃতম্‌।--১।২১ ত্রন্সুত্রের শ্রীভাষ্য । 

'পর-্রন্মের ছুই অবস্থা,--কারণাবস্থা ও কার্ধ্যাবস্থা । কারণাবস্থায় 
সুষ্ক-ভাবাপন্ন প্রকৃতি-পুরুষ তাহার শরীর এবং কার্ষ্যাবস্থায় স্থল-ভাব-প্রাপ্ত 
্রক্কৃতি-পুরুষ স্তাহার শরীর । অতএব, তিনি সর্বদাই সকলের আত্মা-রূপে 
অবস্থিত ।” 


বেদাস্তদর্শন । ১৮৯ 


'অতএব,-- 
আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ। 

'আদিতে আত্মা ভিন্ন আর কিছু ছিল না+__ইত্যাদি শ্রতি-বাক্য, এই 
ভাবে বুঝিতে হইবে যে, প্রলয়ে সমস্ত জগৎ ব্রচ্দে লীন ছিল-_একী-ভূত 
ছিল। ইহার দ্বারা ন্বরূপ-নিবৃত্তি বুঝাইতেছে না। জগৎ স্থুলরূপ 
পরিত্যাগ করিয়া সুম্্পরূপে ত্রন্গে অবস্থিতি ছিল-_ইহাই বুঝাইতেছে। 
অতএব, হুম্ষ্ম চিৎ ও জড় বিশিষ্ট ব্রহ্মই জগতের কারণ | 

তবে যে জগতকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলা হয় (তদনন্তত্বম্‌ আর- 
স্তণশবাদিভ্যঃ_ব্রন্গনুত্র, ২১১৫ ) এবং ব্রহ্গকে জানিলে সমস্ত বিজ্ঞাত 
হইল, এরূপ বল! হয়, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, জগৎ যখন ব্রঙ্গেরই 
শরীর, তাহারই প্রকার বা বিধা, তখন তাহাকে জানিলে কি আর অজ্ঞাত 
থাকিতে পারে ? 

. * নন আত্ম। বা ইদমগ্র আসীৎ, ইতি প্রাক্‌ হৃষ্ট্েরেকতবাবধারণাৎ কথং ুঙ্রচিদ্চিদ্‌- 
বিশিষ্টন্ত নারায়ণন্ত কারণত্বম্‌। উচ্যতে। 'ঘতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন 
জাতানি জীবস্তি যব্্রয়স্ত্যভিসংবিশস্তি' ইতি পরিব্যক্তস্থলাকীরাণাং নুস্ত্াকারাপত্তা! 
জঙ্গণি বৃত্তিঃ প্রতিপাদ্যতে, নতু শ্বরূপনিবৃত্তিঃ। “অক্ষরঃ তমসি লীয়তে, তম: পরে দেবে 
একীভবতি" ইতি তমঃশব্ববাচ্যায়াঃ প্রকৃতেঃ পরমাক্মন্তেকীভাবশ্রবণাৎ। পৃথগ,গ্রহণরহি- 
তত্বেন বৃত্বিরেকীভাবঃ । 

“আদিতে এ জগৎ আত্মাই ছিল” এই শ্রুতির দ্বারা সষ্টির পুর্বে এক আত্মাই ছিলেন, 
ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে । তবে কিরূপে নুল্ষ্ম চিদচিৎ-বিশিষ্ট নারায়ণের কারণত্ব উপপন্ন 
হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, ধাহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি, ধাহাতে স্থিতি 
এবং ধাহার দ্বার! প্রলয় সিদ্ধ হয়, তিনি “ব্রহ্ম” এই শ্রুতি-বাক্য দ্বার! জগৎ স্থুল অবস্থা 
পরিত্যাগ করিয়া সুম্ষ্ম অবস্থায় বর্ষে বিলীন থাকে, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, জগতের 
অত্যন্ত নিবৃত্তি প্রতিপাদিত হইতেছে না । “তমঃ পরমেশ্বর একীতুত হয়,”--এই বাক্যে 
তমঃ শব্বাচ্য প্রকৃতি পরমেশ্বরে বিলীন হইয়া একীভূত হয়, ইহাই কখিত হইয়াছে। 
একীন্ভাব অর্থে সেই অবস্থা, যে অবস্থায় বস্তুকে পৃথক্-রূপে গ্রহণ কর! যায় না ।” 


১৯০ গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


কার্ধ্যমপি সর্ববং ব্রদ্ৈব ইতি কারণতৃত ্ন্ধাত্মজ্ানাদেব সর্ববিজ্ঞানং ভবতীতি এক 
বিজ্ঞানেন সর্বধবিজ্ঞানন্ত উপপন্নতরত্বাৎ ।-_সর্বদর্শন-নংগ্রহে রামামুজদর্শন । 

সিমন্ত কা্যই ব্রহ্ম; তাহাদিগের কারণভৃত ত্রহ্ষের জ্ঞান হইলেই 
কার্যেরও জ্ঞান হয়। শ্রুতি যে, “এক বস্তু জানিলেই, সকলই জ্ঞাত হইবে? 
-__এন্প বলিয়াছেন, তাহাও এইভাবে সঙ্গত হইতেছে ।, 

অভ্রেদং তত্বং চিদচিদ্বস্তশরীরতয়। ততপ্রকারং ব্রদ্ষেব সর্ধদ| সর্ববশবাভিধেয়ং। তং 
কদাচিৎ স্বস্মাৎ স্বশরীরতয়াংপি পৃথগ.ব্যপদেশানরহনুক্দশাপন্নচিদচিদ্বস্তশরীরং তং 
কারণাবস্থং ব্রন্ম। কদাচিদ্‌ চ বিভক্তনামরূপব্যবহারাহ্স্ুলদশাপন্ন চিদচিদ্বস্তশরীরং, 
তচ্চ কাধ্যাবস্থমিতি কারণীৎ পরন্মাৎ রক্ষণ কাধ্যরূপং জগদনস্যৎ। 

--২1১1১৫ অন্ত্রের শ্রীভাষ্য। 
অতঃ স্বধাবস্থং তরন্ধ চিদচিদ্‌ বস্তু শরীরমিতি শুর চিদচিদ্বস্তশরীরং ব্রন্গ কারণং তদেব 
বন্ধ স্থলচিদচিদ্বস্ত্রপরীরং জগদাখ্যং কাধ্যমিতি জগদ. বন্দণো; নামানাধিকরণ্যোপপত্তিঃ। 
--২১।২৩ জন্দসথত্রের শ্রীভাষ্য। 

“এ বিষয়ে তত্ব এইকপ। ব্রহ্ছই সর্ব্দ! পসর্ব্” শব্দের বাচ্য; কারণ 
চিৎ ও জড় তাহার শরীররূপে তীহারই প্রকার মাত্র । তাহার কখনও 
কারণাবস্থা, কথনও কার্ধ্যাবস্থা । কারণাবস্থায় শথক্দশাপন্ন, নাম-ূপের 
স্বাতন্থ্যরহিত জীব ও জড় তাহার শরীর, এবং কার্য্যাবস্থায় স্ুল-দশাপন্ন নাম- 
রূপের ভেদে ভিন্ন জীব ও জড় স্তাহার শরীর । কারণ পরব্রক্ম হইতে 
তৎকার্ধ্য জগৎ অভিন্ন ।? 

“অতএব সকল অবস্থাতেই জীব ও জড় ব্রহ্ষের শরীর । কারণত্রন্ষের 
হুষ্ জীব ও জড় শরীর; কার্ধয-ব্রন্গের (ধাহার নাম জগৎ) স্থল জীব 
ও জড় শরীর | এই,ভাবে জগৎ ও ব্রন্গের অভিন্নত। উৎপন্ন হইতেছে ॥ 

শান্ত্রে অনেক স্থলে জগংকে অসৎ বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার 
অর্থ এরূপ নহে যে, জগৎ বিজ্ঞান মাত্র_মায়িক অবস্ত। জগৎকে 
অসৎ বলার প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, জগৎ ঘখন পরিণামী ও বিকারশীল, 


বেদাস্তদর্শন । ১৯১ 


জগৎ খন একরূপে অবস্থান করে না, তখন নির্কিকা র ব্রন্ষের তুলনায় 
ইহা অবস্ত বৈআর কি? 
শ্বিকারজননীমন্জাম্‌, নিত্যং সততবিক্রিয়ামি” ত্যাদিভিরন্তাঃ সবিকারত্বেন সতত- 


পরিণামিত্েন চৈকরূপাভাবান্ন ত্রহ্মসমানসত্তাকত্বম্‌ । অত এবেয়মনৃতাদিপদৈরুপচধ্যতে । 
-ব্দাস্ততত্বসার। 


"জগৎকে ষে মিথ্যা বল! হয়, তাহার তাৎপর্ধ্য এই যে, প্ররকতি যখন 
বিকারী জড় বস্ত, প্রকৃতি বখন নিয়তই পরিণামী, প্রকৃতি যখন একরূপে 
অবস্থান করিতেই পারে না (ব্রহ্ম যেরূপ অবস্থান করেন ),_-তখন তাহার 
ব্রহ্মের সমান সত্তা কিূপে হইবে ?” 

জগৎ যে ভ্রম নহে,_মায়ার বিজস্তণ, বিজ্ঞান মাত্র নহে, এ কথা 
প্রতিপাদন করিবার সন্ত বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীর৷ অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণা 
করিয়াছেন । 

অতো! বিজ্ঞানমাত্রমেব তত্বম্‌ ন বাহ্ার্ধোহস্তি ইত্যেবং প্রান্তে প্রচগ্ষ্রহে নাভাব 
উপলব্ধেরিতি ।-_ ব্রন্গনৃত্র, ২২।২৭। 

জ্ঞানব্যতি রক্তত্ত অভাবে। ব্যক্তুং ন শক্যতে কুত: উপলবেঃ জ্ঞাতুরাত্মনোহর্থবিশেষ- 
ব্যবহারযোগ্যতাপাদনরূপেণ জ্ঞানস্পোপলন্বেঃ * * জ্ঞানবৈচিত্র্যমপ্যর্থবৈচিত্র্যকৃতমেব * * 
ষৎ পরৈঃ স্বপ্রজ্ঞানদৃষ্টান্তেন জাগররিতজ্ঞানানামপি নিরালম্বনত্বমুক্তং তত্রাহ্‌ * * বৈধন্মাচ্চ ন 


স্বপ্রীদিবৎ ।--বরন্গসথত্র, ২২২৮। 
্বপ্রজ্ঞানবৈধর্্মাজ্জাগরিতজ্ঞানানাম্‌ অর্থশূহ্যত্বং ন যুজ্যতে বক্ত.ং- * * * ন 


ভাবোহনুপলন্ধে; 1-্রক্ষমসুত্র ২২২৯। 
ন কেবলক্তার্থশৃস্তন্ত জ্ঞানন্ত ভাবঃ সম্ভবতি, কুতঃ কচিদপ্যনুপলব্ধেঃ | 
দি কেহ বলেন যে, বাস্থার্থ (7067091৮০1৫ ) নাই-_বিজ্ঞান 
মাত্রই আছে, তাহার উত্তরে আমরা বলি-_পনাভাব:”-__এই বর্ষস্ত্রে স্পষ্ট 
বলা হইয়াছে যে, যখন জগতের উপলব্ধি হইতেছে, তখন বিজ্ঞান 
ব্যতিরিক্ত পদার্থের সত্ব। নাই, এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ-__বিষয়কে 
জ্ঞাতার ব্যবহারযোগ্য করিয়াই জ্ঞানের উপলব্ধি হয়। বিষস্স না থাকিলে 


১৯২ গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


এরূপ হয় কিরূপে? ** আর বিষয় বিচিত্র বলিয়াই জ্ঞানও বিচিত্র 
হয়। * * বিরুদ্ধবাদীরা যে বলেন যে, যখন স্বপ্রজ্ঞান নিরালম্বন-__-তখন 
জাগরিত জ্ঞানও আলম্বন-শৃন্ত তাহার উত্তর-_“বৈধশ্থাচ্চ” সুত্র (২২২৮) 
স্বপরজ্ঞান ও জাগরিত-জ্ঞান এক ধন্মাক্রাস্ত নহে । অতএব, স্বপ্রজ্ঞানের 
ৃষ্টান্তে জাগরিত জ্ঞানকেও অর্থশূন্ত ( নিরালম্বন ) বলা সঙ্গত নহে। ** 
কেবল অর্থশৃন্ত জ্ঞানের “ভাব” সম্ভব নহে। কারণ, কোথায় না৷ কোথায়ও 


তাহার বাধ হইবেই ।* 
অদ্বৈতবাদীর মতে জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন। বিশিষ্টাদ্বৈত- 


বাদীরা এ মতের অন্থমোদন করেন না। তাহারা বলেন, জীব ও ব্রহ্ম 


স্বতন্ত্র বস্ত 11 
জীবপরয়োরপি স্বরূপৈক্যং দেহাত্মনোরিব ন সম্ভবতি । তথা চ শ্রতিঃদ্বা সুপর্ণা 


সযুজা সথায়। সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে তয়োরন্তং পিপ্‌লং স্বাণ্থতি অনশ্নন্‌ অন্যোহভি- 
চাকণীতি। খতং পিবিস্তৌ সুকৃতস্ত লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরাদ্ধ্যে * * 
অন্তঃপ্রবিষ্ট; শান্তা জনানাং সর্বাত্মা ইত্যাদ্যা। “ভেদব্যপদেশাৎ, উভয়েইপি ভেদেনৈন- 
মধীয়তে, ভেদব্যপদেশাচ্চান্য:, ন বেদ যন্তাত্আা অধিকং তু ভেদনির্দেশীৎ” ইত্যাদিষু শত্রেষু 
চ 'য আত্মনি তিষ্ঠন্‌ আত্মনোহস্তরো। যমাত্মা'ন বেদ বস্তাত্া শরীরং) ঘ আল্মানম্‌ অন্তরে! 
যময়তি” 'প্রীজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিঘজ্ত€, প্রাজ্ঞেনাত্মনান্বারূঢ় ইত্যাদিভিরুভয়োরন্যোন্য 
প্রত্যনীকাকারেণ স্বরূপনির্ণয়াৎ |” ২--১1১।১ র্গস্ত্রের প্রীভাষ্য। 


* ভাবে চ উপলব্ধেঃ।-্রন্মগৃত্র, ২১১৬ ; 
অসদিতি চেৎ ন প্রতিষেধমাত্রত্বাং।__ব,দসত্র ২১1৭ ; 
তদনম্ত্বম্‌ আরম্তণ শব্দাধিভ্যঃ।-_ত্রন্ষসৃত্র, ২১1১৫ ; 
ইত্যার্ধি হুত্রের ভাষ্য শ্ীরামান্ুজাচাধ্য ভাহার মত আরও বিশদ করিয়াছেন । 
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1 জীব ও স্রদ্গ শ্বতন্ত্র বন্ত--এই মতের সমর্থন জন্য বিশিষ্টাছ্বৈত-বাদীরা নিম্নোক্ত 
সৃত্রের উপরও নির্ভর করেন -- 


বেদাস্তদর্শন ১৯৩ 


অর্থাৎ, “দেহ ও আত্মার যেরূপ শ্বরূপতঃ এ্ক্য সম্ভবে না, জীব ও 
ব্রন্মেরও সেইরূপ। কারণ, নিক্বোদ্ধত শ্রুতি, স্থৃতি ও সুত্রসমুন জীব ও 
ব্রদ্মের যেভাবে স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, উভয়ে 
পরস্পরের বিপরীত। শ্রুতি স্থৃতি যথা-_“সহযোগী ও সখ্যশালী ছুইটা 
পক্ষী এক বৃক্ষে অধিষ্ঠিত আছে। তন্মধ্যে একজন স্বাছু ভক্ষ্য আহার 
করে_-অপর আহার না করিয়া! কেবল দৃষ্টি করে।” “লোকে, স্ুুকৃতের 
“খত” পানকারী ছুই জন, পরম পরাতপর স্থানে গুহ! প্রবিষ্ট হইয়া 
আছেন ।” “তিন সর্বাত্মা, জনগণের শাস্তা, অন্তর্ধ্যামী। “ভেদব্যপ- 
দেশহেতু উভয়ই উপদেশ দিতেছেন। “ভেদব্যপদেশ হেতু ভিন্ন।» 
“ভেদনির্দেশহেতু অধিক” ইত্যাদি ব্রন্ধস্ত্র। “যিনি আত্মায় থাকিয়। 
আত্মার অন্তরে_ধাহাকে আত্ম! জ্ঞাত নহে-_আত্মা ধাহার শরীর-_-যিনি 
আত্মার অন্তর্ধ্যামী।” “প্রাজ্ঞ আত্মা কর্তক আলিঙ্গিত, প্রাজ্ফ আত্মা 
কর্তৃক অধিষ্ঠিত” ইত্যাদি। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর! জীব ব্রহ্মের ভেদ সমর্থন 
জন্য নিয়োক্ত শাস্ত্র সকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। “পতিং বিশবস্তা্বেশ্বরং* 
“আত্মাধারোহখিলাশ্রয়ঃ”_-“বিশ্বের পতি, আত্মার ঈশ্বর, আত্মার আধার» 
অখিলের আশ্রয় ।” 

অন্তত্র, রামান্ুজাচার্ধ্য এইরূপ লিথিয়াছেন,_ 

আধ্যাত্মিকাদিছুঃখযোগার্থাৎ প্রত্/গাত্মনোহধিকম্‌ অর্থাত্তরভূতং বন্ধ কুতঃ টনি 
শাৎপ্রত্যগাত্মনে। হি ভেদেন নির্দিগ্বাতে পরং ত্রদ্ধ * * 'য আত্মনি তিষ্টন্‌* * « আত্মানম্‌ 
অন্তরো যময়তি' 'স তে আত্মা অন্তযীমী অম্ৃতঠ “পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্ব।' 'স কারণং 
করপাধিপাধিপ? * “জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজীবীশানীশৌ” * * প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিগুণেশঠ * * 





ইতরব্যপদেশাদ্‌ হিতাকারণাদিদোষপ্রসক্তিঃ।-__-২।১।২০ ত্রন্সুত্র | 
প্রকাশাদিবত্তু নৈবং পরঃ।--২।৩৪৬ সুত্র | 
সুুপ্তযৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ।--১৩।৪৩ সুত্র । 

পত্যাদিশব্দেভ্যশ্চ ।--১1৩1৪৪ স্তর । 


১৯৪ গীতার ঈশ্বরবাদ। 


“ঘোহব্যক্তমন্তরে সঞ্চয়ন্, “স্যাব্যক্তং শরীরং' 'ষম্‌ অব্যকং ন বেদ, “যোহক্ষরম্‌ অন্তরে 
সঞ্চরন্, 'ব্তাক্ষরং শরীরং বমক্ষরং ন বেদ? 'এষ দর্বনূতাত্বরাস্থা 'অপহতপাপ]া দিবো 
দেব একে৷ নারায়ণ' ইত্যার্দিভিঃ।* 

অর্থাৎ, ব্রহ্ম জীব হইতে স্বতত্ত্। জীব আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক 
আধিদৈবিক ছুঃখত্রয়ের অধীন। সেও ব্রহ্ম কিনূপে এক বস্তু হইতে 
পারে? সেইজন্ত ক্রুতিতে পর-্রন্মের জীব হইতে ভেদ নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
“ঘিনি আত্মায় থাকিয়া আত্মার অন্তর, ধিনি আত্মাকে অন্তরে যমন করেন, 
সেই অন্তরধযামী অমৃত তোমার আত্মা) জীব ও নিয়ামক ( ঈশ্বর ) পৃথক 
মনন করিবে? তিনিই কারণ এবং করণাঁধিপতির (জীবের ) অধিপতি ; 
ছইাটি অজ-_ঈশ ও অনীশ, প্রাজ্ঞ ও অন্ঞ। তিনি প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞ_ 
উভয়ের (প্রকৃতি ও পুরুষের ) অধিপতি-_গুণের প্রভু | যিনি প্রন্কৃতির 
অন্তরে সঞ্চরণ করেন, প্রকৃতি ধাহার শরীর, প্রকৃতি ধাহাকে জানে না; 
ধিনি অক্ষরের ( জীবের ) অন্তরে মঞ্চরণ করেন, অক্ষর ধাহার শরীর, অক্ষর 
ধাহাকে জানে না; তিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা পাপম্পর্শশূন্ত একমাত্র দিব্য 
দেব ( অদ্বিতীয় ঈশ্বর ) নারায়ণ» 

বিশিষ্টাই্বৈত-বাদীর! আরও বলেন যে, ব্রহ্ম যখন অথও্ বস্তু, তখন জীব 
্রহ্ম-খণ্ডও হইতে পারে না। ন চ ব্রহ্মধণ্ডো জীবঃ-_ বোাস্ততত্ব-সার। 
তবে যে জীবকে ব্র্ষের অংশ বলা হইয়াছে__ 

অংশে নানাব্যপদেশাৎ ।--ত্রক্গসৃত্র, ২।৩৪২। 





* এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বেদাস্ত-তত্বসার-কর্ত। লিখিয়াছেন,_-“নৈবং পর” 
ইতি বখাডৃতোজীবন্তখাতৃতো। ন পরঃ) হখৈব হি প্রতায়াঃ প্রভাবান্‌ অস্তথাতৃতত্তধা 
প্রাস্থানীয়্তদংশাৎ জীবাদ্‌ অংতী পরোপার্থান্তরতৃতঃ। “নৈবং পরঃ” ইহা দ্বারা বলা 
হইল যে, জীব যেরূপ, পরমেশ্বর সেরূপ নহেন। যেমন প্রতা ও প্রভাবানের প্রভেদ। 
্রসতাস্থানীয় জীব অংশ এবং পরমাত্বা। অংসী, হুতরাং ভিন্ন তব্ব। 


বেদবান্তার্শন। ১৯৫ 


ইহার এই অর্থ যে, জীব ব্রঙ্গের বিভূতি। যেমন প্রভাকে অগ্নির অংশ 
বলা যায়, যেমন দেহকে দেহীর অংশ জা জীব সেই ভাবে ব্রদ্ষের 
অংশ 1% 

শ্রতি স্থানে স্থানে জীব ও ব্রহ্ষের অভেদ নির্দেশ করিয়াছেন বটে) 
যেমন সোহহং তত্বমসি ইত্যাদি। এ সকল বাক্যের তাৎপধ্য এই যে, জীব 
্রহ্ধ-ব্যাপ্য, ব্রন্মের শরীর, ত্রন্ধাত্বক। 

ততশ্চ জীবব্যাপিত্বেনাতেদে| ব্যপদিস্ততে ।-_বেদাত্ত-তত্ব-দার 11 
সর্বরদর্শন-সংগ্রহ-কার রামানুজদর্শনের পরিচয়স্থলে এ প্রসঙ্গে এইরূপ 
লিখিয়াছেন,-_ 
তথাহি তৎপদং নিরন্তসমন্তদোমনবধিকাতিশয়াসগ্থ্যেরকল্যাণগুণাম্পদং জগছুদয়বিভব- 
জয়লীলং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তি তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রগায়েয়েত্যাদিধু তন্তৈব প্রকৃতত্বাৎ দামানা- 
ধিকরণ্যং; ত্বং পদং বা চিদ্বিশিষ্টং জীবশরীরং ক্রন্গাচষ্টে রি চ া 
সামানাধিকরপ্যন্য | 

অর্থাৎ, “তত্বমসি--এই বাক্যে তৎ পে, যিনি সমস্ত দৌষহীন, যিনি 
অসংখ্য অনধিক কল্যাণগুণের আধার, জগতের স্থষ্টি-স্থিতি-লয় বাহার 
লীলাবিলাস, সেই ব্রহ্মকে বুঝায়। কারণ, তৎ ধক্ষত-_-এখানে তৎপদে 
্রহ্ধকেই বুঝাইতেছে। তন্মসি স্থলেও তৎপদে সেই একই বস্তুকে বুঝায়। 
তবং পদ দ্বার! ঘিনি চিদবিশিষ্ট, জীব ধাহার শরীর সেই ব্রহ্মকেই বুঝায়। বন্ত 
একই অথচ তাহার প্রকারের ভেদ আছে-_সামানাধিকরণ স্বারা! ইহাই 
সুচিত হইয়া! থাকে ।” 

* প্রকাশাদিবত্ব নৈবং পরঃ (২৩1৪৫) এই ুত্রের ভাষো যা রামাসুজ (এইরূপ 
লিখিয়াছেন, প্রকাশাদিবৎ জীবঃ পরমাত্মনোহংশঃ। বথাগ্রযাদিত্যাদে ভাম্বতো৷ ভারাপঃ 
শ্রকাশোইংশো! ভবতি* যথা বা দেহিনে! দেবমনুব্যাদেদেহোহশল্তদ্বৎ | * * এবং 
জীবপরয্নোবিশেষ্যবিশেহণয়োরংশা ংশিশ্বং ব্বভা বতেদশ্চোপপদ্যতে। 


1 তত্বমসি অরমাস্মা ব্রক্ধ ইত্যাদিযু তচ্ছবত্রদ্ষশব্ববৎ 'ম্‌' 'অরম্‌' “আক্মা”-শন্দোহপি 
জীবশরীরকব্রহ্গবচকত্বেন একার্থাভিধায়িত্বাৎ। 


১৯৬ গীতায় ঈশ্বরবাদ 


বিশিষ্টাত্বৈত মতে, অবশ, জীব নিত্যবন্ত । 

ন জায়তে জিয়তে বা বিপশ্চিৎ। 

“জীব জন্মেও ন1, মরেও না ।” 

এই শ্রুতির বলে তাহারা বলেন, জীবের জন্মও নাই মৃত্যুও নাই। এ 
সম্বন্ধে অদ্বৈত-বাদীদ্দিগের সহিত তাহাদের এক মত। কিন্তু অ্বৈত-বাদীরা 
যে, জীবকে বিভু ( সর্ধ-ব্যাগী ) বলেন, ইহারা সে সম্বন্ধে ভিন্নমত। ইহারা 
বলেন, জীব অণু) এবং প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত শ্রুতি উদ্ধৃত করেন )__ 

এযোহণুরাত্মা। চেতসা! বেদিতব্যঃ | 

“সেই অণু আত্মাকে চিত্তের দ্বারা জানিতে হয়, 

বালাগ্রশতভাগস্ত শতধাকল্লিতশ্ত চ। 
ভাগে জীব; স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পত ইতি ॥ 
আরাগ্রভাগ: পুরুষোহণুরাস্্া চেতনা বেদিতব্য ইতি চ। 

“কেশের অগ্রভাগকে শত খণ্ড করিয়! প্রত্যেক খণ্ডকে যদি আবার শত 
ভাগ করা যাঁয়, তবে তাহাই জীবের পরিমাণ। সেই জীবকে জানিলে অমর 
হওয়া যায়? , 

জীব আরাগ্রমাত্র-_অণুপরিমাণ, ইহাকে চিত্তের দ্বারা জানিতে 
হইবে ।, 

জীব যখন অণু, তখন এক জীব কখনও বু শরীরে অধিষ্ঠিত হইতে 
পারে না। অতএব জীব বহু, প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন। 

বিশিষ্টা্বৈত মতে ঈশ্বরকে লাভ করাই জীবের পরম-পুরুঘার্থ। জীব 
যদি পুরুযোত্বমকে লাভ করিতে পারে, তবে তাহার পরম-সিদ্ধি লাভ হয়। 
সে সিদ্ধি পুনরাবৃত্তি-রহিত তগবৎ-পদ-লাভ। | 

স্বভক্তং বাসুদেবোহপি সংপ্রাপ্যানন্দমক্ষযম্‌। 
পুনরাবৃত্িরহিতং ্বীয়ং ধাম প্রষচ্ছতি ॥ 


বেদাস্তদর্শন | ১৯৭ 


বাস্থদে স্বতক্তকে অক্ষয় আনন প্রদান করিয়া পুনরাবৃতি-রহিত নিজ 
ধাম প্রদান করেন 

তাহাকে লাভ করিবার উপায় কি? ইহার উত্তরে প্রীরামানুজাচার্য্য 
বেদার্থ-সংগ্রহে এইরূপ লিখিয়াছেন £__ 

সোহয়ং পরব্রহ্মভূতঃ পুরুযোত্তমো নিরতিশয়পুণ্যসঞ্চ়ক্ষীণাশেষজন্মোপচিতপাপরাশেঃ 
পরমপুরুষচরণারবিন্দশরণাগতিজনিততদাভিমুখ্যস্ত সদাচার্যোপদেশোপবৃংহিতশান্ত্রাধিগত- 
তত্বযাথাস্ম্যাববোধ পূর্ববকা হরহরুপচীয়মানশমদমতপঃশৌচ ক্ষমার্জবভয়াভযস্থানবিবেকদয়- 
হহিংসাদ্যাত্বগুণোপেতত্ত বর্ণীশ্রমৌচিতপরমপুরুষার[ধনবেষনিত্যনৈমিত্বিককর্ম্মোপসংহৃতি- 
নিষিদ্ধপরিহারনিষ্ঠস্ত পরমপুরুষচরণারবিন্দযূগলম্তস্তাস্বাত্বীয়স্ত তদ্ভক্তিকারিতানবরতন্ততি-_ 
ম্বতি__নমস্কৃতি _বন্দন_-বতন__কীর্তন_গুণশ্রবণ-বচন-_প্রশামাদি প্রীতপরমকারুণিক- 
পুরুষোত্তম প্রসাদ বিধবস্তসাস্তধবাত্তস্তানন্প্রয়োজনানবরতনিরতিশয়প্রিয়বিশদতম  প্রত্যক্ষ- 
তাপন্নানুধ্যানরূপতক্ঞযেকলভাঃ। তদুক্তং পরমগ্ুরুভির্ভগবদ্যামুনীচাধ্যপাদৈঃ--উভয়- 
পরিকর্দিতস্বান্তন্তৈকাস্তিকাত্যন্তিকভক্তিযোগলভ্য * ইতি ॥ 

“সেই পরব্রহ্ম-রূপী পুরুষোত্ম, নিয়োক্তরূপ সাধকের পক্ষে অন্য- 
প্রয়োজন-রহিত, বিরাম-রহিত, অতিশয়-রহিত, প্রিয়, স্থবিশদ, প্রত্যক্ষসিন্ধ, 
অন্ুধ্যানরূপ যে ভক্তি, তদ্বারাই লভ্য (তাহাকে লাভের অন্ত উপায় নাই )। 
কিরূপ সাধক? বাহার পূর্বজন্মার্জিত পাঁপরাশি (ইহজন্মে) অশেষ 
পুণ্যপুঞজের দ্বারা ক্ষয়িত হইয়াছে; যিনি পরমপুরুষের চরণারবিন্দে শরণা- 
গতি বশতঃ তাহার প্রতি অন্ুকূল হইয়াছেন ; সর্বদা 'াচার্যের উপদেশে 
বিশদীকৃত শাস্ত্রের ষথার্থ তত্ববোধের ফলে শম, দম, তপঃ, শৌচ, ভয়, 
অভয়, বিবেক, দয়া, অহিংসাদি সদ্‌গুণ ধাহার নিতা উপচিত হইতেছে 
ধিনি বর্ণাশ্রমের উপযোগী পরম-পুরুষের আরাধন! করিয়া নিত্য ও নৈমিত্তিক 
কর্মের উপসংহার এবং নিষিদ্ধ কর্মের পরিহারে নিযুক্ত হইয়াছেন ; ধিনি 
পুরুষোত্বমের চরণ-কমলে আপনাকে ও আপনার সর্বস্বকে স্তস্ত করিয়াছেন ; 


ক উভয়পরিকর্শিতস্বাস্তস্ত » জ্ঞান কর্দ্মযোগসংস্কৃতাত্তঃকরণন্ত । 


১৯৮ গীতায় ঈশ্বরবাদ । 


ভগবদভক্কিপ্রণোদিত অবারিত স্তব, শরণ, নমস্কার, বন্দন, যতন, কীর্তন, 

গুণশ্রবণ, বচন, ধ্যান, অর্চন, প্রণামাদি দ্বারা প্রীত পরমকারুণিক পরমে- 

শ্বরের প্রসাদে ধাহার হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার বিধ্বস্ত হইয়াছে,_-এইরূপ 

সাধক হওয়া চাই। এই মর্মে ভগবান্‌ যামুনাচা্ধ্য বলিয়াছেন-_যে সাধকের 

অস্তঃকরণ, জ্ঞান কর্ম উভয়বিধ যোগ দ্বারা সংস্কৃত হইয়াছে, তিনিই 

একাস্তিক ও আত্যন্তিক ভক্তিযোগ দ্বারা ভগবান্‌কে লাভ করেন । 
বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীরা-_ 


বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যন্তদ্বেদোভয়ংসহ | 
অবিদ্য় মৃত্যুং তীত্ব! বিদযয়াহমৃতমঞ্তে ॥ 


“যিনি বিষ্ঠা! ও অবিষ্ভা উভয়ই জানেন, তিনি অবিষ্তার দ্বারা মৃত্যু 
উত্তীর্ণ হইয়া বিষ্ার দ্বারা অমরত্ব লাভ করেন'__-এই শ্রুতির উপর নির্ভর 
করিয়! বলেন যে, অবিষ্যা ( কর্ম) ও বিদ্যা (ভক্তিরূপাপন্ন ধ্যান)_-এই 
উভয়ের সমুচ্চযই মুক্তির সাধন। তাহার! বলেন,__ 

উপাসনাকর্ণাসমুচ্চিতেন বিজ্ঞানেন দ্রষ্ট দর্শনে নষ্টে ভগবদ্ভত্তস্ত তত্রিষঠন্য ভক্তবৎসলঃ 
পরমকারুণিকঃ পুরুষোত্বমঃ স্বযাথাক্ম্যানুভবানুগুণনিরবধিকানস্তরূপং পুনরাবৃত্তিরহিতং 
স্বপদং প্রযচ্ছতি। 

'উপাসনা-রূপ কর্মসহকত যে বিজ্ঞান, তন্বারা যে ভগবদ্তক্তের ভর্টদর্শন 
বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাকেই ভক্ত-বংসল, পরম-কারুণিক পুরুযোত্ম, 
অনস্তকালস্থায়ী, পুনরাবৃত্তি রহিত ম্বপদ প্রদান করেন।” তখন সেই ভক্ত 
ভগবানের স্বরূপ অনুভব করেন। 

এই জ্ঞান বাক্য-জন্। আপাতজ্ঞান নহে। ইহা ধ্যান-উপাসনাদিশব্ব- 
বাঁচ্য বেদন বা! সাক্ষাৎকার । এই কথার সমর্থনের জন্য বিশিষ্টাত্বৈতবাদীর! 
নিয্ললিখিত শ্রুতি উদ্ধৃত করেন £-_ 

নায়মাক্ম। গ্রবচনেন লভ্যে। ন মেধয়! ন বহুনা শ্রুতেন। 
যমেবৈধ বৃণুতে স তেন ত্যত্ত্তৈষ আত্ক! বিবৃণুতে তনু হ্বামিতি 


বেদাস্তদর্শন ৷ ১৯৯ 


“এই আত্মা, শাস্সজ্ঞান ভ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা, বনু শাস্ত্র অধ্যয়ন স্থারা! প্রাপ্য 
নহেন; ইনি যাহাকে বরণ করেন, তাহারই লভ্য-_তাহাকেই আত্মা আপন 
স্বরূপ প্রকাশ করেন” অর্থাৎ, রামানুজের ভাষায়__ 

যোহয়ং মুমুক্ষুেদাস্তবিহিতবেদনরূপধ্যানাদিবিশিষ্টঃ যদ তন্য তশ্িক্নেবানুধ্যানে 
নিরবধিকাতিশয়া প্রীতির্জায়তে তদৈব তেন লভ্যতে পরঃ পুরুষ ইতি । 

“যখন বেদাস্তবিহিত বিজ্ঞানরূপ ধ্যানাদির অন্ুষ্ঠাতা মুমুক্ষুর সেই 
অনুধ্যানে সুমহতী নিরতিশয় প্রীতির অন্ুভব হয়, তখনই তিনি সেই পরম- 
পুরুষকে লাভ করেন |” 

বিশিষ্টাদ্বৈত মতে এই পরম-পুরুষ পরম-কারুণিক ও ভক্ত-বৎসল। 
তিনি লীলাবশে অর, বিভব, ব্যৃহ, সুক্ষ ও অন্তর্ধ্যামী এই পঞ্চরূপে 
অবস্থান করিতেছেন। অর্চা-প্রতিমাদি; বিভব-রামাদ্দি অবতার ; 
বাহ - বাসুদেব, সন্ধর্ষণ, প্রদ্যু় ও অনিরুদ্ধ_এই চতুব্হ) সুক্ষ সম্পূর্ণ 
ষড় গুণ * পরত্রহ্ম;) এবং অন্তর্ধ্যামী-সকল জীবের নিয়ামক । সাধক ' 
অঙ্চাদি নিম্নতর স্তর অতিক্রম করিয়া অন্তর্ধ্যামী উপাসনার অধিকারী হুন। 

অঙ্চোপাসনয়াক্ষিপ্তে কল্মষেহধি ততো ভবেৎ ॥ 
বিভবোপাসনে পশ্চাদ্‌ ব্যুহোপান্তৌ ততঃ পরমূ। 
হুগ্গ্ তদনু শক্তঃ স্তাদত্তয্যামিণমীক্ষিতুমিতি ॥- সর্ধবদর্শন-সংগ্রহ। 
সাধক, “অচ্চার উপাসনার দ্বারা পাপক্ষয় হইলে বিভবের উপাসনার 
অধিকারী হন; তদনস্তর ব্যুহ-উপাসনার অধিকারী হন ) তাহার পর সুম্- 
উপাসনায় নিরত হন ) শেষ উপাসন1-_অন্তর্ধ্যামীর | 

* বড়গুণম্‌__গুণাঃ অপহতপাপত্বাদয়ঃ। সোহপহতপাপজজা লালা 
বিজিঘৎসঃ সতযকামঃ সত্যসংকল্প ইতি শ্রুতে2। 

'ষড়গুণ কিকি? পাপহীনতা, রজঃশৃম্ততা, অমরত্ব, বিশোকত্ব, অক্ষরত্ব ও সত্য- 
কাম-সত্যসংকল্ত্ব 1” | 





২০০ নীতায় ঈশ্বরবাদ। 


অন্বৈতবাদীরা যেরূপ সগুণ ও নিগুপ-_উপাসনার এইরূপ ঘবৈবিধ্য ও 
তারতম্যের নির্দেশ করিয়াছেন, বিশিষ্টা্ৈত-বাদীর তাহা অনুমোদিত 
নহে। সেই জন্ত রামান্থুজাচার্ধ্য প্রথম হ্ত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন,__ 

পরবিদ্যাস্থ সর্ববাস্থ সগুণমেব ব্রহ্ম উপাস্যম্‌। ফলঞ্চ একরূপমেব। 

অর্থাৎ, "সর্বত্র পরাবিগ্ঠায় সপ্ুণ ব্রহ্মই উপাসনার বিষয়, এবং উপাসনার 
ফল একরূপই কথিত হইক়্াছে।, এবং তিনি প্রমাণস্বরূপ প্রাচীন ভাষাকার 
বোধায়ন এবং বাকা-কার টক্কের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন । 

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর অন্থমোদিত মুক্তির স্বরূপ কি? মুক্ত পুরুষ কখন 
্রন্ধের ম্বরূপৈক্য লাভ করেন না । তিনি ব্রন্ের স্বভাব প্রাপ্ত হন বটে, 
ব্রন্গোচিত গুণ ( সত্যসন্কর, সর্ববজ্ঞত্ব ) লাভ করেন বটে, কিন্তু ব্রন্দের সহিত 
একীভূত হন না। 

এবং গুণাং সমানাঃ স্থ্যমু্তানামীস্বরস্ত চ। 
সর্ব্বকর্তৃত্বমেবৈকং তেভ্যো দেবে বিশিষ্যতে ॥ 

“মুক্ত পুরুষদিগের ঈশ্বরের সহিত সমান গুণ হয় ) কিন্তু বিশেষ এই যে, 
একমাত্র ঈশ্বরেই সর্বকর্তৃত্ব সম্ভবে।* 

নাপি সাধনানুষ্ঠানেন নিরন্তাবিদ্যস্ত পরেণ শ্বরূপৈকাসম্ভবঃ, অবিদ্যা শ্রযত্বযোগ্যস্ত 
তদনন্যত্বাসম্তবাৎ ।-_ ১ সুত্রের শ্রীভাষ্য। 

“এইরূপ সাধন-অনুষ্ঠান দ্বারা অবিগ্ভা বাধিত হইলেও পরমেশ্বরের 
সহিত সাধকের স্বরূপৈক্য সম্ভবে না; অবিদ্যার আধারের পক্ষে এরূপ 
হওয়ার সম্ভাবনা! কি?” 

তাহার! বলেন, শাস্ত্রে যে মুক্তের আত্মভাব বা ব্রহ্গ-ভাব প্রাপ্তির কথা 
আছে, তত্দার ব্রহ্ম ব' আত্মার স্বভাব প্রাপ্তি বুঝিতে হইবে। মুক্কের 
শ্বধ্য-জ্ঞাপক যে সকল শ্রুতি আছে, তন্বারা তিনি স্বরাট, অনগ্ঠাধিপতি, 
সংকল্প-সিন্ধ হয়েন-__ইহাই বর্ণিত হইয়াছে।* কিন্তু জগতের স্ৃৃ্টি-স্থিতি- 


বেদাস্তদর্শন। ২০১ 


লয়ের ব্যাপারে তাহার অধিকার জন্মে না । বেদাস্তের “জগদ্যাপারবর্জম্‌” 
সুত্রে (8181১৭) এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। 

সর্ধ্বংহ্পগ্ঠঃ পঞ্ঠতি সর্বমাপ্পোতি সর্বশঃ। সবা এষ দিব্যেন চক্ষুষা মনসৈতান্‌ 
কামান্‌ পশ্ঠন্‌ রমতে ঘ এতে ত্রদ্লোকে ৷ সষদি পিতৃলোককামে! ভবতি সংকল্লাদেবান্ত 
পিতরঃ সমুত্তিষ্স্তি সর্ব্ধে অশ্মৈ দেবা; বলিম্‌ আহরস্তি | 

“পন্ঠয (মুক্তপুরুষ ) সকল বিষয় দর্শন করেন, সকল বিষয় প্রাগড হন, 
তিনি ব্রহ্মলোকে দিব্য চক্ষু দ্বারা এ সমস্ত কামনার বস্তু দর্শন করিয়৷ রমণ 
করেন। যদি তিনি পিতৃগণের কামনা করেন, সংকল্পমাত্রেই পিতৃগণ 
উপস্থিত হন ; পমন্ত দেবগণ তাহার জন্ত বলি উপহার দেন 

ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর মুক্তি 1; অদ্বৈতবাদীর কথিত মুক্তি হইতে 
ইহা বিভিন্ন । কারণ, সে মতে মুক্তের ব্রদ্মের সহিত একত্ব হয়। 

শাস্তব্য্ পরমং সাম্যং 1--৩।৩।২৮ সুত্রের শঙ্করভাষ্য। 

'ব্রহ্মের সহিত পরম সাম্যই (মুমুক্ষুর ) লক্ষ্য 1 

* সংকল্পাদেব তচ্ছ,তেং ব্রন্মহথত্র, 8181৮ | 

অতএব চানন্তাধিপতিঃ 1 ব্রহ্মনুত্র, 8181৯ । 
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চতুর্দশ অধ্যায়। 
বেদান্তদর্শন | 
» বেদান্ত ও গীতা। 


উপনিষদ্‌, গীতা ও বন্ষসত্র এই তিনকে গ্রস্থান-ত্রয় বলে। প্রস্থান 
বলিবার মন্ত্র এই যে, এই তিনটা ধ্ুবতারাকে লক্ষ্য করিয়া সংসার-সমুদ্র- 
াত্রী গমাস্থান জুখধাম” ( বিষাখ্যং পরমং ধাম ) অভিমুখে মহাপথে প্রস্থান 
করে। গীতা উপনিষদের সারোদ্ধার। 

সর্ধোপনিষদো গাবো দোগ্ধী গৌপালনননঃ। 
পার্থো বন; সুধী ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ। 

“িপনিষদ্-রূপ গাভী-সমূছের অমৃত ছৃগ্ধ--এই গীতা। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ 
গার্থরূগ বংসকে উপলক্ষ্য করিয়া! স্ুধীজনের ভোগের জন্ত এই ছুগ্ধ দোহন 
করিয়াছিলেন | 

অতএব, উপনিষদে ও গীতায় কোন বিরোধ হুইতে পারে না। উগ- 
নিষদ্‌ বেদের চরম বা শিরোভাগ--প্রকুত বেদান্ত বা বরহ্ধ-বিষ্তা । অতএব, 
বেদান্তের সহিত গীতার কোন ভেদ হওয়া উচিত নহে। কারণ, গীতা 
নিজেই উপনিষদ, নিজেই ত্রশ্ব-বিদ্যা। সেই জন্ত গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের 
শেষে এইরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয় £-_ 

জ্ীমদ্ভগদগীতাস্থ উপনিষৎযু বহ্ষবিদ্যায়াম্‌ ইত্যাদি। 

্সথত্র গৌণভাবে বেদান্ত ।* মুখ্য বেদান্তের উপকারক বলিয়াই 

* বেদাস্তো নাম উপনিষৎ প্রমাণমূ। তদুপকারীণি শারীরকশৃত্রা্দীনি চ1- 
বেদাস্তসার, ২। 


বেদাস্তবাক্যুনুমণ্রধনার্ধন্বাং হুত্রাণীম্‌। বেদাস্তবাক্যানি হি শুত্রৈরদাহত্য 
বিচার্যান্তে ।--১।১।২ শুত্রের শঙ্করভাষ্য। 


বেদাস্ত ও গীতা । ২০৩ 


ইহার নাম বেদাস্তদর্শন। বেদাস্তদর্শন ও গীতা উভয়ই যদ্দি 'পরাশর- 
তনয় বেদব্যাসের সংকলিত হয়, তবে পরম্পরের সহিত অবিরোধ হওয়া 
উচিত। কিন্তু মূল দর্শনের প্রকৃত তাৎপর্য নিরূপণ কর! ছুরূহ বিধায় 
এবং ভাষ্যকার আচার্্যদিগের পরম্পরের মধ্যে মন্ীস্তিক মতভেদ থাকায়, 
প্রচলিত বেদান্তদর্শনের সহিত গীতার অনেক. বিষয়ে অনৈক্য দৃষ্ট হয়। 
বর্তমান প্রস্তাবে সেই বিষয়ই আলোচিত হইবে । সেই আলোচনার 
ফলে দেখা যাইবে যে, কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে গীতা অদ্বৈতমতের সমর্থন 
করিয়াছেন; এবং কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে বিশিষ্টাদ্বৈতমতের অনুমোদন 
করিয়াছেন। 

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, অদ্বৈতমত ও বিশিষ্টাদ্বৈত-মত যথাক্রমে শ্রীশঙ্করা- 
চার্্য ও শ্রীরামান্ুজাচার্ধ্য কর্তৃক বিশেষ ভাবে উজ্জ্বলিত হইলেও ত্তাহাদিগের 
বনু পূর্ববর্তী এবং স্থপ্রাচীন। গীতা-সঙ্কলনের সময়েও এ উভয় মতের 
প্রচলন থাকা অসম্ভব নহে। & 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতের গীতার নিয়োক্ত শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া 
স্থির করিয়াছেন যে, গীত৷ বেদাস্তদর্শনের পরবর্তী গ্রন্থ । তাহাদের নির্ভরের 
শ্লোক এই__ 
খধিভিধহুধা গীতং ছন্দোভিধিবিধৈঃ পৃথক্‌। 
র্নথত্রপদৈশ্চৈব হেতুমস্তিবিনিশ্চিতৈঃ ॥-_গীতা, ১৩1৫ । 

ঞখধিগণ এই তত্ব বিবিধ ছন্দে, বহু প্রকারে এবং যুক্তিযুক্ত অসন্দিগ্ধ 
বরহ্গস্ত্র-পদে নিরূপণ করিয়াছেন।” 

এই পব্রন্গস্ত্রপদ” পাশ্চাত্যদিগের মতে বেদাত্তদর্শনকেই লক্ষ্য 
করিতেছে; অতএব তাহারা বলেন, গীতা নিশ্চয়ই বেদাস্তদর্শনের 
উত্তরকালিক । 

এ মত একেবারে অমূলক নহে। শক্করাচা্য পত্রহ্মনত্র-পদ” শব্দে ব্রহ্গ- 


২০৪ গীতায় ঈশ্বরবাদ । 


প্রতিপাদক বাক্য বুঝিয়াছেন। তাহার শিষ্য ও টাকাকার আনন্দগিরি কিন্তু 
বিকল্পে বেদান্তদর্শনকেও বুঝিয়াছেন। শ্রীধরস্বামীরও ধীরূপ মত 1 
কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, গীতাতে যেমন ব্রন্নত্রের উল্লেখ 
পাওয়া যায়, ব্রহ্বহত্রেও অন্ততঃ একন্থলে, সুস্পষ্ট গীতার শ্লোকবিশেষের 
প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেস্কত্র এই__ 
অতশ্চায়নেহপি দক্ষিণে । 
যোগিনঃ প্রতি চ স্বর্ধযতে শ্মার্তে চৈতে ॥-_বন্গসত্র, 81২।২*-২১। 
শেষোক্ত সুত্রে, গীতার__ 
নৈতেম্তী পার্থজানন্‌ যোগী মুহাতি কম্চন। 
তস্মাৎ সর্ধেধু কালেষু যোগযুক্তো! ভবার্জুন ॥-_গীতা, ৮২৭। 
এই শ্ত্লোকের প্রতি যে লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহা! এক প্রকার স্বনিশ্চিত 11 





*. “অথাতো বরন্ধজিজ্ঞাসা” ইত্যাদীম্যপি সৃত্রাণ্ত্র গৃহীতানি। অন্যথা ছন্ো- 
ভিরিত্যাদিন! পৌনরক্তাৎ।-_আনন্দগিরি। যদ্ধা! “অথাতো। ব্রন্মজিঙ্াসা” ইত্যাদীনি 
্ষসত্রাণি গৃহান্তে। তান্েব, ব্রহ্ম পদাতে নিশ্টীয়তে এভিঃ ইতি পদানি। 
ভৈঃ হেতুমদ্ভিঃ “ঈক্ষতেনীশবদং” “আনন্ময়োহভ্যাসাং” ইত্যাদিভি যু'তিমনতিঃ 
বিনিশ্চিতার্থৈঃ ।--্রীধর। 

1 এ প্রসঙ্গে প্রীশঙ্করাচাধ্য লিখিয়াছেন_ননু চ 

“যত্রকালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ। 
্রয়াতা যাস্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ধভ।”-_- গীতা, ৮২৩। 

ইতি কালপ্রাধান্যেনোপক্রম্যাহরাদিকালবিশেষঃ ্মৃতাবনাবৃত্তয়ে নিয়ত কথং রাত্রৌ 
দক্ষিণায়নে বাঁ প্রয়াতোইনাবৃত্তিং ষায়ার্দিতি। অব্রোচ্যতে-_ 

যোগিনঃ প্রতি চ ন্মর্ধ্যতে শ্মার্তে চৈতে ।__-২১ 

যৌগিনঃ প্রতি চায়মহরাদিকীলবিনিয়োগোইনাবৃততয়ে শ্্যতে। ম্মার্তে চৈতে যোগ- 
সাংখ্ে ন শ্রোতে। অতো বিষয়ভেদাৎ প্রমাণবিশেষাচ্চ নাস্ত শ্বা্ডস্ত কালবিনিয়োগস্ত 
শ্রোতেমু বিজ্ঞানেযু অবতীরঃ। 


বেদাস্ত ও গীতা । ২০৫ 


অতএব, এ পমাপের উপর নির্ভর কমি বল! যাইতে পারে যে, বেদাত্তন্ত্র 
গীতার পরবর্তী গ্রন্থ ।* 

এরপ স্থলে সিদ্ধান্ত কি? গীতা পরে, না বেদাস্তদর্শন পরে ? প্রকৃত- 
পক্ষে এ জাতীয় প্রমাণ দ্বারা এ কথার মীমাংসা হওয়া সম্ভব নহে । কারণ 
কি গীতা, কি ব্রন্ধস্ত্র, উভয়ই. কালসহকারে রূপান্তরিত হুইয়াছে। 
বাদরায়ণ-কৃত ত্রন্ষন্ত্রে পরবর্তীকালে তাহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ নৃতন নৃতন 
স্তর সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এইরূপ বেদব্যাসরচিত প্রাচীন ভারত- 
সংহিতার অন্তর্গত গীতাও স্থানে স্থানে পরিবন্তিত এবং নূতন শ্লোক-সংযোজন 
দ্বারা পরিবদ্দিত হইয়াছে । 

অদ্বৈতমত ও বিশিষ্টাদ্বৈতমতের বিবরণস্থলে আমর! দেখিয়াছি যে, 
আচাধ্যগণ প্রধানতঃ নিয়োক্ত পাঁচটী বিষয়ের আলোচনা ও নিরূপণ 
করিয়াছেন )-- 

১। জগৎ সত্য না মিথ্যা ; বাস্তবিক না কাল্পনিক ? 

-২। জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন না অভিন্ন; জীব এক ন! বহু? 

৩। ব্রন্গের স্বরূপ কি? তিনি কি নির্বিশেষ, নিরুপাধি, নিগুণন; 
না সবিশেষ, সোপাধি, সগ্ুণ ? এবং ক্বাহার সাধনা, সগুণ না নিগুণ, 
কোন্‌ ভাবে হওয়া উচিত ? 

৪। ব্রহ্গপ্রাপ্তির উপায় কি? কন্ম, না জ্ঞান, না ধ্যান, না ভক্তি? 





* স্বর্গীয় কাশীনাথ ব্র্যম্থক তেলাঙ্গ মহোদয় স্বকৃত গীতার ইংরাজি অনুবাদের 
ভূমিকায় (39079 9০089 ০£ (১9 715৪ 57169 ), ব্রন্ম্ত্র গীতার পরবস্বী-___- 
এই মতের সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, নিম্লোদ্ধত ব্রহ্মস্থত্রেও গীতার প্রতি লক্ষ্য করা 
হইয়াছে । স্মতেশ্চ--১২৬ ; অপি চ ম্ধ্যতে__-১।৩।২৩; অপি চ ম্মধ্যতে-__২।৩।৪৫ ) 
স্মরত্তি চ-_৪1১।১* : নিশি নেতি চেন সম্বন্স্ত যাবদ্দেহভা বিত্বাদদর্শয়তি চ-- ৪1২।১৯ | 


ওত তায় ঈশ্বরবাদ । 


৫। ব্রন্ধপ্রান্তির ফল কি? বর্গের সহিত সাধুজ্য ( একীভাব ), না 
বন্ষের সমান শবর্্যলাভ ? ৃ 

আমরা দেখিয়াছি যে, উপরোক্ত পাঁচ প্রসঙ্গের প্রত্যেক বিষয়েই অদ্বৈত 
ও বিশিষ্টাদ্বৈত-মতের মধ্যে গুরুতর প্রতেদ আছে। এ সম্বন্ধে গীতার 
উপদেশ কি, অতঃপর তাহারই আলোচন। করিব। 


পঞ্চদশ অধ্যায়। 
বেদান্ত ও গীতা । 


জগৎ সত্য না মিথ্যা? 


আমরা দেখিয়াছি যে, অদ্বৈতমতে ব্রহ্মই একমাত্র সৎ বস্তু; আর 
সমস্তই অসৎ, অবস্ত। কেবল একমেবাদ্িতীয়ম্‌ ব্রহ্মই আছেন, আর 
কোন কিছু নাই। অতএব, এ মতে জগৎ অসত্য, কাল্পনিক, মায়ার 
বিজ্স্তণমাত্র ; রজ্জ-সর্পের ন্যায়, শুক্তি-রজতের ন্যায়, মরীচি-জলের সায় 
মিথ্যা; “একমেবাদ্বিতীয়” ব্রহ্ম বস্তুর মায়া-জন্য বিবর্ত, ইন্দ্রজালের মত 
ব্রহ্মসত্যে অধ্যস্ত ভ্রমমাত্র ) ব্রন্গেরই চিত্বময়ী লীলার বিলাস) সংকরমাত্র- 
সিদ্ধ; অবস্ত। বিজ্ঞানের অতিরিক্ত তাহার কোন সন্ত! নাই। পক্ষান্তরে, 
বিশিষ্টাদ্বৈমতে জগৎ সৎ বস্ত। জগ ত্রহ্ষপরতন্ত্র বটে, জগৎ ত্রদ্দের 
অধীন, ব্রন্ষের প্রকারমাত্র বটে ) কিন্তু জগৎ মিথ্যা, কাল্পনিক নহে। জগৎ 
প্রক্কৃতির পরিণামে গঠিত, বিকার-জনিত বাস্তব পদার্থ। নির্বিকার ব্রচ্ধের 
তুলনায় অসৎ হইলেও জগৎ বিজ্ঞানমাত্র নহে। জগতের প্রকৃত সত্ত। 
আছে। এই মতদ্বৈধ-স্থলে গীতা কোন্‌ মতের অনুমোদন করিয়াছেন ? 

আমর! দেখিতে পাই যে, ভগবান্‌ গীতাতে বলিতেছেন যে, তিনিই 
সর্বভূতের সনাতন বীজ। 

বীজং মাং সর্ধতৃতানাং বিদ্ধ পার্থ সনাতনম্‌।- গীতা, ৭1১৭। 

এই বীজ শবের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্তক। বীজ হইতে বৃক্ষের 
উৎপত্তি হয়; আবার বৃক্ষ বীজে বিলীন হয়। . আবার বীজ হইতে বৃক্ষ 
উৎপন্ন হয়) আবার বীজে বৃক্ষ বিলীন হয়। এইরপে ক্রমান্বয়ে বীজ 


২৮ গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


হইতে বৃক্ষের আবির্ভাব ও বীজে তিরোভাব সংঘটিত হইতেছে । অতএব, 
ভগবান্‌ জগতের বীজ এরূপ বলাতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তাহা হইতে 
পুনঃ পুনঃ জগতের আবির্ভাব ও তাহাতে বারবার জগতের তিরোভাবৰ 
হইতেছে। ইহারই নাম স্থষ্টি ও প্রলয়। পর্য্যায়ক্রমে জগতের সৃষ্টি 
ও প্রলয় সাধিত হইতেছে। স্থষ্টির সমর জগৎ অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত 
হইতেছে, এবং প্রলয়ের সময় জগৎ ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত হইতেছে *। 
সেই জন্য ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, তিনিই জগতের-__ 
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্‌।__শীতা, ৯১৮ 
অর্থাৎ, তিনি জগতের অক্ষয় বীজ; জগতের তাহা হইতে উৎপত্তি, 
. তাহার দ্বারা স্থিতি এবং তাহাতেই লয় হইতেছে; তিনিই জগতের 
নিধান--আধার ও আশ্রয় 11 
এই মর্শেই তৈত্বিরীয় উপনিষদ বলিয়াছেন,_- 
তো ব1 ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। 
যেন জাতানি জীবস্তি। বযৎ্প্রয়স্ত্যভিসংবিশস্তি। 
-তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ৩।১ 





*. শীতা অন্যত্র বলিয়াছেন,-_ 

অব্যক্তাদীনি ভৃতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। 

অব্যক্তনিধানান্যেব শুত্র ক পরিবেদনা ॥-_ গীতা, ২২৮ 
“ভূতসকলের আদি ও অন্ত অব্যক্ত; কেবল মধ্য ব্যক্ত । অতএব, তাহাতে 

আবার শোক কি?” 
+ নীতা অন্ত্রও ভগবান্‌ হইতে সৃষ্টির কথা! বলিয়াছেন,_ 
অহং সর্ববস্ত প্রসব মত্ত সর্ধং প্রবর্ততে ।__গশীতী, ১০1৮। 
“আমি সকলের উৎপত্তি স্কান; আম! হইতে সমগ্র প্রবর্তিত হয়।” 
গীতা অন্কত্র বলিয়াছেন, 


যে চৈব সান্বিক1 ভাবা! রাজস৷ স্তামসাশ্চ যে। 
মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেযু তে ময়ি /- গীতা, ৭১২ 


বেদাস্ত ও গীতা । ২৯৯ 


“বাহ! হইতে এই সকল ভূত উৎপন্ন হইতেছে, উৎপন্ন হইয়া যাহা 
দ্বার৷ জীবিত রহিয়াছে, অস্তঃকালে ধাহাতে বিলীন হইবে, তিনিই ব্রহ্ম ।” 
প্জন্মাগ্থন্ত যতঃ” (ক্রহ্ষসত্র, ১/১।২ )--এই ব্রহ্গহত্রে এই ভাবকেই লক্ষ্য 
করা হইয়াছে । সেইজন্য ছান্দোগ্য উপনিষদে ভগবান্কে “তজ্জলান্”__ 
এই সংজ্ঞায় সংজ্তিত করা হইয়াছে। 

সর্ববং খণ্ধিদং ত্রন্ধ তজ্জলান্‌ ইতি ।--ছান্দোগ্য, ৩১৪।১। 

তজ্জলান্‌ অর্থে তজ্জ, তল্প, তদন ) ত্রাহা হইতে জগৎ জাত ? তাহাতে - 
. জগৎ অবস্থিত; তাহাতেই জগৎ লীন। অন্থাত্র শাস্ত্র বলিয়াছেন,_ 

যতে| ভূতানি জায়স্তে যেন জীবস্তি সর্্বতঃ। 
বশ্মিংশ্চ বিলয়ং যাত্তি নমন্তন্মৈ পরাত্মনে ॥ 

“বাহ হইতে ভূত সকলের উৎপত্তি, যদ্্ার! স্থিতি, যাহাতে লয়, সেই 
পরমাত্মাকে নমস্কার |” 

জগতের এই আবির্ভাবকালকে পুরাণের ভাষায় ব্রহ্মার দিবা এবং 
জগতের তিরোভাবকালকে-_যে কালে জগৎ অব্যক্ত অবস্থায় থাকে-_সেই' 
কালকে ব্রহ্মার রাত্রি বলা যায়। ব্রহ্মার রাত্রিতে জগতের প্রলয় এবং 


ভাব: পদার্থ; | শঙ্কর। 
অর্থাৎ, “সান্বিক, রাজসিক ও তামসিক সমস্ত পদার্থ আম। হইতে উৎপর হইয়াছে, 
তাহার আমাতে আছে, আমি কিন্তু সে সকলে নাই ।৮ 
যদ ভৃতপৃথগ, ভাবমেকস্থমনুপন্ততি । 
- তত এব চ বিস্তারং স্রন্ধ সম্পদ্যতে তদ ॥-_ গীত, ১৩।৩১ 
বিস্তারম্‌..উৎপত্তিং বিকাশম্‌।-_শঙ্কষর । 
একন্থম্‌” একন্সিন্‌ আল্মনি স্থিতম্‌।--শঙ্কর। 
“যখন জীব, ভূতগণের পৃথক ভাবকে একমাজ বর্ষে স্থিত দেখেন, এবং ত্রক্ধ হইতে 
ভূতগণের বিস্তার লক্ষ্য করেন, তখন তিনি ক্ষ হয়েন। 
১৪ 


২১০ গীতায় ঈশ্বরবাদ । 


ব্রহ্মার দিবাতে জগতের স্থপ্টি। গীতা এই মতের অনুমোদন করিয়! 
বলিতেছেন, 

অব্যক্তাদ্‌ ব্যক্তরঃ সর্ববাঃ প্রভবস্ত্যহরাগমে | 

রাত্াগমে প্রণীয়ন্তে তঞ্জৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ 

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং তৃত্ব তৃত্বা প্রলীয়তে ॥ 

রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥--গীতা, ৮১৮-১৯। 
্ সর্ধভূতানি কোস্তেয প্রকৃতিং ঘাস্তি মামিকাম্‌। 

কল্ক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদ বিস্জাম্যহম্‌ ॥ 

প্রকৃতিং ন্বামবন্টভ্য বিহ্বজামি পুনঃ পুনঃ । 

ভূতগ্রামম্‌ ইমং কৃতন্রমবশং প্রকৃতের্বশীৎ 1--নীতা, ৯৭-৮। 

'প্রলয়ের অবসানে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত জগতের আবির্ভাব 
হয়, এবং স্থষ্টির অবসানে ব্যক্ত জগতের অব্যক্ত * প্রকৃতিতে তিরোভাব 
হয়। সেই ভূতসমূহ বারংবার উৎপন্ন হইয়া রাত্রিসমাগমে অস্বতন্ত্-ভাবে 
বিলীন হয়, এবং বিলীন হইয়! দিবসাগমে পুনরায় উৎপন্ন হয় 

কল্পাস্তে সমস্ত ভূত ভগবানের প্ররুতিকে প্রাপ্ত হয়; আবার স্থষ্টি- 
কালে তিনি তাহাদিগকে উৎপাদন করেন। এই সমস্ত অবশ, প্রকৃতির 
বশতাপন্ন তৃত গ্রামকে ভগবান্‌ স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়। পুনঃ পুনঃ 
সথষ্টি করেন ।” 


* অব্যক্ত জর্থে যে অব্যাকৃত (প্রন্কৃতি ), ইহা জস্থৈতবাদীর! ( শক্ষরাচারধ্য, মধুতুদন 
প্রস্ৃতি ) স্বীকার করেন না। ডাহাদের মতে অব্যক্ত অর্থে ব্ন্ধার নিদ্রাবস্থা ( প্রজাপতেঃ 
স্বাপাবস্থা)। 'মর়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ' (গীতা, ৯১*) ইত্যাদি স্থলে কিন্তু শন্করাচাধ্য 
লিখিয়াছেন £--“মষ মায়! ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যালক্ষণ] প্রকৃতিঃ সুয়তে উৎপাদয়তি” 
এবং “প্রক্কতিং ঘাস্তি মামিকাং” (গীভা, »।৭) এ স্থলেও প্রকৃতি অর্থে “ভ্রিগুণাক্সিকা] 
অপর! নিকৃষ্র'" এইরূপ অর্থ করিরাছেন। 


ব্যোস্ক ও নীতা ২১১ 


অর্থাৎ, প্রকৃতিতে ভগবান্‌ অধিষ্ঠিত হুইয়! জগৎ শষ্টি করেন। ইহার 
নাম 'ঈিক্ষণ+। 
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি: হুয়তে সচরাচরম্। 
হেতুনানেন কৌন্তের জগস্থিপরিবর্ততে ॥__গীতা! ৯১৭ । 
ভগবানের অধিষ্ঠানবশতই প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব প্রসব করে। আর 
সেই নিমিত্তই জগতের পরিণাম সংঘটিত হয়। 
গীতা বলেন যে, ভগবানের ছুই প্রক্কৃতি--অপর! ও পরা । এই 
উভয়ের সংযোগে স্থষ্টি । 
ভূমিরাপোইনলো! বারুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন] গ্রকৃতিরষ্টধা। ॥ 
অপরেয়মিতন্তন্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবসৃতাং মহাবাহে। বয়েদং ধাধ্যতে জগৎ ॥ 
এতদ্যোনীনি তৃতানি সর্ববানীত্যুপধারয় । 
অহং কৃতন্নস্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তখ। 1--গীতা, ৭18-৬1 
'ভগবান্‌ বলিতেছেন, “আমার ছুই প্রকৃতি, অপরা ও পরা। অপরা 
প্রকৃতি__ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার--এই আট 
প্রকারে বিভক্ত । আর পর! প্রকতি-_জীব-ভূতা, যাহা এই জগৎ ধারণ 
করিয়! রহিয়াছে । জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, সে সমুদায়ই এই উভয় 
প্রক্কৃতি হইতে উৎপন্ন । সমস্ত জগতের আমা হইতে উৎপত্ধি, এবং 
আমাতেই নিবৃত্তি। 
ভগবান্‌ ষে ভাবে অর্পর! 'প্রক্কৃতির পরিচয় দিলেন, তাহাতে মনে হয় 
যে, ইহার দ্বার তিনি সাংখ্যোক্ত প্রধান বা মূল প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিলেন। 
তগবান অন্তত্র বলিয়্াছেন,__. 
মম যোনি হদ্তরঙ্গ তশ্মিন্‌ গর্ডং দধাম্যহম্‌। 
সম্ভবঃ সর্বতূতানাং ততো। ভবতি ভারত ॥ 


২১২ গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


সর্বযোনিষু কৌন্তের মুত; সম্ভবস্তি হাঃ। 
তাসাং স্রক্গ মহদৃযোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ।--দীতা, ১৪1৩-৪ 1 

অর্থাৎ, মহৎ ত্রন্গ ( প্রকৃতি )-রূপ ক্ষেত্রে তিনি যে বীজ বপন করেন, 
যে গর্তাধান করেন, তাহা হইতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হয়। জগতে 
যে কিছু মুষ্তির উদ্ভব হইতেছে, প্রকৃতি তাহার জননী, এবং তিনি 
তাহার জনক। 

এই মরে গীতা অন্যত্র বলিয়াছেন,__ 

যাবৎ সংজায়তে কিঞিৎ সত্বং স্থাবর্জঙ্গমম্‌ । 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্বদ্থিদ্ধি ভরতর্যভ ॥-_গীতা, ১৩২৬। 

স্থাবর জঙ্গম যে কিছু পদার্থ উৎপন্ন হয়, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জের সংযোগ 
তাহার হেতু জানিবে।” 

ক্ষেত্র অপরাপ্রক্কতি বা প্রধান ; এবং ক্ষেব্রজ্ঞ - পরাপ্রকৃতি বা জীব। 
অন্তত্র, জগৎ ও জগদীশ্বরের সন্বস্ধনির্ণয় উপলক্ষে তগবান্‌ বলিয়াছেন,__ 

ময়! ততমিদং সর্ব্ং জগদব্যক্যুর্তিন] 

মৎস্থানি সর্ববভূতানি ন চাহং তেবঘস্থিতঃ ॥ 

ন চ মংস্থানি ভূভানি পন্ভ মে যোগমৈঙ্বরম্‌। 

তৃততৃত্্ চ ভূতস্থো। মমাত্বা ভূভভাবনঃ ॥-_-গীত1, ৯1৪-৫। 

“আমি অব্ক্ত মৃদ্তিতে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি। সমস্ত ভূত আমাতে 
স্থিত; আমি ভূতসমূহে অবস্থিত নহ্ি। ভূত সকল আমাতে থাকিয়াও 
নাই। আমার এরূপ যোগৈশ্বধ্য,-_-আমি ভূতের ধারক, অথচ, ভৃতস্থ 
নহি? ভুত সকল আম! হইতেই উৎপন্ন ।” 

গীতার এই সমস্ত বচনের কোথাও জগতের মিথ্যাত্বের উপদেশ পাওয়া 
গেল না । জগত যে কাল্পনিক পদার্থ, বিজ্ঞানের বিজ্স্তণমান্ত্,-_-কোথাও 
ভ এরূপ ইঙ্গিত দেখ! গেল না। বরং গীতা-_ 

নাসতো! বিদ্বাতে ভাবে! নাভাবে! বিদ্যতে সতঃ ।--২।১৬ 


বেদান্ত শ গীতা। ২১৩ 


“সতের অভাব হয় না, এবং অসতের ভাব হয় না,+-_-এই স্থলে পরিণাম- 
বাদেরই সমর্থন করিয়াছেন। * ইহা! সাংখ্য-মতের অনুরূপ । সাংখ্য- 
দিগের উপদেশ এই যে, 

| নাঁসদ্‌ উৎপদ্যতে ন সদ্‌ বিনপ্কতি। 

“অসতের উৎপত্তি নাই ; সতের বিনাশ নাই।” 

অতএব, জগতের সত্য মিথ্যা সম্বন্ধে গীতা প্রধানতঃ বিশিষ্টাত্বৈত- 
মতের অনুযায়ী পরিণাম-বাদেরই অনুমোদন করিয়াছেন। অদ্বৈতমতানুষারী 

বিবর্ত-বাদের সমাদর করেন নাই। 

রহ্স্ত্রে ষে ভাবে জগতের প্রসঙ্গ উত্থাপিত ও বিচারিত হইয়াছে, 
তাহা প্রধানতঃ পরিণাম-বাদের অনুযায়ী, এরূপ মনে কর! অসঙ্গত নহে। 
অতঃপর তাহারই আলোচন! করিতেছি । 

মুণ্ডক উপনিষদের একটা মন্ত্র এইরূপ,__ 

বৎ তদ্‌ অস্রেষ্ঠম্‌ অগ্রাহাম্‌ অগোত্রম্‌ অবর্ণম্‌ অচক্ুঃ-শ্রোত্রং তদ্‌ অপাণিপাদমূ। 
নিত্যং বিভুং সর্ধগতং নুুক্্রং তদ্‌ অব্যয়ং ঘদ্‌ ভূতযোনিং পরিপন্স্তি ধীরাঃ ॥ 
-মুণ্ডক, ১১1৬1 
* শ্রীশঙ্করাচার্ধ্য অবশ্ত এই গীতাবাক্যের অদ্বৈতমতানুষায়ী অর্থ করিয়। জগতের 
মিধ্যাত্ব খ্যাপন করিয়াছেন। বিকারে। হি সঃ। বিকারশ্চ ব্যভিচরতি, যথা! ঘটাদি- 
সংস্থানং চক্ষুষা। নিরপ্যমানং মৃদ্ব্যতিরেকেণান্পলন্ধেরদৎ তথ। সর্ধ্বো বিকারঃ কারণ- 
ব্যতিরেকেপানুপলব্ধে রমন্। অন্মপ্রধ্বংসাত্যাং প্রাগৃস্ধ'ং চানুপলন্ধে: ৷ মৃদাদিকারণন্ত চ 
তৎকারণব্যতিরেকেপানুপলন্বেরসব্বম্‌। * * তন্মাদ্‌ দেহাদে দ্বন্ন্ত চ সকারণন্তাসতো 
নবিদ্যতে ভাব ইতি। তথা সতশ্চাক্মনোহভাবোহবিদ্যমানতা ন বিদ)তে সর্ধক্র 
অব্যভিচারাদ্‌ ইত্যবোচাম।--গীতার ২1১৬ ফ্লোকের শঙ্করভাষ্য । রামামুজের ব্যাখ্যা! 
অন্যরূপ। দেহহ্যাচিদ্বস্তানঃ অসন্বমেব স্বরূপম্‌, আত্মন শ্চেতনন্ত সন্বমেব স্বরূপমিতি 
নির্ণয়ে দৃষ্ট ইত্যর্ঘ; ৷ বিনাশম্বভাবশ্চাসত্বম্‌ অবিনাশম্বতাবশ্চ সত্বদ্‌ * * অত্র সংকাধ্য- 
বাদন্তাস ঈ্তত্বান্ন তৎপরোহ়ং শ্লোক: ।--এ শ্লোকের রামানুজভাব্য । 


২১৪ গীভায় ঈশ্বয়বাদ । 


শ্বীরগণ কোন নিত্য বিভু সর্বগত্ত অতিসুম্ক্ম অব্যয় ভূত-যোনিকে 
দর্শন করেন__ঘে ভূত-যোনি অনৃষ্ঠ, অগ্রাহ, অগোত্র, অবর্ণ, অচন্ষুঃ, 
অশ্রোত্র, অপাণি, অপাদ ।” 

বাদরায়ণ ব্রহ্গস্থত্রের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদ্দে এই বিষয্কের বিচার 
উত্থাপন করিয়াছেন ;-_ 

অদৃষ্ঠা দিগুণকো। ধর্োক্তেঃ 1১২১ জন্গহুত্র | 

“এই যে (মুণ্কোক্ত ) ভূতযোনি, ইনি কে? ইনি কি সাংখ্যোক্ত 
প্রধান, কিংবা জীব; অথবা ইনি পরমেশ্বর ? বাদরারণের সিদ্ধান্ত এই যে, 
ইনি পরমেশ্বর ।” তবেই ত্ঠাহার মতে, ঈশ্বরই ভূতযোনি। * 

যোনি অর্থে কারণ। কারণ দ্বিবিধ, উপাদান ও নিমিত্ত; যেমন 
 অলঙ্কারের প্রতি, স্বর্ণ উপাদান-কারণ, এবং ম্বর্ণকার নিমিত্-কারণ) 
ঘটের প্রতি, মৃত্তিকা উপাদান-কারণ, এবং কুস্তকার নিমিত্ব-কারণ। ব্রন্ধ 
জগতের কোন্‌ কারণ-__নিমিত্ব, না উপাদান? বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত এই 
যে, তিনি দুইই-_নিমিত্তও বটেন, উপাদানও বটেন | + 

*  কিময়ম্‌ অদ্রেশঠত্বাদিগুপকো। ভৃতযোনিঃ প্রধানং স্তাদ্‌ উত শারীর আহোস্থিৎ 


পরমেশ্বর ইতি । * * তণ্মাদ্‌ অদৃষ্থত্বাদিগুপকো ভূতযোনিঃ পরমেশ্বর এব। 
১1২1২ স্ুত্রের শঙ্করভাষ্য | 


1 কি ক্রমে ভূত সকল উৎপন্ন হইক্লাছে, এ বিষয়ে শাস্্বাক্যে বিরোধ দৃষ্ট হয়। 
কোথাও বল! হইয়াছে, প্রথম আকাশ উৎপন্ন হইল (আত্মন আকাশঃ সন্ভৃতঃ__তৈত্তি- 
রীয় উপনিষদ্‌)। কোথাও বল! হইরাছে, প্রথমতঃ তেজের হৃষ্টি হইল ( তৎ তেজোহ- 
স্জত-_ছান্দোগ্য )। কোথাও ব৷ প্রথমেই প্রাণের উল্লেখ করা হইয়াছে (এতন্মাজ্জায়তে 
প্রাণঃ-_মুক) । 

বাদরায়ণ প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থপাদে এই বিষয়ের বিচার করিয়াছেন। তাহার 
সিদ্ধান্ত এই ; 

কারণস্বেন চাকাশাদিযু বখ। ব্যপদিষ্টোক্তেঃ ॥ 
সমাকর্ধাৎ 1--হঙ্গলূত্র, ১৪১৪-১৫। 


বোদোস্ত ও গীতা । ২১৫ 


ব্রহ্ম থে জগতের নিমিত্ব-কারণ, বাদরায়ণ নিয়োঙ্কত কুক্ধে ভাহার 

গ্রতিপাদন করিয্বাছেন )-_- 
জগম্বাচিত্বাৎ।-_ন্ষহৃত্র, ১181১৬। 
ইহার ভাষ্যেশ্রীশঙ্করাচার্ধ্য লিখিয়াছেন ,-_ 
পরমেস্বরষ্চ সর্বজগতঃ কর্তা সর্ধ্ববেদান্বেঘবধারিতঃ। 

শঙ্করের মতানুসারী ভারতীতীর্ঘ লিখিয়াছেন,--- 

এত কৃৎল্গং জগদ্‌ যন্ত কাধ্যং সএৰ বেদিতবায ইতি। কৃত্তজগৎফর্তৃত্বঞ্চ পরমাত্মন 
এব। 

অর্থাৎ, পরমেশ্বর পরমাআ্মাই সমস্ত জগতের কর্তা ( নিমিত্ব-কারণ )। 

তিনি যে জগতের কেবল নিমিত্ব-কারণ নহেন, উপাদান-কারণও 
বটেন, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্ত বাদরায়ণ একাধিক সুত্র নিয়োজিত 
করিয়াছেন। 

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষটাস্তানুরোধাৎ ইত্যাদি ॥-তঅন্দনুত্র ১181২৩-২৭। 

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্ধ্য লিখিয়াছেন,__ 
এবং প্রাপ্তে ্রমঃ। প্রকৃতিশ্টোপাদানকারপং চ জঙ্ষাত্ুপগত্তবাং নিমিত্তকারণং চ 
ন কেবলং নিমিত্তকারণমেব । 

অর্থাৎ, “ব্রহ্ম ঘে কেবল জগতের নিমিত্ব-কারণ, তাহা! নছে, তিনি 
নিমিত্ব-কারণ এবং উপাদান-কারণ উভয়ই 1* 


ভারতীতীর্থ তাহার ন্তায়-মালায় ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন-_তবতু নাম 
ুষ্েযু বিয়দাদিযু ততক্রমে চ বিষাদঃ * * ভাৎপর্ধ্যবিষয়ে তু জগৎঘষ্টরি ত্রন্ধণি ন ক্কাপি 
বরোধোহস্তি । অর্থাৎ, সষ্ট ঘে আকাশাদি তহিষয়ে এবং তাহাদের ক্রমবিষয়ে বিবাদ 
থাকিতে পারে, কিন্তু বন্ধ ষে জগতের সৃষ্টিকর্তা, এ বিষয়ে শাস্ত্রে কোথাও বিরোধ নাই । 
*. এ সম্বদ্ধে ভারতীতীর্ঘের অধিকরণ এইরূপ, 
নিমিত্তমেব জ্র্ধ স্তাছুপাদানং চ বীক্ষপাৎ। 
কুলালবন্রিমিত্তং তল্নোপাদানং মৃদাদিবৎ ॥ 
বহু স্তামিত্যুপাদীনভাবোহপি শ্রুত ঈদক্িতুঃ। 
একবুদ্ধযা সর্ববধীশ্চ তন্মাদ্‌ বন্গোভয়াত্মকস্‌ ? 


২১৬ গীতায় ঈশ্বরবাদ । 


বাদরারণ দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদে আকাশ, বায়ু, অগ্সি, অপ. 
ও ক্ষিতি-__এই পঞ্চতৃত যে ব্রহ্ধ-কার্ধ্য, ব্রহ্ম হইতে উৎপর, তাহ! প্রতিপাদন 
করিয়াছেন । 
তম্মাদ ত্রদ্ধকার্ধ্যং বিয়দিতি সিদ্ধম্‌।--২৩।৭ বরন্গসুত্রের শঙ্করতাষ্য। 
২৩১৩ হুত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন, -- 
স এব পরমেশ্বরন্তেন তেনাজ্বন'বতিষ্ঠমালোইভিধ্যায়ন্‌ তং তং বিকারং স্থজতি। *%* 
সোহকাময়ত বহ স্তাং প্রজারে্ন। ইতি প্রস্তত্য সচচ তাচ্চাভবৎ। 
সৎস্প পুরুষ, ত্যৎস্" প্রকৃতিঃ | 
অর্থাৎ, “পরমেশ্বরের যখন স্থষ্টির ইচ্ছা হয়, তখন তিনি সৎ (পুরুষ) 
ও ত্যৎ (প্রকৃতি )রূপে সংভিন্ন হন। তিনি অভিধ্যান করিয়া সেই 
সেই বিকার স্থষ্টি করেন । 
অন্ুলোম ক্রমে স্থষ্টি ও বিলোম ক্রমে প্রলয় সাধিত হয়, ইহাও বাদরায়ণ 
উপদ্দেশ করিয়াছেন ;-- 
বিপর্ধ্যরেণ তু ক্রমোহত উপপদাতে চ।-রহ্মসুত্র, ২৩1১৪ । 
অর্থাৎ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে অপ, অপ. 
হইতে ক্ষিতি-_ইহাই স্যষ্টির ক্রম। 
তন্মাদ বা এতম্মাদ্‌ আকাশঃ সম্ভূত আকাশাদ্‌ বায়ু বায়োরগ্সি রগ্রেরাপঃ অন্ত্যশ্চ 
পৃথিবী উৎপদ্াতে 
প্রলয়ের ক্রম ইহার ঠিক বিপরীত। গ্রলয়ের সময় প্রথমে ক্ষিতি অপ- 
তত্বে, অপ. অগ্রি-তত্বে, অগ্নি বায়ু-তত্বে, বাযু আকাশ-তত্বে, বিলীন হয়, 
এবং সর্বশেষ আকাশ ব্রন্মে বিলীন হয়। ইহাই প্রলয়ের ক্রেম ।* 
৯ বিপধ্যযেণ তু প্রলক্রমোহত উৎপত্তক্রমাদ্‌ ভবিতুম্‌ অর্হতি। তথাহি লোকে 
দৃষ্ততে যেন ক্রমেণ সোপানম্‌ আরড় স্ততো! বিপরীতেন ক্রমেণ অবরোহতীতি। অপি চ 
দৃষ্ঠতে মদ জাতং ঘটশরাবাদ্যপায়কালে মৃস্তাবমপ্যেতি । অস্ত্যশ্চ জাতং হিমকরকাদ্য- 
স্তাবমপ্যেতীতি । অতশ্চোপপদ্যত এতৎ, বৎ পৃথিব্যদ্ত্যো। জাত! সতী স্থিতিকালব্যতি- 


ব্দোস্ত ও গীতা । ২১৭ 


এ সকল কথার পর বাদরায়ণ কি জগৎ রজ্ছু-সর্পের ন্যায় অলীক, 
মায়ার বিজ্স্তণ, বিজ্ঞানমাত্র বলিতে পারেন ? 

জগৎ যদি অলীক, মায়িক-_ইহাই বাদরায়ণের অভিমত হইবে, তবে 
তিনি ব্রহ্গনত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে নিম্নোক্ত আপত্বি-সমূহর 
উতাপনে ও খগ্ডনে এত সুত্র নিয়োজিত করিবেন কেন? বাদরায়ণের 
বিচারপন্ধতি এইরূপ 7-- 

(ক) জগৎ অচেতন ব্রহ্ম চেতন। অতএব, আপত্বি হইতে পারে 
যে, চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগতের উৎপত্তি সম্ভবপর নহে। ইহার 
উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন যে, এ ব্যান্তির ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। কারণ, 
চেতন হইতে অচেতনের উৎপত্তির দৃষ্টান্ত বিরল নহে। যেমন চেতন 
পুরুষ হইতে অচেতন কেশ নথের উদ্ভব দেখা যায় (২/১1৪-১৯ ব্রঃ সঃ )। 

(খ) কুস্তকার যে ঘট সৃষ্টি করে, তাহা দওচক্র প্রভৃতি উপকরণের 
সাহায্যে; ব্রদ্মের যখন উপকরণ নাই, তখন তিনি কিরূপে এই বিচিত্র 
জগৎ সৃষ্টি করিবেন? আপত্তির উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন যে, উপকরণ 
ভিন্নও স্যষ্টি দেখা যায় ১ 

ক্ষীরবদ্ধি। দেবাদিবদপি লোক ।--২1১।২৪-৬ সুত্র। 

ইহাদের ভাষ্য শ্্ীশঙ্করাচার্ধ্য লিখিয়াছেন,_ 

যথাহি লোকে ক্ষীরং জলং ব1 স্বয়মেব দধিহিমভাবেন পরিপমতে, অনপেক্ষ্য 
বাহ্থং সাধনং তথেহাপি ভবিষ্যতি। একন্তাপি ত্র্ষণো। বিচিত্রশক্তিযোগাৎ ক্ষীরাদি- 
বদ্‌ বিচিত্রপরিণাম উপপদ্যতে যথা লোকে দেবাঃ পিতর খষয় ইত্যেবমাদয়ে। মহাপ্রভাবা- 





্রাস্তা হৃপোহদীয়াদাপশ্চ তেজসে! জাতাঃ সতান্তেজোহগীরুঃ । এবং ক্রসেণ সুশ্ং লুক্ষ্ষতরং 
চানন্তরমনস্তরং কারণমগীত্য সর্ব্ং কার্্যজাতং পরমকারণং পরমশক্ত্রং চ স্রদ্ধাপ্যেতীতি 
বেদিভব্যম্‌। ন হি ম্বকারণব্যতিক্রমেণ কারপকারণে কাধ্যাপ্যয়ে। স্যাষ্য১।-_ 

1৩1১৪ ব্রন্মনৃত্রের শঙ্বরভাষ্য | 
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শ্চেতন! অপি সন্ভোহনপেক্ষ্যেব কি বাহাং সাধনম্‌ এশ্বর্যবিশেষঘোগাছ 'অভিধ্যান- 
মাত্রেণ ত্বত এব বুনি নানাসংস্থানানি শরীরাণি প্রাসাঙ্গাদীনি রখাদীনি চ নিমিমাণা 
উপলত্যস্তে * * এবং চেতনমপি ব্রন্মাহনপেক্ষ্য বাহাং সাধনং স্ত এব জগৎ শ্রক্ষাতি। 

“যেমন ছুপ্ধ বা জল কোন বাহ সাধনের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই 
দরধি ও তুষাররূপে পরিণত হয়, ব্রহ্মও সেইরূপ | ব্রক্গ এক বটেন, কিন্তু 
তিনি বিবিধ-বিচিত্র-শক্তিমান্। অতএব, তাহার বিচিত্র পরিণাম অসঙ্গত 
নহে। ** আরও যেমন দেব পিতৃ খষি প্রভৃতি মহাপ্রভাব চেতন 
( পুরুষ ) কোনও বাহা সাধনের অপেক্ষা না করিয়া স্ব স্ব প্রশবর্্য বলে 
সংকল্পমাত্রেই বহুবিধ শরীর, প্রাসাদ, রথ প্রভৃতির সমষ্টি করেন * * চেতন 
ব্রহ্মও সেইরূপ কোনরূপ বাহা সাধনের অপেক্ষা না করিয়া স্বতই জগৎ 
সথা্ট করেন | 

(গ) আপত্তি হইতে পারে যে, জগৎ যদি ব্রন্মের পরিণাম এবং 
ব্রহ্ম যখন নিরবয়ব, তখন হয় সমস্ত ব্রহ্মই কাধ্যরূপে পরিণত ( বিকারগ্রস্ত ) 
হইবেন, অন্তথা তীনাকে সাবয়ব বলিতে হইবে । 

কৃত প্রসক্তি নিরবয়ব্বশব্বকোপো বা ।--২1১২৬ সুত্র। 
ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,__ 
শ্রতেশ্চ শব্মূলত্বাৎ ।--২।১।২৭ শুত্র। 

ন তাবৎ কৃৎমপ্রসক্তিরস্তি । কুতঃ। শ্রুতেঃ। যখৈব হি ব্রন্মণে! জগছুৎপত্তিঃ জয়তে, 
এবং বিকারব্যতিরেকেপাপি বরঙ্গণোইবস্থানং জয়তে। ** "পাদোস্ত বিশ্বা ভূভানি 
ত্রিপাদস্তান্ৃতং দিবি” ইতি চৈবংজীতীয়কাৎ ।__শঙ্করভাষ্য। 

“যে শ্রুতি ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি উপদেশ দিয়াছেন, তিনিই 
বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম বিকারগ্রন্ত না -হইয়। অবস্থান করেন। “তাহার 
একাংশে সমস্ত ভূত; অপর তিন অংশ অমৃত্ত” ; অতএব, ব্রচ্দের বিকারের 
আশঙ্কা অমূলক | 

'(ঘ) পুনশ্চ আপত্তি হই তে পারে যে, ব্রহ্ম যখন বিকরণ ( নিরাকার ), 
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তখন তিনি কিরূপে স্ষা্টি-কার্ধ্য সমাধা করিবেন 1? বাদরায়ণ উত্তয়ে 
নিয়োক্ত শ্রুতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন )-_ 
বিকরপত্বাদ্‌ ইতি চেৎ ততছুক্তস্‌ 1---২1৩।৩১ শৃজ । 
অপাশিপাদে! জবনো! গৃহীত] । 
পশ্ঠত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ শ্বেতা স্বতর ৩১৯ । 
তাহার হস্ত নাই, অথচ গ্রহণ করেন ) পদ নাই, অথচ গমন করেন ? 
চক্ষুঃ নাই, অথচ দর্শন করেন ; কর্ণ নাই, অথচ শ্রবণ করেন |, 

(ও) পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে যে, ভগবান্‌ যখন আপ্তকাম, তখন 
কি প্রয়োজনে_-কোন অভাবের পূরণে তিনি স্থৃষ্টি কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইবেন ? 
উত্তরে বার্দরায়ণ বলিতেছেন,-_ 

লোকবত্ব, লীলা-কৈবল্য্‌ ।--২।১।৩৩ সুত্র । 

শ্থা্টি তাহার লীলাবিলাসমাত্র ; যেমন শিশু প্রয়োজন ভিন্নও ক্রীড়া 
করে, তাহার স্থষ্টিকার্ধ্যও সেইরূপ |” 

(চ) পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে যে, জগৎ যখন বৈষম্যের আধার-__ 
এখানে যখন কেহ সুখী কেভ দুঃখী, কেহ ধনী কেছ দরিদ্রষ তখন এ 
জগৎ যদি ঈশ্বরের রচন| হয়, তবে হয় তিনি পক্ষপাতী, নয় তিনি নিষ্ঠুর। 
ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন,__ 

বৈষম্যনৈর্ঘ.শ্যে ন, সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শরতি।-_২$১1৩৪ ত্র । 

সাপেক্ষো হীশ্বরে বিষমাং স্ষ্টিং নিমিমীতে | কিম্‌ অপেক্ষত ইতি চেৎ। ধর্মাধর্দে 
অপেক্ষত ইতি বদাম£।- শক্করতাব্য | 

“ভগবান্‌ জীবের কর্মানুসারে স্ষ্টি করেন। যাহার নুক্কত আছে, 
তাহাকে সুখী করেন ) যে দুষ্কৃত, তাহাকে দুঃখী করেন । ইহাতে তাহার 
পক্ষপাত ব! নিষ্করুণতার প্রসঙ্গ উঠিতে পারে না! । 

ঘে বাদরায়ণ এই সকল যুক্তি তর্ক, এই সকল প্রমাণ প্রয়োগের 


২২5 শীতায় ঈশ্বরবাদ । 


অবতারণ। করিয়াছেন, তিনি কিরূপে জগৎকে বিজ্ঞানমাত্র, অলীক কল্পনা 
বলিবেন? বিশেষতঃ, যখন তিনি তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের আরস্তেই 
(১৬ সুত্রে) স্বপ্রস্থষ্টি ও জাগ্রৎ-সথষ্টির ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন ।* 
সেখানে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, স্বপ্রস্থষ্টিই মায়াময় 

মায়ামাত্রস্ত কাৎক্রেনান ভিব্যক্ম্থরূপত্বাৎ-+৩।২।৩ শুৃত্র। 

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,_ 

স্বপ্নে ষে সৃষ্টি, তাহা মায়িকমাত্র। তাহাতে সত্যের গন্ধও নাই। 
অতএব ্ববপ্নর্শন মায়ামাত্র। স্ুৃতরাং যে সৃষ্টি স্বপ্রকে আশ্রয় করিয়া উদ্ভূত 
হয়, তাহা! আকাশাদি স্ষষ্টির ন্যায় পারমার্থিক নহে__ইহাও প্রতিপন্ন 
হইল।” তবে আর জগৎ মিথ্যা কিরূপে বলা যায়? 

জগৎ সত্য কি মিথ্যা__-এ সম্বন্ধে বাদরায়ণ আপন মত অন্যত্র স্পষ্ট 
ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। অতএব, এ বিষয় লইয়! বিবাদ হওয়া উচিত 
নহে। বাদরায়ণ বলিয়াছেন, | 

নাতাব উপলন্ধেঃ ।-২1২।২৮ নুত্র। 

ইহার ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন,__ 

ন খবতাবে বাহস্তার্থস্ত অধ্যবসাতুং শক্যতে। কণ্মাৎ। উপলক্বেঃ। উপলভ্যতে 
হি প্রতিপ্রত্যয়ং বাহ্যোহর্থঃ স্তস্তঃ কুড্যং ঘটঃ পট ইতি। 

“জগতের অভাব_ জগৎ নাই, এরূপ নিশ্চয় কর! যায় না। কেন? 
যে হেতু আমর! প্রত্যেক চিরবৃত্তি্তইগ্বাহ্‌ বস্তর উপলব্ধি করি-_স্তস্ত, 
ভিত্তি, ঘট, পট ইত্যাদি। অন্তর বাদরায়ণ বলিতেছেন,__ 

ভাবে চোপলব্ে1--২।১।১৫ সুত্র । 
ন ভাবোইনুপলব্ে:। ২২1৩০ শুত্র । 
“ষে বস্ত আছে, তাভারই উপলব্ধি হয় ) যে বস্তু নাই, তাহার উপলব্ধি 





* এ প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের বেদান্তদর্শন অধ্যারের -১৬৯ পৃষ্ঠা সষ্টব্য। 
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হয় না। অতএব বাদরাদ্নণের সিদ্ধান্ত এই যে, যখন জগতের উপলব্ধি 
হইতেছে, তখন জগৎ আছেই । ইহাতে এ কথা বলা হইল না যে, জগৎ. 
যেরূপে প্রতীত হইতেছে, জগৎ বস্ততও সেইরূপ। ফুল বা পর্বত আমর! 
যেরূপ দেখিতেছি, ফুল বা৷ পর্বত যে বাস্তবিক সেইরূপ--এ কথা কোন 
দার্শনিকই বলিবেন না । কিন্তু যখন পর্ধতের ও ফুলের উপলব্ধি হইতেছে, 
তখন ফুল ও পর্বত বলিয়৷ যে কোন কিছু বস্ত আছে, ইহা সুনিশ্চিত । 

সত্য বটে, বাদরায়ণ__ 

তদনভ্তত্বম আরম্তণ শবাদিভ্যঃ 1--২1১।১৪ সুত্র | 

এই স্থত্রে, জগৎ ও ব্রহ্ম অনন্য (অভিন্ন)__এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন, 

এ স্থলে তাহার লক্ষ্য নিয়োদ্ধত ছান্দোগ্য শ্রুতি-_ 
যথ। সোম্যৈকেন মৃত্পিগ্ডেন সর্ধবং মুগ্সয়ং বিজ্ঞাতং স্তাৎ। বাচারস্তণং বিকারে! 

নামধেয়ং মৃত্তিকিত্যেব সত্যম্‌। এবং সোম্য সআদেশঃ। 

“যেমন একমাত্র মুৎপিগ্কে জানিলেই সমস্ত মৃণ্য় পদার্থকে জানা 
যায়, কারণ, বাক্যের আরম্ভ, বিকার, নামের প্রভেদমান্র-মৃত্তিকা ইহাই 
সত্য; ব্রহ্ম বিষয়েও সেইরূপ উপদেশ।” অর্থাৎ, এক ব্রক্ষকে জানিলেই 
সমস্ত পদার্থ জানা যায়। ইহার ত্বারা জগৎ যে বিজ্ঞানমাত্র, অলীক 
অবস্ত__ইহা! ত, বলা হইল না। এইমাত্র বল! হুইল যে, জগতে ও ত্রহ্গে 

নামরূপের প্রভেদ-__উভয়ে স্বন্ধপতঃ অভির । 
যেষন কুগ্ুল বলল প্রভৃতি স্বর্ণালঙ্কার সকলের মধ্যে আকারের ও 
সংজ্ঞার প্রভেদ থাকিলেও রাসায়নিকের দৃষ্টিতে তাহার! স্বর্ণ ভির আর 


*. জর্দান্‌ দার্শনিকেরা যে সি ০50290000 ও চ)১6730028207এর তেদ নির্দেশ 
করিয়াছেন, সে মত ইহার অনুযপ । হারবার্ট স্পেন্সরের অনুমোদিত [5082805৫ 
8:5801800 ইহারই প্রতিধ্বনি | শক্বরাচার্য অনেক স্থলে ব্যবহার ব1 ব্যাবর্ত এবং 
পরমার্থের হে প্রতেদ করিয্লাছেন, তাহার সহিত এ মতের সামঞ্জন্ত কর! যায়। 


২২২ গীতান্ব ঈশ্বরবাদ। 


কিছু নহে,--তাহাদের মধ্যে নাম ও রূপের মাত প্রভেদ্-_কিন্তু সে 
প্রভেদসন্বেও তাহার! স্বর্ণ বই আর কিছু নহে, সেইকপ জগৎ বিবিধ- 
বৈচিত্র্যময় হইলেও ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নহে। জগৎকে ব্রদ্ধের 
প্রক্ৃতি'-ত্রন্মের প্রকার বা বিধা (4908০)--ইহা। স্বীকার করিলেই 
এ কথার যথেষ্ট সমর্থন হয়; তজ্জন্ত জগৎকে অলীক বলার প্রয়োজন 
হয় না। 

আমর! পূর্বে দেখিয়াছি যে, প্রধান (1190097 ) ও পুরুষ (97171 
বা £০:০০)-_যাহাদের সংযোগে এই জগৎ, সেই প্রধান ও পুরুষ__ 
ব্রচ্মেরই পরা ও অপর৷ প্রকৃতি মাত্র । 

যা পরাপরসংভিন্নপ্রকৃতিন্তে সিন্ক্ষয়! । 

ব্রহ্দের যখন সিস্থক্ষা (স্থষ্টির সংকল্প ) হয়, তখন তাহার প্রক্কৃতি 
পরা ও অপর! রূপে- প্রধান ও পুরুষ রূপে সংভিন্ন হয়। কিন্তু 
তাহ! হইলেও এই প্রধান ও পুরুষ তঃ ব্রন্ষের প্রকৃতি বা প্রকার 
(4599০) ভিন্ন আর কিছুই নহে। থে যাহার প্রকার, সেকি 
তাহা হইতে ভিন্ন হইতে পারে? তাহাকে ত তাহা হইতে অনন্ত 
(অভিন্ন) বলাই সঙ্গত। অতএব, জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলা 
অনঙ্গত নহে; এবং এরূপ বলাতে জগতের যিথ্যাত্ব সথচিত হয় না। 

এই ভাবে দেখিলে, বাদরায়ণ নিসা ব্রহ্ম ভিন্ন অন্ত 
বস্ত নাই, 

তথান্তপ্রতিযেধাৎ ।---৩২1৩৬ স্যত্র । 

-_তাহারও সুন্দর মীমাংসা হয়। জগতে যাহা কিছু আছে, তাহ 
হয় প্রকৃতি, না হয়, পুরুষ); জগতের যে কিছু পদার্২--এই উভগ্বের 
এক কোটিতে পড়িবেই পড়িবে। সেই প্রকৃতি ও পুরুষ যখন ব্রন্ষেরই 
প্রকার বা বিধ!, তখন -এক ত্রহ্ম ভিন্ন আর ফি আছে, ব! থকিতে 


বেদান্ত ও গীতা । ২২৩ 


গায়ে? তিমিই ”একমেবাদ্িতীয়ম্‌” তিনি ব্যভীত “নানা” কিছু নাই। 
কিন্তু ইহা দ্বারা ও জগতের ধিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হয় না। « 
বিশেষতঃ, যখন .ইহার পরবত্বী শ্যত্রেই বাদরায়ণ বলিতেছেন,__ 
অনেন সর্বগতত্বম আয়ামশব্দীপিত্যঃ --৩/২1৩৭ সুত্র 
অর্থাৎ, “ত্রহ্ম সর্বগত- শ্রুতি এইন্প উপদেশ দিয়াছেন।” এখন 


৯. “তথান্থপ্রতিষেধাৎ' ৩।২।৩৬ সুত্র । 

এই হুত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচাধ্য লিখিয়াছেন,_-'তথান্প্রতিষেধাদপি ন ব্রহ্ষণঃ পরং 
বন্তস্তরমন্তি ইতি গম্যতে । তথাহি স এব অধস্তাৎ। * * ব্রদ্মেবেদং সর্ব্যম্‌ * নেহ নানান্তি 
কিঞ্চন * যন্মাৎ পরং নাপরম্‌ অস্তি কিঞিৎ* ইত্যেবমাদীনি বাক্যানি ন্বপ্রকরণস্থাম্- 
্যার্থত্বেন পরিণেতুমশক্যমানানি ব্রক্গব্যতিরিক্তং বন্তত্তরং বারয়স্তি।' রামানুজ কিন্তু এ 
সৃত্রের অন্তরূপ অর্থ করিয়াছেন,_“ঘৎ পুনরুক্ত; ততো! যদ. উত্তরতরং পরাৎপরং * অস্তি 
তন্নোপপদ্যতে ; তাত্রেব ততোইস্তস্ত পরস্ প্রতিষেধাৎ 'বম্মাৎ পরং নাপরমন্তি কিঞ্িদিতি। | 

এইরূপ, “তদনগ্থত্বম্‌ আরম্তণ শব্দাদিভ্য£' এই সৃত্রের ভাষ্যে রামানুজ বলেন, 

তম্মাৎ পরমকারণাৎ ত্রক্মণোহনস্তত্বং জগত আরম্তণশব্দাদিস্কাঃ। * এতানি হি 

' ৰাক্যানি চিদচিদাস্বকন্ত জগতঃ পর্মাদ্‌ বরহ্মণোইনন্তত্বম্‌ উপপাদয়স্তি * * কৃতনন্য জগতো। 

ব্র্গককারণত্বং কারণাৎ কাধ্যস্ত অনন্যত্বং চ হৃদি নিধায় কারণভূতত্রহ্মবিজ্ঞানেন কার্য্য- 
তূতন্ত সর্বন্ত বিজ্ঞানে প্রতিজ্ঞাতে সতি * * জগতে! ত্রদ্দেককারণতাম্‌ উপদেক্ষান্‌ * * 
অতে। ঘটাদ্যপি. মৃত্তিকেত্যেব সভ্যং মৃত্তিকা ভ্রব্যম্‌ ইত্যেব সত্যং প্রমাণেন উপলত্যত 
ইত্যর্থঃ। ক 

শঙ্করের ব্যাথ্যা ভিন্নরূপ-_ 

কার্ধযমাকাশাদিকং বহুপ্রপঞ্চং জগৎ; কারণং পরং ব্রন্ধ। তন্মাৎ কারণাৎ পরমার্থ- 
তোইনন্যত্বং ব্যতিরেকেপাভাবঃ কাধ্যহ্যাবগম্যতে। * * তত্র শ্রতাদ্‌ বাচারভ্ভপশবাদ্‌ 
বা্টত্তিকেইপি ব্রক্গব্যতিরেকেণ কা্যজাতন্তাভাব ইতি গম্যতে | % * যথা চমৃগ্গতৃফিকো- 
দকাদীনাম্‌ উরাদিভ্যোহনম্যত্বং দৃষ্টনষটন্বরপত্বাৎ শ্বরূপেণ অনুপাধ্যত্বাৎ এবমত্ত তোগ্য- 
ভোক্কাাদি-প্রপঞ্চজাতন্ত ব্রদ্ধব্যতিরেকেণাভাব ইতি স্রষ্টব্যম্‌। 


২২৪ গীতায় ঈশ্বরবাদ । 


*সর্বাশ (জগৎ) যদি অলীক বিজ্ঞানমাত্র হয়, তবে ব্রহ্ম সর্বব্যাপী 
হইবেন কিরূপে ? অথচ, শাস্ত্র ভূয়োভূয়ঃ তাহাকে সর্বব্যাপী বলিয়াছেন । 
আকাশবৎ সর্ধবগতশ্চ নিত্যঃ। 

“তিনি নিত্য, আকাশের স্তায় সর্বব্যাপী ।” 
নিত্যঃ সর্ধ্বগতঃ স্থাণুরচলোহযং সনাতনঃ। 
“তিনি নিত্য, তিনি সনাতন; তিনি স্থাণু, অচল ও সর্ধগত। 






ভূমিকা 


নীতা অতি অপূর্ব গ্রস্থ। জগতেন্ন সাহিত্যে এরূপ উৎকুষ্ট ও উপাদেয় 
গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই। গীতার আঙ্লতন বৃহৎ নহে) গীতাতে মাত্র 
সাত শত শ্লোক; তথাপি গীতা সর্ধধর্ের সার, সকল শাস্ত্রের সারাখ- 
সার। যেমন সমুত্রন্থনে অমৃত উৎপর হইয়াছিল, তেমনি শাস্সমুত্র 
হখিত হইয়া এই গীতামৃত উত্থিত হইয়াছে । সেই জন্যই প্রাচীনের! 


“গীত। গীতা কর্তব্যা কিম শাস্তবি্তরৈঃ (৮ 

গীত। স্ুুগীতা করা উচিত ; অন্য বিস্তর শাস্ত্রে প্রয়োজন কি? 

গীতার একটা বিশেষত্ব_ইহার সার্ববভৌমতা | গীতায় সাম্প্রদায়িকতা 
অথবা সন্কীর্ণতার লেশমাত্র নাই। সেই জন্ত সকল শ্রেণীর দার্শনিক, 
সকল সম্প্রদায়ের সাধক গীভাকে সমান আদরের চক্ষে দেখেন। গীত! 
বিশ্বতোমুখ গ্রস্থ। কি কর্মী, কি জ্ঞানী, কি যোগী, কি ভক্ত, সকলেরই 
পক্ষে গীত৷ তুল্য উপাদেয় । ৃ 

এরূপ হইবার প্রধান কারণ__গীতার ব্যঞজনা শক্তি।* গীতায় 
একাধারে সকল সার সত্যের সমাবেশ দৃষ্ট হয় । গীত! সত্যের সুর্য্যস্বরূপ। 
হুর্ধ্যে যেমন সকল বর্ণের সমন্বয় 1-_সেইজন্ত যে ফুল যে বর্ণ প্রতিফলিত 
করিতে সমর্থ, হুর্্যকিরণে সে ফুল সেই বর্ণই ধাকসণ করে। সুর্য বদি 
সকল বর্ণের সময় না হইয়া, নীল, পীত বা হরিৎ হইডেন, তবে ভি 


ক ইংরাজিতে বাহাকে 288960560৩৬ বলে । 
+ নূর্য্য সপ্তাঙ্থ ; নীল, গীত, লোহিত প্রস্কৃতি সপ্ত যুলবর্ণ ( ₹8505810. ০0808 ) 
তাহার বাহন। ৪৫5৮ দি 


হ " .. গীতার ঈশ্বরবাদ। 


রণ্ডের পুষ্প সে আলোকে প্রকাশিত হইতে পারিত না। সেইরূপ গীতা 
লমস্ত সার লত্যের সমন্বর না করিয়া সত্যের একদেশ বা অংশ মাত্র 
করিতেন, তবে কি গীতার শুত্রালোকে বিশ্বজনের চিত্ত উদ্ভাসিত 







বিদেশে এই শীতাগ্রন্থ নানাজনে নানাভাবে . আলোচন! 
করিয়াছেন) তথাপি এখনও গীতাসম্বন্ধে চরম কথা বলা হয় নাই। 
কখনও হইবে কিন! জানি না। কারণ যে গ্রন্থসন্বন্ধে উক্ত হইয়াছে__ 

[ও “ব্যাসে। বেত্তি ন বেত্তি বা” 

“ব্যাসদেব হয় ত জানেন, কিংবা তিনিও জানেন না”, সে গ্রন্থের 
রহন্ঠোদবাটন মনুষ্বের সাধ্যায়ত্ত নহে। বস্ততঃ গীতার শুভ্রজ্যোতিঃ আমর 
দৃষ্টিগোচরেই আনিতে পারি না। কারণ, আমর! নিজ নিজ শিক্ষা € 
সংস্কারের বশে গীতাকে রঙিল কাচের মধ্য দিয়া দেখি; তাহার ফলে গীতা; 
সু্রজ্যোতিঃ রঞ্জিত হুয়া আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হয়। আমাদে' 
প্রত্যেকেরই চক্ষের উপর এর রঙিল কাচ রহিয়াছে; অতএব আমরা € 
কখনও গীতার মর্মোদবাটন করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা অল্প। 

এ দেশে বহুকাল হুইতে নান! দর্শনশান্ত্র প্রচলিত আছে। তাহাতে 
. ধীমান্‌ দার্শনিকগণ বুদ্ধির দ্বারা সত্যনির্ণরর করিবার প্রয়াস করিয়াছেন 

“আধুনিক পণ্ডিতগণও দৃঢ়তার সহিত শী পথেই বিচরণ করিতেছেন 
তাহারা কোনদিন গন্তব্যস্থানে পঙ্ছছিতে পারিবেন কি না, আমার সন্দে 
হয়। কারণ, সত্যনির্ণয়ের পথ ইহা নহে। দার্শনিকের সম্বল তর্ক + তর্কে 
ফল-_বাদ, জল্প, বিতওা, কলহ। কিন্তু তর্কের দ্বারা কখনও সত্যনি' 
হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন . 

“নৈষ। তর্কেণ মতিয়াপনের।” 

“তর্কের দ্বার! তন্বজ্ঞান লাভ হুয় না 1 


ভূমিকা | হি 
ভগবান্‌ বাদরায়ণও ব্রহ্স্্রে তর্কের অপ্রতিষ্ঠা খ্যাপন করিয়াছেন ।* 
উহার ভাসতে প্রীশঙ্করাচাধ্য লিখিয়াছেন, লোকে বুদ্ধির উপর নির্ভর 
করিয়া যে তর্ক উত্থাপন করে, সে তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। কারণ, এক 
বুদ্ধিমানের অনুমোদিত তর্ক, অপর বুদ্ধিমান্‌ নিবাস করেন। পক্গান্থারে, 
স্তীহার তর্কও তৃতীয় বুদ্ধিমান্‌ কর্তৃক খণ্ডিত হয়। অতএব তর্কের শেষ 
কোথায় ? 1 
সেইজন্ শান্ত্কারদিগের উপদেশ এই, অত চরমততের বিচারসথলে 
তর্কের প্রয়োগ করিবে না । $ 
' খধিদিগের অন্থমোদিত সত্যনির্ণয়ের প্রণালী, দার্শনিকের প্রণালী 
হইতে সম্পূর্ণ স্বতত্ত্র। সে প্রণালীর ক্রম--শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। 
যে সকল সত্য চরম সত্য, (যাহাদিগকে হার্বাট স্পেন্সার অজ্ঞেয়ের কোটাতে 
ফেলিয়াছেন) সে সকল সত্য কথনও প্রত্যক্ষ অথবা অনুমানের বিষয় 
হইতে পারে না। আমাদের এরূপ কোন ইন্জ্রিয় নাই, যাহার দ্বারা 
আমরা চরমসত্যকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি। অনুমান প্রত্যক্ষমূলক । 
আমাদের সাধ্য কি যে, আমরা তর্ক ও যুক্তি দ্বারা চরমসত্যের অবধারণ 
করিব? অতএব সাধারণ মন্ধুষ্যের পক্ষে চরমসত্যনির্য়ের একমাত্র 
উপায় আপ্তবাক্য। আস্ত অর্থে ভ্রমপ্রমাদশূন্ত পুরুষ, ধিনি তবৃষ্ট 
ছারা চরমদত্যের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন। তাহার উপদেশই 


* তর্ক প্রতিষ্ঠানাদপ্যন্তথানুমেরমিতি চেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গ; ।__ত্ক্ষন্ুতর ২1১।১১। 

1. নিরাগমাঃ পুরুযোৎপ্রেক্ষামাত্রনিবন্ধনাত্তর্ক! অপ্রতিষ্ঠিতা৷ ভবস্ধি। উৎপ্রেক্ষায়] 
নিরঙ্কুশত্বাৎ। তথাহি-_কৈশ্চিদভিযুক্ৈর্যকেনোৎপ্রেক্ষিতান্তর্কা অভিযুক্ততরৈরস্ম্ৈরাভান্ত- 
মনে। দৃষ্তন্তে। তৈরপৃাৎপ্রেক্ষিতাঃ সন্তত্ততোইন্টৈরাান্তত্ত ইতি ন প্রতিিতত্বং তর্কাপাং 
শক্যমাশয়িতুং পুরবসতিবৈ্সপ্যাৎ । এ নুত্রের শঙ্করভাব্য। 

$ অধিস্ত্যাঃ খলু, হে ভাবা ন তা-্তর্কেশ যোজয়েখ। 


| গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


আণ্ুবাক্য। খবিরা আখ 7 সেইজন্ত তাহাদের প্রচারিত শ্রুভিস্থতি 
প্রভৃতি শীস্তাই চয়মসত্যনির্ণরের একমাত্র প্রমাণ । সেই শান্তবাক্য "শ্রবণ 
করিতে হইবে, এবং লেই শ্রত বাক্যসমূছের পরস্পর সমন্বয় করিয়া 
“মনন করিতে হইবে; পরে তৎসন্বন্ধে একান্ত ও একাপ্রচিত্বে ধ্যান 
( পনি্দিধ্যাসন+ ) করিতে হুইবে। তবেই সত্যনির্ঘর হইছে। ইহাই 
খষিদিগের অনুমোদিত সত্যনির্ণয়ের প্রণালী । ১ 
“ঞোতবাঃ শ্রদ্িবাক্যত্যে। মস্তব্যশ্টোপপত্তিভিং। 
মন্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতর$ 7৮ 
'শ্রুতিবাক্য শ্রবণ করিবে। যুক্কির * দ্বারা মনন করিবে। পরে সতত 
ধ্যান করিবে। এইরূপে (সত্যের ) দর্শনলাভ হয় । 
এই গ্রন্থে আমি যথাসাধ্য প্র প্রণালীরই অনুসরণ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছি। কারণ, আমার বিশ্বাস যে, গীতার প্রর্কত মন গ্রহণ করিতে 
হইলে, কেবল তর্কযুক্তির আশ্রয় লইলে চলিবে ন|। গীতা শ্রন্ধাসহ্কারে 
শ্রবণ করিয়৷ তাহার অর্থ মনন করিতে হইবে, এবং পরে একাগ্র ও 
নিবিষ্ট হইয়া তাহার মর্ম নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। তৃবেই ক্থঞ্চিং 
শ্নীতার সারসত্য আমর! হুদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব। 





- :* যুক্তি অর্থে কেবল তর্ক নহে। ভগ্গবান্‌ যন বলিয়াছেম-স্ 
পআর্যং ধর্ম পদেশঞ 'বেরশাস্বা বিরোধিশা । 
হন্তেশানুসহতে হ ধর্ছং বেদ নেতয়ঃ 11” ১২শ অধ্যায়। ১৯৬৭ 
খিনি বেদশায়ের অবিরোশী ভর্কের টানি নর ত করেন, তিনিই 
সত্য নিরণন কছিতে পারেন ; জপরে পায়ে নং । 


প্রথম অধ্যায়। 
ষড় দর্শনের স্কুল কথ! । 

এ দেশের মুখ্য দর্শন ছয়ট-_্তায় ও বৈশেধিক, সাংখ্য ও পাতঞ্জল, 
ূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংদ! বা বেদান্ত । প্রত্যেক দর্শনই হুত্রাকারে 
গ্রথিত। এই হুত্র সকল কখন প্রথম রচিত বা সংকলিত হইয়াছিল, 
তাহ! নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে এ কথা নিঃসংশয়ে বল! যাইতে 
পারে যে, ধড়দর্শন এখন আমর! যে আকারে পাইয়াছি, তাহা! বহু 
শতাব্ধী ধরিয়৷ দর্শন-আলোচনার চরম ফল। তৎপূর্বেও সম্ভবতঃ এই 
সকল দর্শন সংক্ষিপ্ত হুজাকারে বিদ্যমান ছিল। নুগ্রাটীন উপনিষদ 
বৃহদারণ্যকে তদানীং প্রচলিত বিদ্যাভেদের উল্লেখ-গ্রসঙ্গে এক হৃত্র- 
সাহিত্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়-_ 

অন্ত মহতো। ভূতন্ত নিশ্বসিতমেতৎ বদ খগ্বেদে বজূর্বেদঃ সামবেদোহধর্ববাজিরস ইত্ডি- 
হাসঃ পুরাপং বিদ্যা! উপনিষদ: ক্লোকাঃ হৃত্রাণি « %।--২181১০। 

কে বলিবে এই “কুত্রাণি * অধুনা শ্রচলিত দর্শন সমূহের পূর্বরূপ 
নহে? 

বৃহদার্যক.গীতার পূর্ববর্তী গ্রস্থ। অতএব এরূপ সিদ্ধান্ত করা 
অসঙ্গত নহে যে, ঘখন গীতা! রচিত হয়, তখন বড় দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য 
ভারতীয় বিদ্বৎ-সমাজের অপরিজ্ঞাত ছিল না। অবস্ত, এ কথা সাহস 
করিয়া বলা যায় না যে, এক্ষণে এই দর্শনসমূহ যে আকারে প্রচলিত আছে, 
গীতা-রচনার সময়েও তাহাদের সেই 'আকারই বিস্তধান ছিল। কারণ, 
প্রথম সংকলনের পর প্রত্যেক দর্শনই যে অল্প বিস্তর পরিবর্ধিত ও 

* বৃহদারপ্যকের অন্ততরও “দুত্রাশি'র উল্লেখ আছে ।--( ৪1১1২ ও ৪141১১ ) ্‌ 


৬ নীতা ীখরবায। 


রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট হেতু আছে।* কিন্তু 
তাহা! হইলেও গীতা-রচনার সময়, ফড়দর্শনেরই মূল প্রতিপাদ্য যে স্ুধী- 
মণ্ডলীর মধ্যে প্রচারিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। 

প্রত্যেক দর্শনেরই ভিত্বি-_ছুঃখবাদ। সকল দর্শনকারেরই মতে 
সংসার ছুঃখের আলয়। সংসারে বতটুকু হুখ আছে, তাহা যে শুধু 
ক্ষণস্থায়ী, এমন নহে) তাহা ছুঃখের পূর্বরূপমাত্র। সে সুখে জীব কখনও: 
সন্ত হইতে পারে না। তাই সে ছুঃখনাশের জন্ত নানা উপায় অন্বেষণ 
করে। কিন্তু জীব যে উপায়ই অবলম্বন করুক ন| কেন, তন্থারা সে 
সংসারছুঃখের আক্রমণ এড়াইতে পারে না। অথচ, ছুঃখনাঁশ জীবের একাস্ত 
ঈদ্সিত, ছুঃখহানিই জীবের পরম পুরুযার্থ। সেই দুঃখহানির প্রকষ্ট উপায় 
উদ্ভাবনের জন্ই দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন । অতএব দর্শনের আরস্ত ছুঃখবাদে 
এবং দর্শনের সমাপ্তি ছুঃখনাশে । 1 





*. এ সম্বন্ধে পণ্ডিত ম্যাক্সমূলর (0193 21516: ) তাহার হিন্দুদর্শন গ্রন্থে এইরূপ 
লিখিয়াছেন__ 
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বড়বর্শনের স্থূল কথা। : 


সকল দর্শনই ছুঃখবারণের উপায় নির্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু সকলের 
নির্ধারিত উপার একরূপ নহে। ভিন্ন ভিন দর্শনকার ভুঃখহানির ভিল্প ভিন্ন 
উপার নির্ধারণ করিয়াছেন। যথাস্থানে তাহ! আলোচিত হুইবে। 
গীতার আলোচনা করিলে দেখ! যায় ষে, গীতাও ছুঃখবাদের সমর্থন 
করিয়াছেন। গীতার মতেও সংসার ক্ষণতন্থুর ও ছুঃখের আলয়। 
পপুনর্জন্ ছুঃখালরম্‌ অশীঙ্বতম্‌।” * সীতা ৮১৫। 
'  “অনিত্যম্‌ অন্থথং লোকম্‌ ইমং প্রাপ্য ।” শীত! ৯৩৩) 
'অনিত্য ও অস্ুখকর এই লোকে আসিয়া ।” 
“ৃত্যুসংসারসাগরাৎ।” গীতা ১২৭। 
বৃত্যগ্রন্ত সংসারসমুদ্র 
“ৃত্যুসংসারবন্্বনি।” শীত »1৩। 
নৃত্যুপীড়িত সংসারপথে । 
“জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিছ্ঃখদৌবানুদর্শনয্‌ ৷” গীত] ১৩/৮। 
(জ্ঞানী সংসারকে ) “অন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিরূপ ছুঃখদোষে দুষ্ট উপলব্ধি 
করেন ।” 
গীতায়ও ছুঃখনাশের উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সে উপায়ের 
সহিত দর্শনোক্ত উপায়ের তুলন! করিলে একটী প্রভেদ লক্ষিত হয়। সে 
প্রভেদের মূলস্থত্র গীতার ঈশ্বরবাদ। গীতা ছুঃখহানির উদ্দেস্তে যে বিবিধ 
উপায়ের উপদেশ করিয়াছেন, সে সকলেরই কেন্স্থানে- ঈশ্বর ৷ দর্শন- 
শাস্ত্রো্ত উপায়সমূহের সহিত গীতোক্ত উপায়ের ইহাই মন্মাস্তিক প্রভেদ। 
দর্শনশান্ত্রের আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, এক 
উত্তর মীমাংসা বা! বেদাস্তদর্শন ভির, অন্তান্ট দর্শনের উদ্ভাবিত ছুঃখ- 


* অশান্ত. ক্ষপত্তনুর । 





৮. ৃ নীতা ঈশ্বরবা । 


হামিক় প্রপালীর সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক বড় ঘনিষ্ঠ নছে। সাংখ্যে ও 
পু্ব-নীষাংসায় ভে। ঈশ্বর প্রত্যাখ্যাতই হইয়াছেন । ভ্তার ও বৈশেষিক- 
দর্শন ঈশ্বরের প্রতিপা্নন করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভাহাদের উপধিষ্ট 
উপায়ধের সহিত ঈশ্বরের কোনরূপ সন্বন্ধ নাই। পাতঞ্জলদর্শন খফিও 
ঈশ্বরকে যোগপ্রণালীর সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু সে দর্শনে 
ঈশ্বরের স্থান অতিশয় গৌণ। জশ্বরই বেদাস্তরর্শনের প্রতিগাস্ত বটেন, 
তথাপি বোদাস্তের প্রণালীতে এবং গীতার প্রণালীতে প্রন্থেদ অল্প নহে। 
ক্রমশঃ এ সকল প্রসজ্গের বিভৃত আলোচনার প্রবৃত্ত হইব। | 
ষড়দর্শনের সবিশেষ আলোচনা করিলে এই ধারণা ক্রমে ক্রমে 
হ্বদরে বদ্ধমূল হয় যে, অশেষ জ্ঞান গবেষণা ও মৌলিকতার আধার 
হুইলেও সেই সেই দর্শনের মধ্যে কি এক অসম্পূর্ণতা, কোন্‌ এক 
অভাব রহিয়! গিয়াছে । আর গীতা সেই সকল দর্শনশান্ত্রের মুখ্য 
প্রতিপাস্ত অঙ্গীকার করিয়া লইয়৷ তাহার মধ্যে এমন একটা: অপূর্ব 
বন্তর সংযোগ করিয়! দিয়াছেন যে, তাহার ফলে সেই অভাবের মোচন 
হইয়াছে, সেই অসম্পূর্ণতার পূরণ হইয়াছে । একটী বৈজ্ঞানিক দৃষ্া- 
স্তের সাহায্যে এ কথ! বিশদ কর! যাইতে পারে। সময়ে সময়ে দেখা 
যায় যে, একট! রাসায়নিক ভরবে (01190710981 5016100 ) বছ পদা- 
খের সমাবেশ সন্বেও, শতচেষ্টাতেও কোনমতে দানা (০5081) বাধিতেছে 
নাঃ কিন্ত যেমনি কোন বিশেষজ্ঞ রসায়নবিৎ সেই. রাসায়নিক ভ্রবে 
একটী বিশেষ বন্তর সংযোগ করিয়া! দিলেন, অমনই তাহাতে অতিক্রত 
ছুন্বর দানা রীধিয়া গেল। সেইরূপ দর্শনশান্ত্রে অনেক চিন্তা, বিচার 
ও গবেষণা থাকিলেও তাহার অন্পূ্ণভা দূর হয় নাই; কিন্তু গীতা 


ঈ্বরবাদরূপ একটা অপূর্ববস্তর সংযোগ করিয়া দিয়া অতি সহজে . 


কে হর কাজ এ কথা করষপঃ পরিশুট হুইৰে। 


্যায়দর্শন ও গীতা । রাড 


নগ্জি গতাি রাত তারি 
ভারদর্শনের বিশেষত্ব পঞ্চাবয়ব ভ্তার় বা 5311981577এর গ্রতিপাদনে। 
বৈশেধিকের বিশেষত্ব পরমাণুবাদে। তাহার মতে পরমাথু নিত্যপদার্থ । 
বস্তুতঃ কিন্তু পরমাথু অনিত্য, ইহা সাংখ্যদর্শনের ভন্মানস্থানীয়। যেখানে 
্টায়-বৈশেষিকের শেষ, সেখানেই প্রকৃত দর্শনের আরম্ভ। সেইজন্ত 
বিস্তারপ্যমুনি তৈত্তিরীয় উপনিষদের দীপিকায় লিখিরাছেন, মূলকারণ 
পরবন্ধ হইতে উৎপর় আকাশ, কাল, দিক্‌ ও পরমাণু স্থাপিত হইঘার 
পয ভাহাদের উত্তরকালীন যে স্ষৃষ্টি তাহাই গৌতমাদির শি 
প্রণালীতে স্থাপিত হইতে পারে ।* 

্তা়দর্শনের ভিত্তি মহরধিগোতম প্রণীত স্তায়্ত্র। ইহা পাঁচ অধ্যায়ে 
বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ের ছুই পরিচ্ছেদ। ইহাদিগকে আহ্িক 
বলে। ভ্তায়দর্শনের বান্ঠায়নপ্রণীত প্রাচীন ভাষ্য আছে। তাহার 
উপর উদ্ভোতকরের _্ায়বার্তিক, বাচস্পতিমিশ্রের ভাৎপরধাটাক। ও উদ 
নাঁচার্যের তাৎপধ্যপরিশুদ্ধি প্রচলিত আছে। 

স্কারদর্শনের মতে সংসার ছুঃখময়। নুখও ছুঃখান্ুষক্ত, অতএব গোৌখ- 
রূপে সুখকেও ছুঃংখ বলিয়া গণ্য করা উচিত। জঙন্গিলেই ছুঃখ। 
তা তত আর্য উত্তরাবীন। কৃত মাহথাপরকারেণ ্যবিষটতাম্‌।"__ 

 কুগুবলী ১ম খও, “তন্মাহ! বা। এতন্যানাস্থব আকাশ; সভ়ৃতঃ” এই অংশের দীপিকা । 


1 দোষ: নর্বাং ছুঃখেব অনুবিদ্ধম্‌ ইতি পঞ্ন্‌ ছখং জিহাঙ্ছ উ্মিনি দুঃখী 
নির্বিদ্যতে নির্ধিয়ো বিরজ্যতে বির্প্চ বিনুচাতে (১1২১ পুজের বাংজজারন ভাষ্য । 


১৫ গীতায় ঈশ্বরবাদ । 


.- যদি ছুঃখের নাশ করিতে হয়, তবে জন্মের বারণ করিতে হইবে। জন্মের 
হেতু প্রবৃত্তি। জীব প্রবৃত্বিরই বশে কর্ম করে; তাহার ফলে তাহাকে 
জন্মগ্রহণ করিতে হয়। প্রবৃত্তির হেতু কি? পদোষ”। এই দোষ 
ভ্রিবিধ-_রাগ, দ্বেষ ও মোহ। রাগ (আসক্তি), বিছেষ ও মোহ 
( প্রমাদ) ভিন্ন কোন বিষয়ে জীবের প্রবৃত্তি হয় না। এই দোষ 
আবার মিথ্যাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন। অতএব মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদসাধন 
করিতে ন! পারিলে ছুঃখ নিবৃত্বির উপায় হইবে ন!। 

ছুঃখ-জন্স-প্রবৃত্তি-দোষ-মিখ্যাজ্ঞানানাম্‌ উত্তরোত্তরাপায়ে তদনস্তরাপায়াদপবর্গঃ ।_ 
স্যার ; ১১২ & 

মিথ্যান্তান উচ্ছেদের উপায় কি? ন্তানধদর্শন বলেন যে, তত্বজ্ঞান 
' ভিন্ন মিথ্যাঙ্ঞানের নাশ হয় না। অতএব তত্বজ্ঞান লাভ করিতে 
পারিলেই জীব নিঃশ্রেয়স বা অপবর্গ লাভ করে। অপবর্গ অর্থে আত্যস্তিক 
ছুঃখনাশ। অতএব স্ঠায়দর্শনের মতে ছুঃখনাশের একমাত্র উপায়_তত্ব- 
জ্ঞান, এবং স্তায়দর্শনের উদ্দেস্ত-_-এই তত্বজ্ঞান জীবকে প্রদান করা । 

কিসের-তত্বজ্ঞান ? ন্ঠায়দর্শনের উত্বর__( ১) প্রমাণ, (২) প্রমের, 
(৩) সংশয়, (৪) প্রয়োজন, (৫) দৃষ্টান্ত, (৬) সিদ্ধান্ত, (৭) 
অবয়ব, (৮) তর্ক, (৯) নির্ণয়, (১০) বাদ, (১১) জল্ল, (১২) 
বিতগা, (১৩) হেস্বাভাস, (১৪) ছল, (১৫) জাতি ও (১৩) নিগ্রহ- 
স্থান,-_এই ষোড়শ পদার্থের তত্বজ্ঞান। তম্মধ্যে. প্রমেয়ের তত্বভ্তান 
স্বতঃ এবং প্রমাণাদির তত্বজ্ঞান পরতঃ অপবর্গের হেতু । 

্টায়দর্শনের অভিমত এই যোড়শ পদার্থের স্বরূপ কি? 

(১) প্রমাণ-_প্রমার সাধনের নাম প্রমাণ (11595 0৫ 0 


* ইহার ভাব্যে বাৎস্তায়ন লিখিয়াছেন_-“বদা। তু তন্বজানাৎ মিধ্যাজানম্‌ অপৈতি 
তদ। যিথ্যাজ্ঞানাপায়ে. দোধা অপবস্তি, দোষাপার়ে প্রবৃত্তিরপৈতি প্রবৃত্তযপায়ে জন্ম 
অপৈতি, জন্মাপায়ে ছুখম্‌ অপৈতি, ছুঃখাপায়ে চাত্যন্তিকোহপবর্গোনিঃশ্রেরসমিতি।” 
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158৩ )। প্রমাণ চারি প্রকার--প্রত্যঙ্ষ (059:051000 ), অনুমান 
(11006151006 ), উপমান (2081065 ) ও শব্দ ( আপ্তবাক্য)। 

(২) প্রমেয-প্রমাণের বিষয় (01605 01 [00স19026 )1 
প্রমেয় ঘাদশ প্রকার ;- আত্মা, শরীর, ইন্তরিয়, (চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি) 
অর্থ (ইন্দ্রিরের বিষয় ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু ও আকাশের সংযোগে 
যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ), বুদ্ধি, মনঃ, প্রবৃত্তি (42.00%15 ) 
দোষ (রাগ, দ্বেষ, মোহ), প্রেত্যভাব (পুনর্জন্ম ), ফল ( কর্মফল- 
ভোগ ), ছুঃখ ও অপবর্ণ। 

(৩) সংশয়--সনেহ (100801)। 

(৪) প্রয়োজন (7৯৮/০০9০)_-যে উদ্দেস্তে লোকের প্রবৃত্তি হয়, 
তাহার নাম প্রয়োজন । 

(৫) দৃষ্াস্ত ( [59005 )1 (৬) সিদ্ধাত্ত-_বিষয়ের নিশ্চয়। 
(৭) অবয়ব--ন্টায়ের একদেশ ( £750155 )। 

(৮) তর্ক (7:925070170£ )। (৯) নির্ণয়--পরপক্ষদূষণ ও স্পক্ষ- 
স্থাপন দ্বার! অর্থের নিশ্চয় (000185100 )। (১০) বাদ (4£ম- 
10670500001 (১১) জল্ল (500115৮ঠ )। (১২) বিতণ্ডা 
(15061170601 (১৩) হেত্বাভাস (চা৪1150165)। (১৪) 
ছল (0810019)। (১৫) জাতি (9152 4779109£5 )1 (১৬) 
নিগ্রহস্থান--ফন্ধারা বিবাদীর বিপ্রতিপত্তি (27569 ) বা অপ্রতি- 
পত্তি (12100187706 ) প্রকাশ পায় । | 

এই যে ষোড়শ পদার্থ, যাহার তত্তজ্ঞান হইলে ভ্তারমতে ছঃখের 
অত্যন্ত নিবৃত্তি বা অপবর্গলাভ হয়, তাহার মধ্যে ঈশ্বরের কোন, উল্লেখ 
পাওয়া গেল না। ফলতঃ প্রোক্ত ১৬ পদার্থের বিচারেই সমগ্র স্তায়- 
দর্শন নিঃশেষিত হইয়াছে। ন্তারদর্শনকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত 


১২ ও বীতায় ঈশ্বয়বাদ । 


কর বাইতে পারে-_১ম ভ্তায়াংশ ( 7,0810 ), ২য় তর্কাংশ (10191900০) 
এবং ওয় দর্শনাংশ (1190197551০ )। ্তারাংশে প্রমাণের বিচার সহ 
পঞ্চাবযব স্তান্সের (951108190 ) গবেষণাপূর্ণ আলোচন! দৃষ্ট হয়। 
পরবন্তীকালে, (নব্য স্তায়ে) পঞ্জিত নৈয়ায্মিকগণ প্রমাণের বিচারেই 
প্রায় সমস্ত শক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার অস্থমান- 
প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্থাপনের জন্ভ অনেক তর্কযুক্তির 
অবতারণা করিয়াছেন। দক্ষিত্যাদিকং সকর্তৃকং কার্যত্বাৎ ঘটবৎ”*-__ 
ঘটের যেমন সৃষ্টিকর্তা কুস্তকীর আছে, জগতের সেইরূপ সৃষ্টিকর্তা 
আছেন-__ঈশ্বর । ইহার নাম নন্ঠায়চর্চা” | ঈশ্বর সম্বন্ধে এইরূপ ন্যায়- 
চ্চার উদ্ধেস্তে প্রীউদয়নাচাধ্য তাহার প্রসিদ্ধ “কুনুমাঞ্জলি” গ্রন্থ রচনা 
করেন। তাহার মতে এইরূপ ন্ায়চর্চাই শীস্ত্রোক্ত মননক্রিয়ার 
স্থানীয় । 
স্ারচর্চেরমীশস্ত মননব্যপদেশভাক্‌ ৷ কুন্ুমাঞ্জলি ১৩ 

তর্কের দ্বার! যদি ঈশ্বর-স্কাপন অসাধ্য না হয়, তবে নৈয়ায়িকের শ্রম 
নিক্ষল নহে। কিন্তু অনেকে মনে করেন, ঈশ্বরকে তর্কের বিষয়ীভূত 
না করাই শ্রেয়ঃ। 1 

ন্যায়দর্শনের তর্কাংশ- _জর্প, বিতণ্ডা, ছল প্রভৃতির বিচারে নিয়োজিত । 
ইহার সহিত প্রকৃত দর্শনের সম্বন্ধ আদৌ ঘনিষ্ঠ নহে। ন্যায়ের 
দর্শনাংশ আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতির তন্বালোচনায় নিযুক্ত। 
রী অংশে প্রদঙ্গক্রমে ক্ষিতি, অপ. প্রতৃতি পঞ্চভূত ও রূপ, রস প্রত্ৃতি 
গুণের বিচার এবং সংক্ষেপে পরমাণুবাদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আত্মা 





* স্যায়দর্শন ৪1১।২১ শুঞজের বিখনাখকৃত বৃত্তি। 
+ আগমাচ্চ জষ্টা বোদ্ধা। সর্বধজ্ঞাতেশ্বর ইতি । ্ারদর্শন 91১।২১ সুজ্জের বাৎল্যায়ন- 
ভাহ্য। 


- দ্যারদর্শন ও গীষা | ৃ ৩ 


যে. শক্মীর, ইন্রিত্স, হন ও বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র তোতা! ও জ্ঞাতা 
এবং নিত্যবস্ত, ন্যারদর্শন সুন্দর যুক্তি দ্বার! তাহ। সপ্রমাণ করিয়াছেন । 

ন্যায়দর্শন ঈশ্বর অন্বীকার করেন না; বরং চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম 
আহ্িকে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তিনিরাসপ্রসঙ্গে ঈশ্বরের উল্লেখ 
করিয়াছেন, এবং তিনিই যে জীবের কর্্মফলদাতা, তাহাও প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন । 

ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্মীফল্যদর্শনাৎ ।-_ন্তারনুজ ; ৪1১1১৯। 

 তৎ-কারিতত্বাদ্‌ অহেতুঃ। _্চায়নথত্র 91১1২১। 

ইহার ভাষ্ে বাৎস্তায়ন বলিয়াছেন, “মানুষের কর্্মফলভোগ ধাহার 
অধীন, তিনিই ঈশ্বর। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ভি্প পুরুষকার ফল জন্মাইতে 
পারে ন11”* - ইহা ভিন্ন ন্যায়দর্শনের আর কোথাও ঈশ্বরের প্রসঙ্গ দৃষ্ট 
হয় না। 

অতএব দেখা গেল যে, মূল ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরের স্থান মুখ্য নহে, 
অতিশয় গৌণ। ন্যায়দর্শনকার ছুঃখনাশ বা অপবর্গলাভের যে উপায় 
উদ্ভাবনা করিয়াছেন, তাহার সহিত ঈশ্বরের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। 
ঈশ্বর থাকুন বা! নাই থাকুন, জীবের সহিত তাহার সম্বন্ধ স্থাপিত ভউক 
বা নাই হউক, তাহাতে ন্যায়দর্শনের উদ্ভাবিত প্রণালীর কিছু যায় 
আসে না। কারণ, ন্যায়দর্শনোন্ক যোড়শ পদার্থের (ঈশ্বর তাহাদের 
অন্ততুক্ত নহেন) প্রুষট্ঞান অর্জন করিতে পারিলেই জীব অত্যন্ত 
ছুঃখের অধিকার এড়াইয়া অপবর্গলাভ করিবে। ইহাই ন্যার়প্রদর্শিত 





* পরাধীনং পুরুষন্ত কর্্মফলারাধনম্‌ ইতি বদধীনং স ঈশ্বরঃ। তল্মাৎ ঈশ্বরঃ কারণম্‌ 


ইতি। * * পুরুষকারসুতবরোহনুণৃহাতি, কলায় পুকুষন্ত যতষানস্য ঈশ্বর: ফলং 
সম্পাদয়তি । যদ! ন সম্পাদয়তি তদা পুরুষকর্দ্াফলং ভবতি। 


১৪ গীতায় ঈশ্বরবাদি। 


মুক্তিপথ। গীতার অনুমোদিত পথ ইহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্। ঈশ্বরকে 
অব্স্থন না করিয়া সে পথে একপদও অগ্রসর হুইবার উপায় নাই। 


এইজন্যই কি সমুদয় গীতা গ্রন্থে ন্যায়দর্শনের কোন প্রসঙ্গ, ইঙ্গিত ব| 
আভাস দৃষ্ট হয় না? 





পুর্বে উক্ত হইয়াছে যে, স্যার ও বৈশেষিক এক শ্রেণীর দর্শন। 
বৈশেধিকদর্শনের ভিত্তি মহধি-কণাদ-প্রণীত বৈশেষিকনুত্র। ইহা দশ 
অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ের ছুইটি পরিচ্ছেদ। ইহাদিগকেও 
আহ্বিক বলে। বৈশেধিকদর্শনের প্রাচীন ভাষ্য পাওয়া যায় না; তবে 
প্রশস্তপাদাচার্য্ের “পদার্থধর্মসংগ্রহ গ্রস্থ ইহার ভাষ্বস্থানীয়। উদয়না- 
চার্যের কিরণাবলী ও শ্রীধরাচার্যের স্তায়কন্দলী পদাথধর্শসংগ্রহের 
উৎকৃষ্ট টীকা । শঙ্করমিশ্রকৃত “বৈশেষিকস্থত্রোপস্কার” নামে অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক ভাব্যও প্রচলিত আছে। বৈশেষিকদর্শনের মতেও সংসার 
দুঃখময় । সেই ছুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিই নিঃশ্রেয়দ।* বৈশেধষিকমতেও 
নিঃশ্রের়সলাভের উপায় তত্বজ্ঞান। বৈশেষিকদর্শনের উদ্দেশ্ত জীবকে 
ধর তত্বজ্ঞানের অধিকারী করা। কিরূপ তন্বজ্ঞান হইলে নিঃশ্রেয়দলাভ 
হয়? বৈশেষিক বলেন যে, দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্ত, বিশেষ ও সমবায়, 

[' এই ছস় পদার্থের সাধন্দ্য ও বৈশ্য জ্ঞানজনিত তত্জ্ঞান। 

“ধর্মবিশেষপ্রস্থতাদৃত্রব্যগুণকর্ম্সীমান্তবিশেষ সমবার়ানাং পদার্থানাং সাধর্থ্যবৈধর্াভ্যাং 

তত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সম্‌।” _বৈশেষিকদর্শন ১1১৩1 





* নিঃশ্রেরসম্‌ আত্যন্তিকী ছুঃখনিবৃত্তিত | --শক্করমিশ্রকৃত বৈশেষিকনুত্রোপন্কীর, ১১২ 

+ পরবর্তী গ্রস্থে অভাব নামে এক সপ্তম পদার্থ অঙ্গীকৃত হুইয়াছে। সন্ভরতঃ 
প্রশত্তপাদাচার্্যই এই মতের প্রবর্তক । তিনি লিখিরাছেন-.ব্রব্যগুণকর্ণসামান্তবিশেষ- 
সমবারানাং বঙগাং পদার্থানায্‌ অভাবসপ্তমানাম্‌।” 


১৬ গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


বৈশেধিকদর্শনের এই ছয় পদার্থের সহিত গ্রীকদর্শনের.০৪98০1165- 
এর বিশেষ সাদৃশ্ঠ আছে। 

(১ দ্রব্য (52109087106 ) নয প্রকার--ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, 
বায়, আকাশ, কাল (1716), দিক্‌ (59০6), আত্মা ও মনঃ। 
ক্ষিতি, অপ. তেজঃ ও বায়ু, এই চারি ভূত নিত্য ও অনিত্য ভেদে 
দবিবিধ ; পরমাণুরূপে নিত্য এবং পরমাণুর সঙ্ঘাতজনিত শরীর, 
ইন্ত্িয় ও বিষয়দ্ূপে অনিত্য। বৈশেধিকমতে এই চতুর্বিধ পরঙাণু 
ও আকাশাদি অপর পঞ্চদ্রব্য নিত্য। আত্মা জ্ঞানের আশ্রয়; আত্মার 
মানসপ্রত্যক্ষ হয়। আত্মা বিভূ, অথচ অনেক--প্রতি শরীরে ভিন্ন 
ভিন্ন। বৈশেিকমতে মন অণু) মন,_আত্মা এবং জুখছ্ঃখাদির 
প্রত্যক্ষের করণ। দ্রব্য, গুণের আশ্রয় ; গুণবিরহিত হইয়া দ্রব্য থাকিতে 
পারে না। 

(২ গুণ (0000555))  বৈশেষিকমতে গুণ ২৪ প্রকার-_ 
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা (]বত770০:), পরিমাণ, পৃথক্ত্ব 
(95%০:8115 ), সংযোগ (0০208001101), বিভাগ (1015107)00102), 
পরত্ব (9:10716), অপরত্ব (80519710710), বুদ্ধি (07709£170, সখ, 
ছুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ব (701), নুত্রোক্ত এই সপ্তদশ গুণ। 
প্রশন্তপাদ গুরুত্ব (৬/91%1)1), জরব্যত্ব (51315), মহ (ড৪5০101), 
সংস্কার, অনৃষ্ট (ধর্ম ও অধম ) ও শব, এই সপ্তগুণের যোগ করিয়া ২৪ 
সংখ্যা সম্পূর্ণ করিয়াছেন। 

(৩ কম্ম পাঁচ প্রকার-_উৎক্ষেপণ ( উর্ধে ক্ষেপণ ), অবক্ষেপণ 
(নিজে ক্ষেপণ ), আরুষ্ণন, গ্রসারণ ও গমন। আর আর যেকিছু কর্ম 
আছে, নে সমস্তই গ্লের উব্গর্ভ। 

(৪) সামান্ত অর্থে জাতি (05008 )। জাতি ছুই প্রক্কা্--পর! 
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ও অপরা । বঅধিকদেশবৃত্তি জাতিকে পরা, এবং অল্লদেশবৃত্তি জাতিকে 
অপরা বলে। যেমন মনুষ্যত্ব, অশ্বত্ব, গোত্ব প্রভৃতি অপরা জাতির তুলনায় 
প্রাণিত্বজাতি পরা 

(৫) বিশেষকেহ কেহ বিশেষ অর্থে ব্যক্তি (17001%100091 ) 
_বুঝিয়াছেন। সামান্ত-্জাতি, বিশেষ-ব্যক্তি। এই মতই সমীচীন 
মনে হয়। কিন্তু বৈশেধিকমতাবলম্বীরা এ মত শ্বীকার্গ করেন না। 
তাহাদের মতে যে অসাধায়ণ ধন্ম ছারা নিরবয্নব পদার্থের পরম্পর ভেদ 
সিদ্ধ হয়, তাহাই বিশেষ। বৈশেষিকেরা বলেন, ছ্বাপুক হইতে আরম্ভ 
করিয়! ঘটাদিপধ্যস্ত সমস্ত সাবয়ব দ্রব্যের পরস্পর ভেদ শ্ব শ্ব অবয়বভেদ 
স্বারা সিদ্ধ হয়। কিন্তু নিরবয়ব একজাতীয় পরমাণুদ্বয় পরম্পর ভিন্ন কিসে? 
যে ধন তাহাদের পরম্পর ভেদ সিদ্ধ করিতেছে, তাহাই বিশেষ । 

(৬) সমবায়__[701165107) ([0950912101115 )- নিত্যসন্বন্ধ | 
তশ্থর সহিত বস্ত্রের যে সন্বন্ধ, গুণের সহিত গুণীর যে সম্বন্ধ, ক্রিয়ার 
সহিত দ্রবোর যে সম্বন্ধ, জাতির সহিত ব্যক্তির যে সম্বন্ধ, তাহার নাম 
সমবায়। 

(৭) অভাব ঘিবিধ। (ক) সংসর্গীভাব, অর্থাৎ সম্বন্ধের অভাব ১ 
ইহার তিন ভেদ, ১ম প্রাগভাব, যেমন সুত্রে বস্ত্র প্রাগভাব ; ২য় ধ্বংস 
অর্থাৎ নাশ, এবং ৩য়, অত্যস্তাভাব, যেমন জড়ে চেতনের অত্যন্তাভাব । 
(খ) অন্টোন্তাভাব--অশ্ব গজ নহে, স্তরাং অশ্ে গজের যে অভাব, এবং 
গজে অশ্বের যে অভাব, তাহাই অন্ঠোন্তাভাব । ও 

বৈশেষিকদর্শন ঈশ্বর অন্বীকার করেন না। বরং ২য় অধ্যায়ের 
প্রথম আহ্তিকে বায়ুর বিচারপ্রসঙ্গে ই্িতে ঈশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন । 
“সংস্তা-কর্দ ত্বন্দ্িশিষ্টানাং লিঙ্গম্‌” (বশেষিক স্তর ২১১৮ ]। 
“প্রত্যক্ষপ্রবৃত্বত্বাৎ সংস্ঞা-কর্শণঃ* [ বৈশেষিক ত্র ২১/১৯]। “সংজ্ঞা 

৫ 
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অর্থাৎ না এবং কর্ম অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি কার্য, এই ছইটি আমাদদিগের 
হইতে বিশিষ্ট (3799710) ঈশ্বর, মহর্ষি প্রভৃতির অস্তিত্ব প্রমাণিত করে। 
ঘট, পট ইত্যাদি নাম দ্বারা সেই সেই পদার্থ বুঝায় কিরূপে? ঈশ্বরের 
সঙ্কেত দ্বারা । ক্ষিতি, অপ, ইহারা যখন কাধ্য, তখন অবশ্তই ইহাদের 
একজন কর্তা আছেন ) তিনিই ঈশ্বর । * 

ইহা ইঙ্গিতমাত্র। কতকটা অগ্রাসঙ্গিকও বলা ঘায়। ইহা ভিন্ন 
বৈশেধিকন্ত্রে আর কোথাও ঈশ্বরের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় না। 

নব্য নৈয়ায়িক্দিগের রচিত বৈশেষিকদর্শনের প্রকরণ-গ্রন্থসমুহে 
মৃলহৃত্রোক্ত নব ভ্রব্যের অন্তমত আত্মার বিচারস্থলে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। 
তাহারা আত্মাকে জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভেদে দ্বিবিধ বলেন। ভাষা- 
পরিচ্ছেদ গ্রন্থে আত্মার পরিবর্তে “দেহিনৌ” (জীব ও ঈশ্বর) শব্দের 
প্রয়োগ দেখা যায়। মূলনুত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে কণাদ আত্মার নিরূপণ 
করিন্াছেন। আত্ম! যে দেহ, ইন্রি় ও মন হইতে - স্বতন্ত্র, প্রী অধ্যান্ে 
যুক্তিদ্বার৷ তাহ। প্রতিপাদন কর! হইয়াছে; কিন্তু সে স্থলে ঈশ্বরের কোন 
প্রসঙ্গ পাওয়। যায় না । * * 

নব্য বৈশেষিকগণ গণনাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, ঈশ্বরে জ্ঞান, 
ইচ্ছা, প্রবত্ব, সংখ্যা প্রভৃতি ৮টি গুণের সমাবেশ আছে। “মহেশ্বরে- 


* শক্করমিশ্র বৈশেষিকহথত্রোপক্ষারে এইরূপ লিখির়াছেন,--“সংজ্ঞা নাম, কর্ম 
কার্ধযং ক্ষিত্যাদি, তহতয়ম্‌ অন্মদ্ধিশিষ্টানাম্‌ ঈশ্বরমহ্যী পাং সন্বেহপি লিঙ্গম্‌।” (২1১1১৮)। 
“ঘটপটা দিসংজ্ঞানিবেশনমপি উশ্বরসক্কেতাধীনম্‌.এব। যঃ শবো। যত্র ঈশ্বরেণ সক্কতিতঃ 
ব তত্র নাধুঃ। .* * * তথাচ সিদ্ধং সংস্ঞায়া! ঈশ্বরলিঙ্গত্বম্‌। এবং কর্্মাপি কাধামপি 
্বশ্বরে লিঙ্গম্‌। তথাহি ক্ষিত্যাদিকং সকর্তৃকং কাধ্যত্বাৎ ঘটবৎ ইতি” (২1১১৯)। 

* * বাৎন্তারন স্যায়দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের ১ম আহিকের ২১ হুত্রের তাব্যে এইক্সপ 
লিখিয়াছেন--“গুণবিশিষ্টম্‌ আত্মান্তরম্‌ উশ্বরঃ তন্ত আত্মকল্লাৎ কল্পান্তরানূপপততিঃ।” 
ইহাই কি জানবার স্বীবাত্ম। ও পরমাত্মরূপে ভেদন্ীকারের মূল ? 
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ইষ্ট ।” বলা বাহুল্য যে, কণাদ-খধি সুলদর্শনে এরূপ গণনা করিতে 
সাহসী হন নাই। 

প্রশস্তপাদাচার্ধ্য পদার্থসমূহের তত্বজ্ঞানই মোক্ষের কারণ, এই প্রসঙ্গে, 
তচ্চ ঈশ্বরনোদনাভিব্যক্তাৎ ধন্মাদেব/_“সেই তত্বজ্ঞান ঈশ্বরপ্রেরণা- 
জনিত ধর্ম হইতে উৎপন্ন হয়”, এইরূপ বলিয়াছেন। মূলস্ত্রে কিন্ত 
পধর্ম্মবিশেষপ্রহ্থুত” এই মাত্র উপদেশ আছে। ইহার বোধ হয় উদ্দেশ্য 
এই যে, নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম বা নিষ্কামকর্থ্োপার্জি্ ধর্্ব হইতে সমুৎপর * যে 
তত্বজ্ঞান, তাহাই মুক্তির সাধন। 

প্রশস্তপাদাচাধ্য পরমাগুবাদের প্রসঙ্গেও ঈশ্বরের অবতারণা করিয়া- 
ছেন। মূলন্ত্রে কিন্তু প্র স্থলেও ঈশ্বরের কোনও প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় না। 
কণাদের মতে পরমাণু সং, নিত্য ও অ-কারণ। ঘট-পট প্রভৃতির 
পরমাণুই কারণ; তাহার কিন্তু অপর কারণ নাই। যদি ঘট প্রতভৃতি 
সাবয়ব দ্রবোর অবয়ববিভাগ করিতে থাক! যায়, তবে আমর! হুস্ম 
হইতে সুক্ক্তর, হুক্মতর হইতে হৃক্্সতম অবয়বে উপনীত হইতে হইতে 
অবশেষে এরূপ অবয়বে পহুছিব, ষাহার আর বিভাগ কর! সম্ভবপর 
নহে। যাহার বিভাগ হইতে পারে না, যাহা পরম-্ুক্, তাহাই . 
পরমাণু। পরমাণুর উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। অতএব পরমাণু 
নিত্য। দুইটি পরমাণুর সংযোগে দ্থাপুক ও কয়েকটি ছ্বাণুকের সংযোগে 
ত্রসরেণু উৎপন্ন হয়। এইরপে ক্রমে স্থুলাবয়ব দ্রব্যের উৎপত্তি হুইয়াছে। 1 

প্রশ্তপাদাচারধ্য বলেন যে, সকলভুবনপতি মহেশ্বরের সংহার-ইচ্ছা 
হইলে পরমাণুপুঞ্জের সংঘাতজনিত শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় ক্রমে ক্রমে 


* মহামহোপাধ্যায় আীযুক্ত চন্ত্রকাত্ত তর্কালঙ্কার প্রণীত হিন্মদর্শন ; ১ম ভাগ, 
১৪৬ পৃহ। 


1 বৈশেধিকদর্শন ; ৪র্ঘ অধ্যায়, ১ম আহিক দ্রষ্টব্য । 
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বিশ্লিষ্ট ও বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন কেবল চতুরবিধ পরমাণুসমূহই 
অবশিষ্ট থাকে। প্রলয়কালের অবসানে প্রাণীদিগের ভোগসম্পাদনের 
জন্ত মহেশ্বরের আবার স্থির ইচ্ছা হয়। তখন অনৃষ্টের প্রেরণায় 
প্রথমতঃ বায়ু-পরমাগুতে স্পন্দন উৎপন্ন হয়, এবং পরে ক্রমে বায়ু- ও 
পরমাণুসমূহের পরম্পর সংযোগে দ্বাণুকাদিক্রমে মহান্‌ বায়ু উৎপন্ন হইয়া 
আকাশে প্রবাহিত হইতে থাকে । পরে প প্রণালীতে তৈজস পরমাণু হইতে 
মুহৎণতেজঃ এবং জলীয় পরমাণু হইতে মহান্‌ সলিলরাশি উৎপন্ন হয়, এবং 
পার্থিবপরমাণুংসংযোগে, বিপুলা' পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। এইরূপে চারি 
মহাভৃত উৎপন্ন হইবার পর মহেশ্বরেরই সঙ্কল্ে ব্রক্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়, এবং 
তন্মধ্যে ব্রহ্মা! আবিভূ্ত হইয়া স্ষ্টিকার্ধ্য নিম্পন্ন করেন । 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, এ মত প্রশস্তপাদাচার্যের ৷ মূল সুত্রে ইহার 
কোনও ইঙ্গিত বা আভাদ পাওয়া যায় না । 

যাহা হউক, এ কথা মানিতেই হয় যে, বৈশেষিকদর্শনেও ঈশ্বরের 
স্থান মুখ্য নহে, অতিশয় গৌণ। বৈশেষিকদর্শনকার নিংশ্রেরসপ্রাপ্তির 
জন্য যে প্রণালীর নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ 
অতাল্প। ঈশ্বর যাউন বা থাকুন, জীবের সহিত স্তাহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ 
হউক কিংবা না হউক্ক, বৈশেষিকের তাহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। 
সপ্ত পদার্থ ( ঈশ্বর যাহার অন্তর্গত নহেন) ও তাহাদের সাধশ্্য ও বৈংশ্্য- 
জ্ঞান অক্ষপ্ থাকুক, বৈশেষিক সেই তত্বজ্ঞানের বলে দুঃখের গণ্ভী 
ছাড়াইয়। নিঃশ্রেয়স লাভ করিবেন। ইহাই বৈশেষিকের অন্ুমো দিত 
মুক্তিপথ। গীতার প্রদর্শিত পথ ইহা হুইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । ঈশ্বরকে বাদ 
দিলে সে পথের পথিক হওয়া অসম্ভব । এই জন্যই কি সমুদয় গীতাগ্রস্থে 
বৈশেধিকদর্শনেরও কিছুমাত্র প্রসঙ্গ, ইঙ্গিত বা! আভাস দৃষ্ট হয় না? 





৮ঠখ অধষ্রু। 
ূর্বমীমাংস|। 
মীমাংসাদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ । 


বেদের ছুই ভাগ--কর্মকা্ড ও জ্ঞানকাও। সংহিতা ও ব্রাঙ্গণভাগ 
লইয়া কর্মকাণ্ড এবং আরণ্যক ও উপনিষদ ভাগ লইয়া জ্ঞানকাণড। 
কর্মকাণ্-বেদের বিরোধভগ্রন ও সামঞ্জন্তবিধানের জ্ন মীমাংসাদর্শনের 
উৎপত্তি। মীমাংসাদর্শনের ভিত্তি মহর্ষি জৈমিনিপ্রণীত পূর্বরমীমাংসাস্ত্র। 
ইহা দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত । পূর্বমীমাংসার শবরস্থামীর কৃত প্রসিদ্ধ ভাঘ্ত 
আছে। কুমারিলভট্র এই ভাস্মের উপর 'তন্তবার্তিক” নামে বিখ্যাত বার্ডিক 
রচন্! করেন। মাধবাচার্যের “জৈমিনীর স্তায়মালাবিস্তারে মীমাংসাদর্শনের 
অধিকরণসমূহ বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে । আপোদেবের 'মীমাংমা- 
্ায়প্রকাশ' ও লোগাক্ষিতাস্করের 'অর্থনংগ্রহ* মীমাংসাদর্শন সমন্ধে 
প্রচলিত প্রকরগগ্রন্থ। 

মীমাংসাদর্শনের মতে বেদের কর্ণকাণ্ই সার্থক, স্তানকাণড 
নিরর্থক। “আম্ায়্ত ক্রিয়া আনর্থকাম্‌ অতদর্থানাম্” (মী, সৎ, 
১২১)। “যেহেতু কর্মই বেদের প্রতিপাদ্য, সেইজন্ট বেদে তত্তিন্ন ষে 
জ্ঞান-অংশ দু হয়, তাহ! নিরর্থক অতএব, এ মতে উপনিষদের 
সমস্ত সার সত্যের উপদেশ অর্থবাদমাত্র। “সত্যং জ্ঞানমনত্তং ব্রহ্ম”, 
“অয়মাত্মা৷ বন্ধ”, “তত্মসি” প্রভৃতি বাক্য না থাকিলেও চলিত। 
মীমাংদক বলেন, বেদে যে আত্মার তবজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার 
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উদ্দেস্ত দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়া জীবকে অদৃষ্- 
ফল স্বর্গীদির সাধন যাগবন্মে প্রবর্িত করা । * 

.. সীমাংসাদর্শনের মতে বেদ.নিতয, 1 অত্রান্ত ও অপৌরুষেয়। অর্থাৎ 
বেদের কেহ রচয়িতা নাই। খষিরা মন্তরষ্টা মাত্র। বেদ চিরদিনই 
আছে ও চিরদিনই থাকিবে। বেদের প্রামাণা স্বতঃসিনধ, বেদের সত্যত। 
প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে না। 

বেদ জীবের হিতার্থ ধর্দের প্রতিপাদদন করিয়াছেন। ধর্ম কি? 
যাগাদি। “যজেত স্বগ্গকাম:৮_-ন্ব্নকামনায় যাগ করিবে, এইরূপ 
উপদেশ বারা বেদ জীবকে প্রেরণ করেন। যাহা দৃষ্ট বিষয়, জীব নিজে 
তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে, যেমন জীব ক্ষুধাতৃষ্ণা-নিবারণের 
জন্ত অন্নজল সংগ্রহ করিতে পারে। কিন্তু যাহ! অর্দষ্ট বিষয়, যেমন 
্গাদি, তাহা পাইবার উপায় সে কিরূপে আবিষ্কার করিবে? অথচ 
জীব ছুঃখময় সংসার ছাড়ির! সুধমর স্থান লাভ করিবার জন্ত ব্যাকুল। 
লৌকিক উপায়ে সে উদ্দেপ্ত সিদ্ধ হয় না। সেইজন্য বেদ কৃপা করিয়া 
জীবকে উপদেশ দেন, "ন্বর্ণকামে। যজেত”-_স্বর্প্রাপ্তির সাধন যজ্জের 
অনুষ্ঠান কর+, তাহা হইলে নিশ্চই স্বর্গলাভ হইবে। স্বর্গ সুখধাম) 
সেখানে দুঃখের লেশমাত্র নাই ; দেখানে চাহিলেই সুখ মিলে । 
“্যন্ন হুঃখেন সন্ভিন্নং ন চ গ্রন্তমনত্তরমূ। 
অভিলাযোপনীতঞ্চ তৎ হুখং স্বঃপদাম্পদম্‌ ॥” 
“যে সুখে ছুঃখের মিশ্রণ নাই, যে সুখ পরে ছুঃখে পরিণত হুয় না, 
যেস্ুখ ইচ্ছামাত্রে উপস্থিত হয়, স্বর্গ সেই সুখের আম্পদ।” যজ্ঞের 
* “শেত্বাৎ পুরুষার্থবাঁদে। বথাহস্থোতু” ইতি জৈমিনিঃ ।--তন্ষসূত্র, ৩/৪।২। 
1 বেদের নিতাতাপ্রতিপাদন উপলক্ষে মীমাংসাদর্শনে বিশেষ গবেষণার সহিত শব্দের 


নিত্ন্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অস্ত্র, প্রমাণের বিচারস্থলে মীমাংসকের! হুযুক্তির 
পরিচয় দ্বিয়াছেন। 
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দ্বার! সেই স্বর্গলাভ হয়। কারণ, যজ্ঞের ফল অপুর্বব ( (:87290515062- 
(91) “যজতের্জাতম্‌ অপূর্ববম্‌।” হন্্্বারা অমৃতত্ব লাভ কর! যায়। 
“অপাম সোমম্‌ অমৃতা! অভূম"--“আমরা সোমপান করিয়া অমরত্ব লাভ 
করিয়াছি ।” 

বেদ বলিতেছেন £--“অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্মান্তযাজিনঃ সুক্ৃতং ভবতি”। 
চাতুর্মান্তযাগকারীর অক্ষয় পুণ্যসঞ্চয় হয়।” সর্বান্‌ লোকান্‌ জয়তি, 
মৃত্যুং তরতি, পাপ্মানং তরতি, ব্রহ্মহত্যাং তরতি যোহম্বমেধেন 
যজতে ।” এঅশ্বম্ধেজ্ঞের ফলে যজমান সকল লোক জয় করেন, মৃত্যুর 
অতীত হন; পাপ, ব্রহ্মহত্যা হইতে উত্তীর্ণ হন তখন তিনি বলিতে 
পারেন,_-“কিং নৃনম্‌ অস্মান্‌ কৃণবদ্‌ অরাতিঃ”। “ক্র আমাদের কি করিতে 
পারে ?”_পকিমু ধৃত্তিরমৃতমর্তান্ত” | 'মত্ত্য মানুষ,_আমি অমর হুইয়াছি ; 
ধৃপ্তি ( জর! ) আমার কি করিতে পারে 1” 

পূর্বমীমাংসার মতে বেদ পঞ্চবিধ :-_-(১) বিধি, (২) মন্ত্র, (৩) নামধেয়, 
(৪) নিষেধ, ও (৫) অর্থবাদ। 

১।  বিধি--11)3001701101) | যে বেদবাক্য দ্বারা অজ্ঞাত বিষয় 
বিজ্ঞাপিত হয়, তাহাকে বিধি বলে; যেমন, "ন্বর্গকামে!। যজেত 1৮ 
পূর্বমীমাংসার মতে, বিধিবাক্যই বেদের সারভাগ। 

এই বিধি আবার চতভুর্বিধ £--উৎপত্তিবিধি, বিনিয়োগবিধি, 
প্রয়োগবিধি ও অধিকারবিধি। যে বিধি কর্মন্বরূপমাত্রের বিধান 
করে, তাহাকে উৎপত্তিবিধি বলেঃ যেমন “অগ্নিহোত্রং ভ্কুহোতি,*__ 
“অগ্রিহোত্র হোম করিবে।” হোমনির্বাহের পক্ষে এইমাত্র জানিলেই 
যথেষ্ট হইল না । কিরূপে হোম করিতে হইবে (কাহার উদ্দেশে 
এবং কি ভ্রব্যের উপচারে ), তাহাও তো জানা আবশ্তক। 
সেইজন্ত বিনিয়োগবিধির উপদেশ । যেমন, “দগ্সা ভুহোতি”__“দধির 
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দ্বার! হোম করিবে “ইন্্া্ী উদং হবিঃ”__ইন্ত্র ও অন্নির উদ্দেশে 
এই হুবিঃঠ স্তানুষ্টানের জন্ত এতদূর জানিলেও পর্য্যাপ্ত হইল 
না। পর পর কি ক্রমে হক্ঞাঙ্গের অনুষ্টান করিতে হইবে, তাহাও 
জানা আবগ্তক। সেইজন্য প্রয়োগবিধির উপযোগিত|। যেমন, 
"অগ্সিহোত্রং ভুহোতি যবাগৃং পচতি” এখানে অস্নিহোত্রহোম ও 
যবাগুর পাক, এই উভয়, ক্রিয়ার উপদেশ রহিয়াছে। প্রয্নোগবিধির 
সাহায্যে জানা যায় যে, কোন্‌ ক্রিয়াটি পূর্বে ও.কোন্টি পরে অনুষ্ঠেয় 
কিন্তু ইহা জানিলেও যথেষ্ট হইল না। কারণ, কে কোন্‌ যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করিবে, তাহা না জানিলে যজ্ঞানুষ্ঠান সম্ভবে না। সেইজন্য অধিকার- 
বিধির প্রয়োজন | কারণ, যে যে কশ্মের অধিকারী, দে ভিন্ন অপরের 
সে কর্ম অনুষ্ঠের নহে। যেমন, “রাজ! রাজস্থয়েন ্বারাজ্যকামো 
যজেত।” ইহা দ্বার বুঝা গেল যে, রাজা! ভিন্ন অপরে রাজন্থয়যজ্জের 
অধিকারী নছে। 
মীমাংসকের! বিধির বিচারস্থলে নিয়ম ও পরিসংখ্যার উল্লেখ 
করিয়াছেন। “শ্রান্ধে ভূপ্রীত পিতৃমেবিতম্”-_শ্রাদ্ষশেষ ভোজন করিবে। 
ইহা নিয়মবিধি। যে বিষয়ে মানুষ রাগবশে প্রবৃত্ব হইতেও পারে, না 
হইতেও পারে, তাহাতে প্রবৃত্তি দিবার জন্য নিয়মবিধির গ্রয়োজন। 
: *শ্রান্ধশেষ ভোজন করিবে--এরূপ বিধি না থাকিলে হয় তকোন স্থলে 
্রান্ধকারী শ্বতই ভোজন করিত; আবার কোনস্থলে হয় ত ভোজন 
হইতে নিবৃত্ত থাকিত। অথচ, শ্রাদ্ধশেষ ভোজন করাই উচিত। . 
তাহাতে প্রবৃত্তি দিবার জন্ত এই বিধির অবতারগা। এইরূপ, ৭ঞ্তৌ 
ভার্ধ্যাম্‌ উপেয়াৎ”__একটি নিয়মবিধি। যে বিষয়ে রাগবশে মন্ষ্োর 
গ্বতই প্রবৃত্বি আছে, পরিসংখ্যাবিধি দ্বারা তাহার মস্কোচ-বিধান করা 
হয়। যেমন, “প্রোক্ষিতং মাংসং তুষ্বীত”-_-প্রোক্ষিত মাংস ভোজন 
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করিবে । মাংসতক্ষণে মনুষ্যের স্বতই প্রবৃত্তি আছে) সে বিষয়ে 
তাহাকে প্রেরণ! করিতে হস্ব না। এই পরিসংখ্যাবিধির দ্বারা ইছাই উপদেশ 
কর! হইল যে, যদ্িই মাংসভক্ষণ কর, তবে যে সে মাংস খাইও না, প্রোক্ষিত 
(মনতরধার সংস্কৃত ) মাংসই ভোঞ্ন করিও । * 

২। মন্ত্র।_“অগ্নিমীলে পুরোছিতম্” ইত্যাদি বেদের সংহিত৷ অংশ 
প্রধানতঃ এই মন্ত্র স্বারা গঠিত। মীমাংদকর্দিগের মতে, যজ্ঞের উদ্দিষ্ট 
দেৰতা৷ প্রভৃতির স্মারকরূপে মন্ত্রের উপযোগিত৷ ৷ 

৩। নামধেয় ।-_নামধেয়ের উদ্দেস্ত, বিধেয় বিষয়ের সক্কোচসাধন করা । 
যেমন, “উত্ভিদা যজেত পশুডকামঃ,” *চিত্রয়৷ যজেত পশুকাম:1৮ এখানে 
উত্তিদ্‌ ও চিত্রা শর্ধ দ্বারা পশুকামীর পক্ষে সাধারণ যজ্ঞবিধির সঙ্কোচসাধন 
করা হইল। যজ্ঞমাত্রই কাষনাসিদ্ধির উপায় নহে, কিন্তু উত্তিদ অথবা! চিত্রা 
নামক যজ্ঞ দ্বারাই উদ্দেস্ত দিদ্ধ হইবে; অন্তবিধ যজ্ঞ দ্বার! হইবে না। 

৪। নিষেধ। নিষেধবাক্য দ্বারা পুরুষকে নিবৃত্ত কর! হয়। 
যেমন, “কলগ্রং ন ভক্ষয়েৎ,_-কলঞ্জ তক্ষণ করিবে না, “মা দিবা স্বা্মীঃ৮ 
*দরিৰসে নিদ্রা যাইবে না, এই সকল বাক্য দ্বার কলঞ্জভক্ষণ ও দিবা- 
নিদ্রার বারণ করা হইল। ও 

৫ |  অর্থবাদ।--ষে বাক্যের দ্বারা বিধি বা নিষেধের সম্পর্কে 

ংসা ঝা নিন্দা করা হয়, তাহাকে অর্থবাদ বলে। অর্থবাদ তিন 
প্রকার *_-গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদ। গুণবাদের উদাহরণ, 
“আদিত্য যূপঃ।” সূর্য্য কখন যুপ (ষজ্ঞকাষ্ঠ) হইতে পারেন না, 
এ বাক্যের ইহাই বক্তব্য যে, যুপ সুর্যের ন্ায় উজ্জ্বল। অনুবাদ-_ 
যেমন, প্অগ্রিহিমস্ত ভেবজম্”--অপ্রি হিমের ওউধধ।” এ কথা আমর! 

ক “বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তো নিয়ষঃ পাক্ষিকে সতি। 
তত্র চাল্ষত্র চ প্রাপ্তো পরিসংখোতি গীয়তে ॥” 


২৬... গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


পূর্বেই জানিতাম, অতএব বেদ ইহা না বলিলেও চলিত) সেইজন্ত 
ইছা অর্থবাদ। ভূতার্থবাদ যেমন, “ইন্ছো। বৃত্রায় বজ্রমূ উদযচ্ছৎ*_ 
ইন বৃত্রের প্রতি বস্তু উত্তোলন করিয়াছেন” । এইরূপে মীমাংসকের! 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, সমস্ত বেদ হয় সাক্ষাৎ, না হয় পরম্পরাভাবে, 
যজ্ঞরূপ পর্থেরই প্রতিপাদন করিতেছেন। 

ইন্্রাদি দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয় বটে, কিন্তু ষজ্ঞই 
মুখা। দেবতা গৌণমাত্র_ প্রযোজক নহেন। * কারণ, মীমাংসা- 
দর্শনের মতে দেবতার শ্বতত্ত্র অস্তিত্ব নাই। দেবতা মন্ত্ায়ক। মন্ত্র 
নির্দি্টক্রমে গ্রথিত শবসমূহ। সে ক্রমের বা শবের ব্যতায় বা বিপর্ধ্য় 
ঘটিলে মন্ত্র নিক্ষল হয়। “অগ্নিমীলে পুরোহিতম্*__এই মন্ত্রে যদি 
অগ্নিশবের স্থলে বহিশবের প্রয়োগ করা যায়, অথবা “ঈলে অগ্মিং 
পুরোহিতম্‌”__-এইবূপে নির্দিষ্টক্রমের ব্যত্যয় করা যায়, তবে সে মন্ত্র কিছুই 
ফল দশাইবে না। 

মীমাংদকেরা নিরীশ্বরবাদী | তাহারা বেদকে নিত্য ও অত্রান্ত 
বলেন বটে, কিন্তু বেদ যে ঈশ্বর বাক্য, তাহা স্বীকার করেন না। বস্তুতঃ, 
মীমাংসাদর্শনের কোথাও ঈশ্বরের কোনও প্রসঙ্গ নাই। সেইজন্ত 
“বিষবম্মোদতরজিণী”-গরস্থকার, মীমাংসকদিগের পরিচয় স্থলে বলিয়াছেন, 
তাহার! ঈশ্বর মানে না, জগতের যে কেহ অ্টা, পালয়িতা বা সংহত 
আছেন, এ কথা শ্বীকার করে না। তাহাদের মতে জীব নিজকর্ণানুসারেই 
ফলভোগ করে, তাহাতে ঈশ্বরের কোন সম্পর্ক নাই ।” + 


* “দেবত] বা প্রযৌজয়েৎ অতিথিবৎ ভোজনস্ত তদর্থত্বাৎ ।” _মীমাংসাদর্শন, »১/৬ 
“অপি বা৷ শ্পূর্বত্ধাৎ বজকর্ধ প্রধানং স্তাৎ গুণত্বে দেবতাঙ্রতিঃ।*-৮ ৯1১1৯ 
“তন্মাৎ দেবতা! ন প্রযোজিকা ৷” ইতি শবরভাষ্যম্‌। 

1 মহামহোপাধ্যায় মহেশ্চন্্র স্তায়রত্ব স্ব-সম্পাদিত মীমাংসাদর্পনের ভূমিকায় 
লিখিয্লাছেন--'096 10০৮৪)) ৫681108 ৪০ 1838615 10) 806 88060. 5071080799 
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জ্ঞানবাদীরা কর্মকাণ্ডের বিরোধী। তাহারা বলেন, কর্খের হ্থারা 
শ্রেয়োলাভ হয় না, হইতে পারে না! *ন কর্খণা ন প্রজয়া ধনেন, 
ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানপ্ুঃ৮ *__'অমরত্বলাভের উপায় কর্থ নয়, 
সন্তান নয়, ধন নয়, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমর হওয়া যায়।, 
তাহারা আরও বলেন যে, কর্মের ফল চিরস্থায়ী নহে; ভোগের দ্বারা 
কর্মক্ষয় হইলে কন্মীর পতন অবস্তস্তাবী। অতএব যাহারা যাগাদি 
কম্মানুষ্ঠানকেই শ্রেয়োলাভের উপায় মনে করে, তাহারা মোহান্ধ । 

“শ্রবা হোতে অদৃঢ়। যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম । 

এতচ্ছেয়ো৷ যেহভিনন্দস্তি মুঢাঃ জরামৃত্যুং তে পুন রেবাপি যন্তি /--মুগডক, ১1২1৭ 

“অবিদ্যায়াং বহুধা বর্তমান] বয়ং কৃতার্থী ইত্যভিমন্থস্তি বালাঃ। 

ধৎ কর্পিণে ন প্রবেদয়স্তি রাগাৎ তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্বন্তে ॥” মুণ্ডক, ১২1৯ 

“এই যে অষ্টাদশব্যক্তিনিষ্পাগ্ঠ যজ্ঞরূপ কর্ম, ইহা অদৃঢ় (ভঙ্গুর) 
ভেলা! মাত্র? যে মুঢ় ব্যক্তিরা শ্রের়োবিবেচনায় ইহার প্রশংসা করে, তাহারা 
পুনরায় জরা মৃত্যুগরস্ত হয়» | 

'নানারূপে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন অজ্ঞ ব্যক্তি কন্মানুষ্ঠান করিয়া আপনাকে 
কৃতার্থ মনে করে) কিন্ত ফলাকাজ্ষানিবন্ধন তত্বজ্ঞানলাভে অসমর্থ হইয়া 
কর্খুক্ষয় হইবার পর তাহাকে ছুঃখার্ভ হইয়া স্বর্গচ্যত হইতে হয়।” 

তবেই বুঝা গেল, কর্মফল স্থায়ী নহে; কন্মীর পতন আছে। কর 
দ্বার অমরত্বলাভের কথা শুনা যায় বটে, কিন্তু সে অমরত্ব আপেক্ষিকমাত্র, 
চিরস্থায়ী নহে। সে অমরত্বের পরমাযু প্রলয় পর্যযস্ত। 

“আভূতসংঙ্গবং স্থানম্‌ অনৃতত্বং হি ভীষ্যতে,”-_বিঝুপুরাপ, ২1৮1৯ 

প্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থানকে অমরত্ব বলে।' 
০185 70058 500 8009 60070800175 ৪1878 8108750880৩ 2৩০০০%, 
০0015 97001081016 07000002008 ৪. £০৫1985 ৪586677 0£781181020- 1109 70810 


02 01188 81801006009 19 69 8109 0038 16 01195 09 0১9 টিস৮ 01 &০০৫ 
080৭ 6005 23085770915100 01 & 09185 19 81201015 800199700 98.” 


*. মহানারারণোপনিষদ্, ১০1৫ 








২৮ গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


কর্মের ফল কেবল যে ভঙ্গুর, তাহা নহে। ইহার আবার তারতম্য 
আছে। কর্মীর! কর্মের উৎকর্ধাপকর্ষ অন্থুমারে উচ্ছতর-নিম্বতর লোকের 
অধিকারী হন।* এইরূপে অপরের উৎকর্ষ দেখিলে স্বর্গবাদীরও 
ছংখান্তব হয়। 1 
কর্ধের আর একটি বিষম দোষ এই যে, কর্ম বন্ধের কারণ। 
“কর্মণা বধ্যতে জন্তবিষ্ঘযা চ গ্রমুচ্যতে”__'জীব কর্ম দ্বারা বন্ধ হয় 
আর জ্ঞান দ্বারা মুক্ত হয়।” পুণ্য হউক, পাপ হউক, জীব যে কর্মের 
অনুষ্ঠান করুক না কেন, তাহাকে অবস্ঠই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। 
“অবশ্মেব ভোত্তব্যং কৃতং কর্ণ শুভাশুভম্‌।” 
ন্থুকৃত হউক, চুদ্কৃত হউক, ভোগ ভিন্ন কোন কর্মেরই ক্ষয় হয় না।” 
“নাতুকতং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি ।” 
“ভোগ ন| হইলে, শতকোটি করেও বন্ধের ক্ষয় হয় না।? আর 
রা অন্পমাত্রায়ও কর্ম অবশিষ্ট থাকে, ততদিন জীবকে কর্মুতোগের 
পুনঃপুনঃ সংদারে আসিতে হয়। 
“পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি পাপেন পাপম্‌ 
উভাভ্যামেব মমুষ্যলোকম্‌।”--প্র্নোপনিষদ্‌, ৩৭ 
ভজীবকে পুণোর ফলভোগের জন্য পুণ্যলোকে, পাপের ফলভোগের 
জন্য পাপলোকে, এবং পাপপুণ্য উভয়ের ফলতোগের জন্য মনুয্যলোকে 
গমন করিতে হয়। অতএব, জ্ঞানবাদী বলেন, যে কর্ম এত দোষের 
আকর, সেই কর্শের সন্যা করাই উচিত। অর্থাং জ্ঞানবাদীর মতে 
সর্বাবিধকল্মত্যাগই প্রকট পন্থা । 





ক. বাচস্পতিমিশ্র লিখিয়াছেন- যা ব্গমাত্রনাধনং বাজপেকাদয়; 
াাজাকেভাতিপরুবম্ইতি।” মাংখ্াতত্ব 
1 “অতিশয়ো! বিশেষস্তেন যুক্ত; | বিনা ইতরস্ত ছুঃখং স্তাৎ।” 
-সাংাকারিকা, ২ গৌড়পাদভাব্য। 


পঞ্চম অধ্যায় । 
পূর্বমীমাংসা। 


মীমাংসাদর্শন ও গীতা । 


কন্মানুষ্ঠান ও কর্মসন্যাস, এই মতৈধস্থলে গীতার উপদেশ কি? 
প্রথমতঃ দেখা যায় যে, গীতাও কর্মাসক্তির নিন্দা করিয়াছেন । কর্মকা 
বেদকে লক্ষ্য করিয়! অজ্জুনকে ভগবান্‌ উপদেশ দিয়াছেন, 

“ত্রৈগুণ্যবিষয়। বেদাঃ নি্্ৈগুণ্যো। ভবার্জুন ।৮--২1৪৫ 

“ছে অর্জুন! বেদের বিষয় সত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিন গুণ লইয়া 
তুমি ত্রিগুণের অতীত হও ।” 

আরও কর্দরবাদী মীমাংদকদিগকে ইঙ্গিত করিয়া! গীতা নিন্দাবাকো 
বলিয়াছেন,_ 
| পযামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদস্ত্যবিপশ্চিতঃ। 
বেদবাদরতা; পার্থ নান্দস্তীতি বাদিনঃ ॥ 
কামাস্মান: স্বর্গপর! জন্মকর্মফলপ্রদাম্‌। 
ক্রিয়াবিশেষবনহুলাং ভোগৈষ্ব্যগতিং প্রতি ॥ 
ভোগৈম্ধযপ্রসক্ঞানাং তয়াপন্ৃতচেতসাম্‌। 
ব্যবদায়াত্মিক বুদ্ধিঃ সমাধ ন বিধীয়তে 1”-_গীতা, ২1৪২-৪৪ 

“বেদের ফলবাদে আসক্ত হইয়া! যাহার! &ঁ পুষ্পিতবাক্যের প্রশংসা 
করিয়া বলে, "ইহ! ভিন্ন আর কিছু না,” তাহারা অজ্ঞানী 

“যাহারা কামাত্মা, স্বর্গপরায়ণ, ভোগ ও রীশ্বর্্যসাধক ক্রিয়াবূল 
কর্মকাণ্ডে অনুরক্ত (যাহার ফলে সংসারে আসিতে হয় ), ফলাসক্ত সেই 


টি বুদ্ধি কখনও সমাধিতে একাগ্র হয় না।” 


৩৪ গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


নীতাও স্পষ্ট ভাষায় কম্্রার পতন প্রতিপাদন করিয়াছেন, 
“ন্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পৃতপাপা 
যজৈরিষট! হ্র্গতিং প্রার্র্তে। 
তে পুণ্যমাসাদা হুরেন্্রলোক- 
মঙ্সত্ি দিব্যান্‌ দিবি দেবভোগাঁন্‌॥ 
“তে তং ভুক্ত। ্বর্গলোকং বিশালং 
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশস্তি। 
এবং ভ্রয়ীধর্্মমনুপ্রপন্ 
গভাগতং কামকামা লতন্তে 1”__গীতা, ৯২*--২১ 

কশ্মকার্ডী, সোমপায়ী যাজ্িকেরা পাপহীন হইয়া যক্ধের দ্বার! সবর্প্রাপ্ধি 
কামনা করে। তাহার! তাহার ফলে পুণা-ইন্ত্রলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে 
দিব্য দেবভোগ ভোগ করে। 

“মেই বিশাল শ্বর্গলোক ভোগ করিবার পর, পুণাক্ষয় হইলে তাহার! 
আবার মর্ত্যলোকে ফিরিয়া আমে। এইরূপে সকাম সাধক কর্মকাণ্ডের 
অনুসরণ করিয়৷ পুরঃপুনঃ গতাগতি করিতে থাকে |, 

কর্ম যে বন্ধের কারণ, গীত! সে কথাও বারবার বলিয়াছেন,_- 

“্জ্ঞার্থাৎ কর্শাণোহ্ত্র লোকোহয়ং কর্মববন্ধনঃ1৮-_শীতা, ৩৯ 
জিশ্বরোদদেশে যে কর্ম কৃত হয়, তত্তিনন অন্ত কর্ম বন্ধের কারণ।, 
“অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধাতে ।” _গীতা, ৫1১২ 

“কাম কন্ী ফলে আসক্তিবশতঃ বন্ধনে পড়িয়া যায়।” 

গ্বীতা আরও বলিয়াছেন যে, দেবতার উদ্দেশে যে হজ্ঞের অনুষ্ঠান কর! 
হয়, তাহার ফল শ্রেয়স্কর নহে। কারণ, দেবতাকে ভজিলে দেবতাকেই 
পাওয়া যায়, ভগবানকে পাওয়া যায় না। ভগবান্ই যখন সাধকের 
গমাস্থান, তখন তীহাকে ছাড়িয়া দেবতার ভঙ্রনা করিলে বিপথে 
যাওয়া হয়। 


রি মীমা ংসাঘর্শন ও গীতা । ৩১ 


“যাস্তি দেবব্রত দেবান্‌ পিতুন্‌ বাস্তি পিতৃত্রত13। 
ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্যা ধাস্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্‌ ॥”--দীতা, »২৫ 
“যাহার দেবতার ভজনা করে, তাহারা দেবতাকে পায়; হাসার! 
পিতৃদ্দিগের ভঞ্জনা! করে, তাহারা পিতৃদ্িগকে পায় ; ষাহারা ভূতগণের 
ভজন! করে, তাহার! ভূতগণকে পায়; কিন্তু যাহারা আমাকে (ভগবান্কে) 
ভজন! করে, তাহারা 'আমাকেই (ভগবান্কেই) পায়” 
“দেবান্‌ দেবযজো বাস্তি মন্ত্র যাস্তি মামপি।৮--গীতা, ৭২৩ 
“দেবতার আরাধনা করিলে দেবতাকে পাওয়া যায়; কিন্তু যাহারা 
আমার ভক্ত, তাহার! আমাকেই পায় ।” 
গীতা আরও বলিয়াছেন-_ 
“যেহপান্তদেবত। ভক্তা৷ বজস্তে শ্রদ্ধয়াইন্থিতাঃ । 
তেইপি মামেব কৌন্তেয় বজন্ত্যবিধিপূর্ববকম্‌ ।৮--গীতা, ৯1২৩ 
“যে নকল ভক্ত শ্রদ্ধার সহিত অন্ত দেবতার উপাসনা করে, তাহারা 
আমারই ( ভগবানেরই ) উপাসন। করে, কিন্তু বিধিপুর্বক নহে । 
বল! বাহুল্য যে, দেবতাকে পাওয়াতে এবং ভগবান্কে পাওয়াতে 
বিস্তর প্রভেদ। দেবতাকে পাওয়ার অর্থ এই যে, ষে বিশেষ দেবতার 
উপাসনা কর যায়, তাহার সালোক্য এবং কখন কখন সাধুজা লাভ হয়। 
অর্থাৎ, যে সাধক ইন্দ্রের উপাসনা করিবেন, তাহার ইন্দত্রলোক-লাভ 
হইবে__হয় তবা তিনি ইন্দ্রের সত্তা নিজের সত্তা নিমজ্জিত করিবেন-_ 
ইছার অধিক নহে। শাস্ত্কারেরা বলেন যে, দেবতাদিগেরও পতন 
আছে। 
“বহুনীব্দ্রসহস্রাণি দেবানাঞ্চ যুগে যুগে । 
কালেন সমতীতানি কালো হি দুরতিক্রমঃ 1” * 


* সাংখ্যকারিক! ২, গৌড়পাদভাষ্যধৃত বচন । 





৩ গীতায় ঈশবযবাধ। 


'ুগে যুগে বু ইন, বহু দেবতার কালবণে ক্ষয় হইয়াছে। কালকে 
কেছই অতিক্রম করিতে পারে না । 
অতএব, দেবতার সালোক্য বা সাধুজ্য লাভ ফারিয়া ক একট 
ফল নাই। কারণ, দেবতার পতনের সঙ্গে সেই দেব-উপাসকেরও পতন 
ঘটে। তখন তাহাকে আবার সংসারে আাদিতে ছয় শীতাও এই 
কথাই বলিয়াছেন__ 
“আত্ন্ষভূবনাল্লোকাঃ পুনরাবস্তিনোইজ্জুন। 
মামুপেত্য তু কৌস্তের পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে (৮--গীতা, ৮১৬ 
“মামুগেতা পুনর্জন্ম ছুংখালয়মশাঙ্থতম্‌। 
নাগুবস্থিমহামমনঃ সংিদধং পরমাং গতাঃ।” গীতা, ৮১৫ 
“হে অঞ্জুন! ব্রহ্বলোক হইতেও জীবের পতন আছে, কিন্তু আমাকে 
পাইলে আর পুনর্জন্ম হয় না| 
'ম্থাত্মাগণ আমাকে লাভ করিলে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, ছুঃখের 
আবাস ক্ষণতঙ্গুর সংসারে আসিতে বাধ্য হয়েন না।” 
তবে কি গীতা হজ্ঞানুষ্ঠানের বিরোধী? গীতা সকাম যজ্ঞের বিরোধী 
বটেন, কিন্তু ফন্তমাব্রেরই বিরোধী নহেন; বরং জীবকে যজ্ঞে প্রবৃত্তি 
দিবার জন্য স্থানে স্থানে যজ্ঞের প্রশংসাবাদ করিয়াছেন । 
"জজশিষ্টানৃতভুজো ঘাস্তি ব্রক্ম মনাতনমূ। 
নায়ং লোকোহস্তাষজ্ত কুতোহস্ঘঃ কুরুসত্তম ।”__গীভা, ৪1৩১ 
যে যজ্ঞ করে না, তাহার ইহলোক নাই-_পরলোক ত নাই-ই। 
আর যাহারা যজ্ধের শেষ ভোজন করেন, তাহারা সনাতন ব্রহ্ষলাভ 
করেন। 


ঘন 


"্যজশিষ্টাশিনঃ সস্তো মুচান্তে সর্ধকিঘিষৈঃ। 
ভূগ্রতে তে তবঘং পাপ! যে গস্ত্যাত্বকারণীৎ ॥*--গীতা, ৩১৩ 
খবাহার! নিজের জন্ত পাক করে, তাহার! পাপী, পাপ ভোগ করে; 


মীমাংলাদর্শন.ও গীতা । ৩ 


আর ধাহার৷ যে শেষ ভোজন করেন, তাহার! সকল পাপ হইতে 
মুক্ত হন। [ও 
এ সম্বন্ধে গীতার বক্তব্য এই যে, স্বর্গাদিলাভের জন্য লকাম 
নিন্দার বটে; কিন্তু দেবতাদিগের পোষণের জন্ত এবং সংসারচক্র- 
প্রবর্তনের জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান জীবের অবস্থকর্তৃব্য। 
“সহযজ্ঞাঃ প্রঙ্গাঃ হুষ্টণ পুরোবাচ প্রজাপতি: । 
অনেন প্রসবিষ্যধবম্‌ এষ বোহস্বিষ্টকামধুক ॥ 
দেধান্‌ তাবযনতানেন তে দেবা ভাবরস্ত বঃ। 
পরম্পরং ভাবয়স্তঃ শ্রেয়; পরমবা প.স্তথ ॥ 
ইষ্টান্‌ ভোগান্‌ হি বে! দেবা দাস্তান্তে ধজ্ঞভাবিতাঃ। 
তৈদ ত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যে! ভূংক্তে স্তেন এব স:॥৮-_ গীতা, ৩1১*-১২ 


পূর্বকালে প্রজাপতি যখন জীব্থাষ্টি করেন, তখনই যজ্ঞের সৃষ্টি 
করিয়াছিলেন, এবং জীবদিগকে 'এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে, এই 
যজ্ঞ দ্বারাই তোমাদের প্রজাবৃদ্ধি হইবে, এই যজ্ঞই তোমাদের কামধেন 
স্বরূপ হইবে। যজ্ঞের দ্বারা তোমর! দেবতাদিগকে পোষণ কর) 
দেবতারাও তোমাদিগের প্রতিপোষণ করিবেন। এইরূপে তোমরা 
পরস্পরের পোষণ করিয়া! পরম শ্রেয়ঃ লাভ কর। দেবতার! যজ্তের দ্বায়া 
অঙ্চিত হইয়া তোমাদের অভিলধিত ভোগ দান করিবেন। তাহাদের 
দত্ত ভোগ তাহাদের উদ্দেশে অর্পণ না করিয়া ঘষে সম্ভোগ করে, সে 
চোরের কাধ্য করে।” 

এ কথার সার মর্ম এই যে, দেবলোকে ও নরলোকে নিয়ত আদান- 
প্রদান চলিতেছে । দেবতারা নশনাপ্রকারে-_বর্ষণ করিয়া, উত্তাপ দিয়া, 
জল, স্থল, অন্তরীক্ষে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, জগতের হিতসাধন করিতেছেন। 
ম্গুম্তেরাও তীহাদের কৃত এই উপকারের কতক প্রত্যুপকার করিতে 


৩৪ শীতায় ঈশ্বরবাদ। 


পারে। সেরূপ করিবার উপায় হজ্ঞানুষ্ঠান। কারণ, জ্ঞানুষ্ঠানে 
যে অপূর্ব্ব ফল উৎপন্ধ হয়, তৃত্বারা দেবলোকের পুষ্টিসাধন করা যায়। 
অতএব, ধাচাদের চিত্তে দেবতাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ভব আছে, 
স্তাহাদের উচিত, যন্ঞানুষ্ঠান করিয়া দেবধণ যথাসাধ্য পরিশোধ করা । 
“অস্নাস্তবস্তি ভূতানি গজ ্ঠাদরসম্ভবঃ | 
ব্তান্তবতি প্ন্যো। জঃ কর্দসমুন্তব:॥৮ _গীতী, ৩১৪ 
“এবং প্রবর্তিতং চত্রং নানুবর্ততীহ ষঃ। 
অধাযুরিক্রিয়ারামো!। মোঘং পার্থ স জীবতি ॥”সসগীতা, ৩১৬ 
-প্রাণিকল অন্ধ হইতে উৎপর, অন্ন জন্মে সুবৃষ্টির ফলে, সুবৃষ্টি হয় 
যজ্ঞের ফলে, যজ্ঞ কন্মসাধ্য 1 
'এরূপে প্রবস্তিত সংসারচক্র যাহারা না £অন্থবর্ভন করে, ইন্দরিয়- 
সুখপর তাহার! বৃথাই পাঁপময় জীবনভার বহন করিতেছে 1 
অতএব, : গীতার মতে স্বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক ব্যাপার স্থশৃঙ্খলে 
নিষ্ন্ন কবিবার উপায় যজ্ঞানুষ্ঠান; এবং সকলেরই উচিত, যন্ঞানুষ্ঠান 
করিয়া সেই বিষয্ব নির্বিদ্বে নির্বাহিত হইবার পক্ষে মহায়ত। করা । 
আর গীতার উপদেশ এই যে, মকলেই যেন এই উদ্দেশ্ত স্থসিদ্ধ করিবার 
জন্ত সাধ্যমত বন্ঞানুঠান করে। 
এতদূর অবধি কর্্মবাদসন্বন্ধে গীতার উপদেশ আলোচিত হইল। 
পরবর্তী অধ্যায়ে গীতার প্রবর্তিত অপূর্ব্ব কর্মমযোগের যথাসম্ভব আলোচনা 
করিব। 


যষ্ঠ অধ্যায়। 
কর্ম ও কন্মযোগ। 


আমর! দেখিয়াছি যে, একশ্রেণীর জ্ঞানবাদী সাধক কর্মফলের 
তক্কুরতা, কম্মীর পতন, কর্মের বন্ধনযোগ্যতা প্রভৃতি দোষ দর্শন করিয়া 
এককালে কর্মবর্জন উপদেশ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর সাধকের 
আপনার্দিগকে কর্মসন্ন্যাসী বলিয়া খ্যাপন করিতেন। তাহার! নিত্য, 
নৈমিত্তিক, কাম্য,_কোনরূপ কর্মের অনুষ্ঠান করিতেন না। কর্তব্য, 
অকর্তব্য, সকল কর্মেরই বর্জন করিতেন। ইহাদ্িগকেই লক্ষ্য করিয়া 
গীতা বলিতেছেন-_ 
“ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ণ প্রাহম্বনীষিণঃ।৮--গীতা, ১৮৩ 
“কোন কোন মনীধী, কন্ম দোষযুক্ত বিধায় বর্জনীয় বলিয়া থাকেন।” 
গীতা কিন্ত এ মতের পক্ষপাতী নহেন। গীতা বলেন-__ 
“ন কর্মণামনারস্তানৈর্মং পুরুযোহুতে । 
নচ সন্গ্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥”--গীতা, ৩৪ 
কর্মের অনুষ্ঠান না করিলেই “নৈষবন্্য” লাভ করা যায় ন। 
কেবল সন্্যাস করিলেই সিদ্ধি আয়ত্ত হয় না।+ 
কারণ, দেখা যায়, অনেক সময়ে জীর, দেহকে কর্ম-বিরত রাখিয়া 
মনকে কর্ম-নিরত করে; বাহৃতঃ ইন্দ্রিয়ের সংযম করিয়া অন্তরে কামনার 
বস্তর ধ্যান করে। এরূপ কর্মসন্ন্যাসীকে গীতা মিথ্যাচার ( কপটচারী ) 
বলিয়াছেন ; 
“কর্শেক্রিয়াণি সযেমা ঘ আস্তে মনস! শ্বরন্‌। 
ইল্রিয়ার্থান্‌ বিমূঢান্ধা মিথ্যাচার স উচ্যতে ।”-- গীতা, ৩৬ 


৩৬ ক্টিতায় ঈশ্বরবাদ । 


“যে ব্যক্তি কর্শেন্রিয়কে সংযত রাখিয়া, মনে মনে বিষয়ের শ্মরণ 
করে, সেই মুঢ়কে মিথ্যাচার বলা যায়।” * 
গীতার মতে যিনি মনের দ্বারা ইন্দজ্রিয়গণকে সংযত করিয়! কর্নেন্িয় দ্বারা 
কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, সেই অনাসক্ত কম্ম্ীই প্রশংসার । 
“যত্তিক্র্িয়াণি মনস। নির়ম্যারভতেহঙ্জুন । 
কর্শেন্তিয়ৈঃ কর্মযোগমসন্তঃ স বিশিষ্যতে 1”--দীতা, ৩৭ 
গীতা আরও বলেন যে, সম্পূর্ণ কর্শত্যাগ জীবের পক্ষে সম্ভবপর 
নহে। কারণ, কর্ম না করিয়া! জীব একক্ষণও থাকিতে পারে না। 
প্রকতির গুণের তাড়নায় তাহাকে অনিচ্ছায়ও কর্ম করিতে হয়; 
“ম হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্টত্যকর্পাকৃৎ। 
কাধ্যতে ছযবশঃ কর্ম সর্ববঃ প্রকৃতিজৈগু ৈঠ 1৮শশীভী, ৩1৫ 
“ন হি দেহভৃত1 শক্যং ত্াক্তং কর্ম্াণ্যশেষতঃ 1” _গীতা, ১৮১১ 
*দেহধারী জীব কখন নিঃশেষে কন্মত্যাগ করিতে পারে না ।” 
গীতার মতে কর্দাসক্তি যেমন দোষের, অকর্মাসন্কিও সেইরূপ 
দোষের । 
“মা কর্মফলহেতুতূ মি1 তে সঙ্গোহত্থবকম্রণি ।”--শীতা, ২৪৭ 
“ফলাকাজ্্া করিয়া কর্ম করিও না; কিন্তু কন্মত্যাগে (অকন্মে)ও 
আসক্ত হইও না । 
অতএব গীতার উপদেশ এই যে-_- 
“নিয়তং কুরু কর ত্বং কর্ম জ্যায়ে হাকর্দরণঃ 1৮-শীতা, ৮ 
“যেহেতু অকর্ম্ম অপেক্ষ! কর্ণ শ্রেষ্ঠ, অতএব তুমি নিয়ত কন্ম্ম কর।+ 
এই কর কিরূপ? কর্মকাণ্ডীরা বলেন যে, ইই্টাপূর্তই কন্ম্পদবাচ্য । 
ইষ্ট অর্থে অশ্বমেধাদি যজ্ঞ এবং পূর্ত অর্থে বাপী কৃপাদি কার্য । এই 
মতের প্রতিধ্বনি করিয়া গীতা একস্থলে বলিয়াছেন-_ 
“ৃত্তস্তাবোস্তবকরঃ বিসর্গঃ কর্ণা সংজ্িতঃ1”স্্গীতা, ৮1৩ 


কর্স ও কর্দমফোগ। শু 


“দেবোদ্েশে জব্যত্যাগ-_দৃদ্বার! ভূতভাবের উদ্ভব হয়-তাহায়ই নাম 
কর্ম ।*+ * | 
গীতা কিন্তু কর্শের এই সংকীর্ণ সংজ্ঞার অনুমোদন করেন না। 
গীতার মতে সর্ববিধ ক্রিয়াই কর্শেরি অন্তর্গত ।1 
গীতা বলেন, কর যে বন্ধের কারণ হয়, তাহার হেতু এই যে, 
জীব ফলের আকাঙ্ষা করিয়া আসক্তচিত্তে অহঙ্কারবৃদ্ধিতে কর্ম করে। 
কিন্তু জীব যদি ফলাকাজ্ষারহিত হইয়া অনাসক্তচিত্বে কর্তব্যবুদ্ধির 
প্রেরণায় কর্ম করিতে পারে, তবে আর কন্ম তাহাকে বন্ধন করিতে 
পারে না। 
“অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কাব্যং কর্ম করোতি ঘঃ। 
সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্মিন” চাক্রিয়ঃ |৮-_গীতা, ৬।১ 
'কর্মফলের আকাঙ্ষা! না করিয়া, কর্তব্যবুদ্ধিতে যিনি কর্ম করেন, 
তিনিই সন্ধ্যাসী, তিনিই যোগী) কর্মত্যাগী, অগ্রিহীন ( অস্মি যজ্ঞানুষ্ঠানের 
চিহু) ব্যক্তি প্রকৃত সন্ত্যাসী নহেন।” রর 
শীতা বলেন, তিনিই প্রকৃত সন্্যাসী, যিনি ছন্াতীত ; ধাহার কর্্ম- 
বিষয়ে রাগ-দ্বেষ নাই। 
“জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্্যাসী যে ন হেষ্টি ন কাজ্তি। 
নিষ্বন্দো হি মহাবাহে। হুখং বৃদ্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥”-_গীতা, ৫1৩ 
ফলত্যাগ, আকাঙ্ষাবর্জন না করিলে সে কিসের সঙ্ন্যাস? গীতার 
মতে সন্ন্যাস অর্থে ফলসন্ন্যাস__কর্মাসন্ন্যাস নহে। 
“যং জন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্ধোগং তং বিদ্ধি পাওব। 
ন হাসসন্স্তসন্ধলো! যোগী তবতি কশ্চন ॥-গীতা, ৬২ 
* বিদর্গে। বিসর্জনং দেবতোদ্দশেন চর  পুরোডাশাদে এরব্যহ্য পরিত্যাগ | স এব 
বিসর্গলক্ষপৌ। বজ্ঞঃ কর্ণসংজ্িতঃ কর্বশহ্দিতঃ।---পঙ্করভাব্য। 
1 শীত] ৩1৫, ১৮।,১, ২1৪৮ ও ৫1৮-৯ শ্লোক ভরক্টবায। 


৩৮ গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


“ছে পাণ্ডব! যাহাকে সন্ন্যাস বলে, তাহা প্রকৃতপক্ষে যোগ । কারণ, 
সন্ব্সস্ন্যাস না করিলে কেহই যোগী হইতে পারে না।” 
জলে কৃমি হইতে পারে এই ভয়ে জলপান ত্যাগ করা, বাতাসে কীটাণু 
থাকিতে পারে এই আশঙ্কায় স্বীসপ্রশ্বাস রোধ কর! এবং কর্ম বন্ধের কারণ 
হইতে পারে এই ভয়ে কর্ম ত্যাগ কর! তুলা কথা। যদি জল 
বা বায়ু দোষযুক্ত হইয়া থাকে, কৌশলে সেই দোষের ক্ষালন কর) 
নতুবা! আশঙ্কায় নিশ্ে্ট হইয়া বায়ু ও জলের অভাবে আত্মহত্যা সমীচীন 
কার্ধ্য নহে। এইরূপ যদি কর্ম বস্তুতঃ দোষের আকর হয়, তবে কৌশল 
অবলম্বন করিয়৷ সেই দোষের পরিহার কর) নতুবা কর্্ফলের ভয়ে ভীত 
হইয়া আপনাকে জড়পদার্থে পরিণত করা বুদ্ধিমানের কার্ধ্য নহে। 
সত্য বটে, সাধারণতঃ কণ্ম বন্ধের কারণ হয়, কিন্তু এরূপভাবে 
কর্মের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে যে, কর্মও করা হইবে, অথচ কর্ম 
জনিত বন্ধনও ঘটবে না। এইরূপ কর্মের কৌশলকে কর্মযোগ বলে। 
“যোগ: কর্মন্থ কৌশলম্‌।” | 
"যোগসস্ত্তকর্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্সংশয়ম্‌। 
আত্মবস্তং ন কর্মীণি নব স্ত ধনপ্লয়॥” গীতা,_-৪18১ 
“হে ঘনঞ্জয়! যোগের দ্বারা যিনি কর্মসন্্যাস করিয়াছেন, জ্ঞানের 
দ্বারা ধাহার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, এরূপ আত্মবান্‌ ব্যন্তিকে কর্ণ কখনও 
বন্ধন করিতে পারে না।” 
“যোগযুক্তো বিৎদধাত্মা বিজিতাত্থা জিতেলরিয়ঃ। 
সর্বভৃতাত্মতৃতাত্ম। কুর্বস্নপি ন লিপ্যতে ॥” গীতা, ৫1৭ 
'যোগযুক্ত, বিশুদ্ধাত্মা, সংযতাত্মা, জিকেন্িয় ব্যক্তি,_ধাহার আত্মা 
সকলতৃতের আত্মার সহিত একীভূত হইয়াছে,_-তিনি কর্ধ করিয়াও 
লিপ্ত হন না। 


কর্ম ও কর্মযোগ। ৩৯ 


গীতা এই কর্মযোগের প্রচার করিয়া, কণ্ম ও অকর্মন, কর্মানুষ্ঠান ও 
কর্মসন্ন্যাস, এই উভয়ের অদ্ভুত সামঞ্জন্ত বিধান করিয়াছেন। গীত 
বলেন, কর্াধোগ ও কর্পীসন্্াস, এ উভয়ই শ্রেয়ঃসাধন বটে) কিন্তু 
কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মষোগ শ্রেষ্ঠ । কারণ, কর্মসন্ন্যাসের মূলে স্থার্থ- 
পরতা, আর কর্মঘোগের মূলে সর্বজীবের হিতৈষণ| | 

“সন্সযাসঃ কন্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ । 
তয়োস্ত কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্শমযোগে। বিশিষ্যতে ॥৮--গীতা, ৫1২ 

হারা সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়৷ জীবন্ুক্তির অধিকারী হইয়াছেন, 
তাহার! যদি জগতের হিতার্থে কন্মানুষ্ঠান না করিয়া নিজেদের স্বার্থ 
সিদ্ধির উদ্দেস্তে কন্মসন্ন্যাস করিয়া বসিয়া থাকেন, নিজেদের মুক্কি- 
লাতকেই সার করেন, তবে কি তাহারা আধ্যাত্মিক-স্বার্পরতা-দোষে 
দূষিত হয়েন না? তাহারা যদি না কর্ম করিতে স্বীকার করেন, তবে 
জগগ্যাপার কিরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে? মুক্ত পুরুষেরাই তো জগতের 
স্থিতির জন্ত বিশেষ বিশেষ অধিকারের ভার বহন করিয়া--কেহ মন্গু 
হইয়া, কেহ সপ্তর্ধি হইয়া, কেহ ইন্ত্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতির কাধ্যের 
ভার গ্রহণ করিয়া,_ভগবানের পালনকাধ্যে সহায়তা করেন। ভগবান্‌ 
নিজের কর্মানুষ্টান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, ইহাদের সম্বন্ধেও সেই 


কথ! বলিতে পারা যায়। 
“ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিযু লোকেু কিঞ্চন। 
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মাণি ॥ 
যদি হাহং ন বর্তেরং জাতু কর্মগ্যতজ্রিতঃ | 
মম বত্ঝনুবর্তস্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ 
উৎসীদেয়ুরিমে লোক ন কুধ্যাং কর্ম চেদহ্‌ম্‌ ॥” _গীতা, ৩২২-২৪ 
“হে অক্জুন! তিন লোকে আমার কিছুই কর্তব্য নাই; এমন 
কোনই বস্ত নাই, যাহা আমি পাই নাই, যাহা৷ পাইবার জন্য কর্মান্ুষ্ঠান 


৪5 সীন্ভায় ঈশ্বরবাদ। | 


করিব। তথাপি জামি কর্ণ করিতেছি । কারণ, বন্দি না আমি অবহিত 
ভইয়। সর্বর্দ। কর্ণানুষ্ঠান করি, তবে অপরে আমার অন্ুষ্করণ করিবে, 
এবং তাহার ফলে সমস্ত লোক উৎসন্ন যাইবে ।” 
ধাহার জান পরিপক হইয়াছে, ঘিনি প্রন্কৃত কর্শাযোগী, তাহার 
পক্ষেও ঠিক এ কথা বলা যায়। জগতে তাহারও কোন-কিছু কর্তব্য 
নাই-_কিছুই অপ্রাপ্য নাই, কোনই কামনার বস্তু নাই,__যাহার উদ্দেস্তে 
তিনি কর্শে প্রবৃত্ত হইবেন। 
“স্াত্বরতিরেৰ শ্যাঁদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। 
আত্মন্েব চ মন্তষ্গ্তহ্য কাধ্যং ন বিদ্যতে ॥ 
নৈব তন্ত কৃতেনার্ধো নাকৃতেনেহ কশ্চন। 
ন চাল্ত সর্বভূৃতেযু ক শ্চিদর্থব্যপাশ্রয়; ॥” গীতা, ৩১৭-১৮ 
“যিনি আত্মাতে রত, আত্মাতে তৃপ্ত, আত্মাতেই জন্তষ্ট, তাহার 
কোনই কার্ধ্য নাই। তাহার কর্মে অথবা অর্থে ( কর্মানুষ্ঠানে বা 
কর্মত্যাগে ) কোনই স্বার্থ নাই। কারণ, সমস্ত ভূতের মধ্যে তীহার 
কোনই কামনার বন্ত নাই। 
সেইজন্য তিনি কর্থের আকাঙ্ষা করেন না৷ অথবা কর্মত্যাগের জন্তও 
উৎ্ৃক হন না। 
“প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণগুব। 
ন দ্েষ্টি স্প্রবৃততানি ন নিবৃতানি কাঙ্ষতি 1--গীতা, ১৪।২২ 
সত্ব, রজঃ ও তম+, এই গুণত্রয় প্রবৃত্ত হউক, বা নিবৃত্ত হউক, 
তাহাতে তিনি সমচিত্ব-_-তিনি তাহাদের নিবৃত্বিরও কামন! করেন না ঝা 
প্রবৃত্তির ও দ্বেষ করেন ন1।' কারণ স্তাহার নিজের কোন কিছু স্বার্থ নাই। 
কিন্তু না থাকিলেও তিনি ভগবানের অনুকরণে জগতের হিতার্থে 
সতত কর্মাযোগ অব্লঙ্বন করিয়। কর্ণের অনুষ্ঠান করেন। 


কর্ম ও কর্মযোগ। 8১ 


তাহার পবিত্র আত্মা হইতে প্রশ্থত শক্তির পুণ্য প্রজবণ লাই 
ঈশ্বরের অভিমুখে ধাবিত হয়, এবং এ শক্তি অধ্যাত্মশক্তিতে পরিণত 
হইয়া জগতের পালনকার্য্যে, জগদীশ্বরের সাহায্যে নিয়োজিত হইয়া 
থাকে। " 
এই কর্মযোগ আয়ত্ব করিবার প্রণালী কি? কশ্মযোগে উপনীত 
হইতে হইলে, পর-পর তিনটি সোপান অতিক্রম করিতে হয়। সে 
সোপান-কয়টি যথাক্রমে--১ম ফলাকাজ্ষাবর্জন, ২য় কর্তৃত্বাভিমান- 
পরিত্যাগ এবং ৩য় ঈশ্বরার্পণ। প্রথম ছুইটির উপদেশ শাস্ত্াত্তরেও 
দেখা যায়, কিন্তু ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে কর্ণানুষ্ঠানের উপদেশ গীতার সম্পূর্ণ 
নিজস্ব। 
»ম। ফলাকাজ্কাবর্জন। গীত] বলিতেছেন-_ 
“কশ্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।” গীতা, ২1৪৭ 
কির্শেই তোমার অধিকার, ফলের প্রতি আকাঙ্ষ! রাখিও না! । 
তম্মাদসক্ত: সততং কাধ্যং কর সমাচর ।”--গীতা, ৩১৯ 
_ “অতএব অনাসস্ত হইয় ( ফলকামন পরিত্যাগ করিয়া ) কর্তৃব্য-বুদ্ধিতে 
কর্মের অনুষ্ঠান কর ।” 
“এতান্তপি তু কর্তাণি সঙ্গং ত্যক্ত ফলানি চ। 
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমমূ ॥”-_গীতা, ১৮৬ 
“যজ্ঞ, তপঃ, দান প্রত্ৃতি কন্মন ত্যাগ করা উচিত নহে; কিন্তু 
আসক্তিরহিত হইয়া, ফলাকাঙ্ষা বর্জন করিয়া, ইহাদিগের অনুষ্ঠান 
করা কর্তব্য” 
এই ভাবে যিনি কর্ম করিতে পারেন, তিনিই বখার্থ নিষ্কাম কর্ী। 
তীহার সমস্ত কর্ম্মই কামনা ও সঙ্কল্পবিহীন। তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হন 
বটে, কিন্তু সে কর্ম তাহার দেহের ব্যাপারমাজ্। তাহার সহিত 


৪২ . গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


তাহার চিত্তের আসঙ্গ বা লেপ থাকে না। * এইরূপ নিষ্কাম কর্মীকে 
লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন £__ 
“বস্ত সর্ব্বে সমারস্তাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ। 
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্্মাণং তমাহঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥ 
ত্ক্ত। কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্ডে। নিরাস্রয়ঃ| 
কর্মণ্যতিপ্রবৃত্বোহপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ 
নিরাশীধতচিত্তাস্মা ত্যক্তলর্ব্বপরিগ্রহঃ। 
শীরীরং কেবলং কর্ণ কুর্বন্নাপ্লোতি কিহিষম্‌ 1” _গীভা, ৪।১৯-২১ 
'ধাহার সমুদয় কর্ম কামনা ও সম্বল বর্জিত, বুধগণ সেই জ্ঞানাগ্রি- 
দগ্ধকন্্াকে পণ্ডিত বলেন 
“তিনি কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়! নিত্যতৃপ্ত ও নিরালম্ব হইয়াছেন। 
কর্ণে প্রবৃত্ত হইলেও তিনি কিছুই করেন না ।+ 
“কামনাশূন্ত, সংযতচিত্ব, সর্ববত্যাগী (সাধক ), কেবল শরীরেরই দ্বারা 
কর্ম করেন; অতএব, তাছাতে তাহার পাপ হয় না। 
“অসক্কে! হাচরন্‌ কর্শ পরমাপ্রোতি পুরুষঃ1৮--শগীত1, ৩১৯ 
“অনাসক্তভাবে কর্ধানুষ্ঠান করিলে জীব পরমবস্তর লাভ করে। 





* শ্ীতা ১৮শ অধ্যায়ে সাত্বিক কর্তী ও সান্বিক ত্যাগের লক্ষণ নির্দেশ করিতে 
গ্রিয়া এই কথার পুনরুল্পেখ করিয়াছেন-__ 
“কাধ্যমিত্যেব যৎ কর্ণ নিয়তং ক্রিয়তেহজ্জুন। 
সঙ্গং তাজা ফলফৈব সত্যাগঃ সান্বিকো। মতঃ॥ _ নীতা, ১৮৯ 
মুক্তদঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমস্থিতঃ। 
সিদ্ধ্যসিদ্ধেযোনির্ব্বিকারঃ কর্ত। সান্বিক উচ্যতে |” শীত, ১৮।২৬ 
“হে অর্জুন! আসক্তি এবং ফল ত্যাগ করিয়। কর্তব্যবুদ্ধিতে নিয়ত কর্মের যে 
অনুষ্ঠান কর হয়, তাহাই সান্বিক ত্যাগ ।' 
“যে কর্তা আসক্কিশৃন্য, অসিমানরহিত, ধৈর্য ও উৎসাহশীল এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে 
নির্বিকার, তিনিই সাস্বিক 1 


কর্ম ও কর্মযোগ । ৪৩ 


ফলাকাজ্্ারহিত হইয়া কশ্মানুষ্ঠান করেন বলিয়া নিষ্কাম ক্ষার পক্ষে 
সিদ্ধি-অসিদ্ধি, জয় পরাজয়, সফলতা-নিক্ষলতা তুল্য বোধ হয়। সেইজন্ত 
অঞ্জুনকে ভগবান্‌ উপদেশ দিয়াছিলেন-__ 
| পনুখদুঃখে মমে কৃত্ধা লাভালাভৌ জয়াজয়ো। 
ততো যুদ্ধায়যুজ্যন্থ নৈবং পাপমবাগ্ষাসি॥ গীতা, ২৩৮ 
“যোগন্থঃ কুরু কন্মাণি সঙ্গং ত্যজ1 ধনগ্রয়। 
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ লমো৷ তৃত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥” গীতা, ২৪৮ 
নুখ-ছুঃথ, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয় সমান জ্ঞান করিয়া সমরে প্রবৃভত 
হও) এরূপ করিলে তোমাকে পাপ স্পর্শ করিতে পারিবে না ।” 
“আসক্তি পরিহার করিয়। সিদ্ধি-অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিয়া যোগস্থ 
হইয়! কর্মানুষ্ঠান কর) এইরূপ সমত্ববোধকে যোগ বলে ।, 
আমর! অনেকস্থলে, নিষ্কামভাবে কর্মানুষ্ঠান করিতেছি, এই ভাবিয়া 
আত্মবঞ্চনা! করি। কোন কর্ম সকামভাবে অথবা নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত 
হইতেছে, তাহা জানিবার একটিমাত্র কষ্টিপাথর আছে। সে পাথরটি 
এই-_সেই কর্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি আমরা সমভাবে গ্রহণ করিতে 
পারিতেছি কি না? অর্থাৎ, সেই কর্মে সিদ্ধিলাভ করিলে আমর! আনন্দে 
উৎফুল্ল হইতেছি কি না; এবং সেই কর্মের অসিদ্ধিতে আমরা বিষাদে 
জিয়মাণ হইতেছি কিনা। যখন দেখিব, আমাদের অনুষ্ঠিত কর্শের 
সফলতা -নিক্ষলতা তুল্য জ্ঞান হইতেছে, তখনই বুঝিব যে, নিফামকর্ম্মের 
প্রথম স্তর আমরা উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছি। * 





* ফলে অনাসত্তি ও ফলাকাক্াশূন্ঠতার কথা শুনিয়া কেহ কেহ এরূপ ধারণা 
করেন যে, নিষ্কামকর্খ্র উদ্দেশ্ঠহীন কর্ম, নিষ্কামকর্ম্ের অনুষ্ঠানে কর্তা কোনরূপ উদ্দেশ্টের 
(20০1৮ ) পরিচালনায় কর্ম করেন না। এইন্প ধারণার বশে ভাহার1 নিষ্কামকর্্নকে 
একট। অসম্ভব ব্যাপার মনে করেন। বাস্তবিক নিষ্কামকর্শ্ উদ্দেশ্ঠবিহীন কর্ম নহে। 
উদ্দেস্ঠ ভিন্ন কর্প হইতেই পারে না । 


৪৪ গীতা ঈশ্বরবাদ । 


সিদ্ধি-জসিদ্ধিতে ধাহার তূলাজ্ঞান, লাভালাভ ধা্ছার পক্ষে লঘান, গীতা 
এইরূপ সাধককে যোগার বলিয়াছেন-- 
“যদ! হি নেক্িয়ার্থেযু ন কর্মানবনূষজ্জতে | 
মর্ধবমন্কল্লমন্তযাসী যোগা্সত্তদোচ্যতে ॥” শীত, ৬৪ 
শিখন সাধক সকল মন্বল্প-সন্ন্যাস করায়, বিষয়ে বা কর্মে আসক্ত হন ন, 
তখন তাহাকে যোগারূঢ় বল! ঘায়।” 
গীতার মতে ইহাই প্রকৃত সন্প্যাস। 
“কাম্যানাং কর্মপাং শ্যাসং সন্ন্যাসং কবরে বিছুঃ | 
সর্ধ্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাং বিচক্ষণাঃ 0৮” গীতা, ১৮।২ 
তত্বদর্শীরা কাম্যকর্থের বর্জানকেই সন্যান বলিয়া জানেন) নিপুণ 
ব্ক্তিরা সমন্ত কর্্মফলের ত্যাগকেই ত্যাগ বলিয়া থাকেন । 
“্যস্ত কর্ম্ফলত্যাগী ম ত্যাগীত্যতিধীয়তে ॥” গীতা, ১৮1১১ 
“ঘিনি কর্মফলত্যাগী, ভীহাকেই ত্যাগী বল! যায়।” 





“প্রয়োজনমনুদ্দিষ্য ন মন্দোহপি প্রবর্তীতে 1” 

অর্থাৎ 'উদ্দেস্ঠ ভিন্ন মুঢ় ব্যক্তিও কণ্দে প্রবৃত্ত হয় না।' নিষ্ষীম কম্মী ও সকামক্ষ্মী 
উভয়েই উদ্দেষ্ঠের প্রেরণায় কর্ম করেন। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, নিষ্ষামকন্্ী 
ফলাকাজ্ষারহিত, সেইজস্ত সিদ্ধি-অসিদ্ধি তাহার নিকট তুলা জ্ঞান হয়; সকামকন্মী 
ফলাসক্ত, সেইজন্য সফলতা! তাহার নিকট পরম উপাদেয় এবং নিক্ষলত। নিতাস্ত হেয় বলিয়া 
বোধ হয়। 

আর এক কথা । কর্তব্যবুদ্ধির (৫5) প্রেরণায় কর্ম ও কর্মমযোগ এক বস্তু 
নহে। কর্তব্যপালনে একটা কঠোরতা, আছে। এই কর্ম আমার অনুষ্ঠেয, অতএব 
অনিষ্ট বা প্রতিকূল হইলেও আমি ইহার অনুষ্ঠান করিব-_এইরূপ উচিত্যজ্ঞানেয় প্রেরণায় 
কর্দানুষ্টানকে কর্তব্যপালন বলে। কর্তব্পালনে সকল স্থলে ফলাকাজ্ষ। না থাকুক-_ 
ফলের প্রতি লাগ্রহ দৃষ্টিপাত থাকে এবং ইহার শেষ ফল অনেক সময় চিত্তপ্রদাদ না! হইন্া 
অবসাদ বা বর্বেষ্দে পরিপত হয় । 

কর্মষোগে কিন্ত কঠোরতার লেশমাত্র নাই। ইহা অতীব রুচিকর হৃদ্য পদার্থ 
দীনঙুঃখীর ছুঃখবিছোচন কন্ছিয়! দাতার হে আনন, শিশুকে স্তন্তপান করাইয়া জন্গনীর 
যে আনদা, কর্মমযোগের অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠাতার সেই জাতীয় আনন্দের অনুভব হয় । 


কর্দ ও কর্দহোগ। ৪ 


ধাহার লাভ-অলাভে, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে এইরূপ সমান জ্ঞান ছইয়াছে, 
তিনি কর্মের অনুষ্ঠান করিলেও কর্মপাশে বন্ধ হন না। 
“সম: সিদ্ধাবসিদ্ৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥” গীতা, ৪২২ 
কর্মযোগের ইহাই প্রথম সোপান । 
২য়। কর্্মযোগের দ্বিতীয় সোপান-_কর্তৃত্বাতিমান পরিত্যাগ । কর্খ 
যে পাশরূপে পরিণত হইয়! জীবকে বন্ধন করে, তাহার প্রধান 
কারণ জীবের অহঙ্কারবুদ্ধি। আমর! যে কর্মই করি না কেন, 
তাহার সহিত আত্মার যোগ করিয়া দিই। আমর! ভাবি, পরী কর্ম 
আমরা করিলাম। তাহার ফলে কর্ম আত্মার বন্ধনরূপে পরিণত হয় 
এবং তাহার ফলাফল জীবকে ভোগ করিতে হয়। সেইজন্য বল! 
হইয়াছে-_ 
“নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ণ কল্পকোটিশতৈরপি । 
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্‌ ॥* 
“ভোগ ভিন্ন শতকোটি কল্পকালেও কর্মক্ষয় হয় না। কৃতকর্মের শুভাশ্তভ 
ফল অবস্তই ভোগ করিতে হয় 
এই ভোগের হেতু কর্তৃত্বাভিমান_-'আমি করিতেছি” এই অহঙ্কার। 
জীব অভিমানবশে মনে করে, আমিই কর্তীঃ; বাস্তবিক কিন্ত জীব 
অকর্তা। কায়িক অথবা মানসিক-_যাহা কিছু কর্ম, সমব্তই প্রকৃতির 
যে সত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ, এ গুণত্রয়ের প্রেরণায় সিদ্ধ হয়। অভগ্রব, 
বিবেকবুদ্ধিতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আত্মা কর্তা নহেন, তিনি 
স্বতন্ত্র কেবল। নিষ্কামকর্ম্সী তাহা বুঝেন। সেই জন্ত তিনি আপনাকে 
কর্তূপদে অধিরূঢ় করেন না। তিনি জানেন-_ 
“প্রকৃতেঃ জিয়মীশামি গৈ? কর্প্াণি সর্বশঠ। 
অহস্কারবিমুঢাজ! কর্তাহষিতি মন্যতে ॥৮ গীতা, ৩২৭ 


৪৬ গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


“প্রক্কতিরই গুণের দ্বারা সমস্ত কর্ণ সিদ্ধি হইতেছে; কিন্তু ষে 
অহঙ্কারে সুঢ়চিত্ত, সেই নিজেকে কর্তা মনে করে।” 
“তত্রৈৰং সতি কর্তীরমাস্্ানং কেৰলম্ত ঃ। 
পশ্ঠত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পঞ্ঠতি ছুর্দমাতিঃ॥৮ গীতা, ১৮1১৬ 
. “এরূপস্থলে যে, অজ্ঞবুদ্ধিবশতঃ কেবল (স্বতন্ত্র) আত্মাকে কর্তা মনে 
করে, সে ছুর্বূদ্ধি দেখিতে পায় না।” 
এই অধথ। কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া প্ররুতিকেই যথার্থ কর্তা 
এবং আপনাকে দ্রষ্টামাত্র বোধ করিতে হইবে । 
“নাস্থাং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা৷ ত্রষ্টানুপস্থতি । 
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মন্তাবং সোহধিশ্চ্ছতি ॥” গীতা, ১৪।১৯ 
“যখন জীব বুঝিতে পারে যে, গুণ ভিন্ন অন্ত কর্তা নাই, আত্মা রষ্টামাত্র 
এবং গুণ হইতে স্বতন্ত্র, তখন সে ভগবস্তাব লাভ করে ।, 
“প্রকৃত্যৈব চ কশ্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ববশঃ। 
যঃ পশ্ততি তথাত্মানম্‌ অকর্তারং স পগ্ঠতি ॥৮ গীতা, ১৩৩০ 
“যিনি সকল কর্মকে প্ররুতির দ্বারাই ক্রিয়মাণ বুঝিতে পারেন এবং 
আত্মাকে অকর্তা দেখেন; তিনিই যথার্থদশী | 
“তন্ববিত্ত, মহাবাহে। গুণকর্্মবিভাগয়োঃ 
গুণ! গুণেবু বর্তন্ত ইতি মত্ত ন সঙ্জতে ॥” গীতা, ৩২৮ 
“গুণের ও কর্মের বিভাগজ্ঞ ব্যক্তি *গুত্রয় (ইন্দ্রিয়রূপে ) গত্রয়ে 
( বিষয়ে ) প্রবৃত্ত হইতেছে”, ইহা! মনে করিয়৷ আসক্ত হন না।” 
গীতা অন্তত্র বলিতেছেন-_ 
“নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ববিৎ। 
পঞ্ঠন্‌ শৃণ্‌ ন্‌ স্পৃশপ্রিঅন্ন্‌ গচ্ছন্‌ স্বপন স্বসন্‌। 
প্রলপন্‌ বিহৃজন্‌ গৃুন্‌ উন্িষল্পিমিষন্নপি। 
ইন্দিয়াপীন্িার্েযু বর্স্ত ইতি ধাররন্।॥” গীতা, ৫1৮-৯ 


কম্ম ও কম্মযোগ । ৪৭ 


তত্বজ্ কর্মমষোগী এইরূপ মনে করিবেন যে, আমি কিছুই করিতেছি 
না। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ভ্রাণ, অশন, গমন, নিজ্তা, নিশ্বাস, বচন, গ্রহণ, 
উৎসর্গ, নিমেষ প্রভৃতি সমস্ত ইন্রিয়ব্যাপার ও কর্ম-ব্যাপারের অনুষ্ঠান- 
কালে তিনি এই ধারণা করিবেন যে, ইন্্রিয়সকল স্ব স্ব বিষয়ে ব্যাপৃত 
রহিয়াছে মাত্র 1 
গীতা আরও বলিতেছেন-_ 
“্ষস্ত নাহংকৃতো ভাবো! বুদ্ধিযন্ত ন লিপ্যতে । 
হত্বাপি স ইমান্‌ লোকান্‌ ন হস্তি ন নিবধ্যতে ॥৮ গীতা, ১৮1১৭ 
'ধাহার অহঙ্কারবুদ্ধি নাই, যাহার বুদ্ধি নিরিপ্ত, তিনি কন্ধন করিলেও 
বদ্ধ হন না।” 
এইরূপ নিরভিমান নিলিগ্ত ব্যক্তিই প্ররুত জ্ঞানী। এরূপ জ্ঞানীকে 
কর্ম স্পর্শ করিতে পারে না। 


“যথা পু্ধরপলাশ আপো ন ল্লিষ্যস্ত এবম্‌ এবংবিদি পাপং কর্খ ন ল্লিষ্যতে |” 
ছান্দোগ্য, 51১৪।৩ 


“যেমন পদ্মপত্রকে জল স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপে জ্ঞানীকে 
পাপ (ও পুণ্য ) কর্ম স্পর্শ করিতে পারে না । 
জ্ঞানীকে কেবল যে ক্রিয়মাণ কর্ম স্পর্শ করিতে পারে না, তাহা 
নহে; তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহার সমস্ত অতীত সঞ্চিতকর্দমও 
ভন্বীভূত হইয়! যায়। 
“ঘখৈধাংসি সমিদ্ধোহিরন্মসাৎ কুরুতেইজ্ুন। 
জ্ঞানাগ্রিঃ সর্ববকর্্মাণি ভম্মসাৎ কুরুতে তথ! ॥” গীতা, ৪1৩৭ 
“হে অজ্জুন! যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভন্্সাৎ করে, 
সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্মরাশিকে তন্মীভূত করে ॥ 
“তদ্যখেষীকাতৃলম্‌ অগ্নৌ প্রোতং প্রদুরেত এবং হান্য সর্ব পাপ্যানঃ প্রদুযন্তে |” 
ছান্দোগ্য, ৫।২৪।৩ 


৪৮ গীতায়,ঈশ্বরবাদ। 


“যেমন ঈধিকাতৃণের অগ্রভাগ অগিতে নিক্ষিপ্ত হইলে ভত্মীভূত হয়, 
সেইনপ জ্ঞানীর সমস্ত পাপ তকন্মীভূত হয় ।” 
*ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কন্দাণি তক্গিন্‌ দৃষ্টে পরাৰরে ।” মুগ্ডক, ২২৮ 
“সেই পরমবস্ত দর্শনগোচর হইলে সমস্ত কর্ম ক্ষয় হইয়া যায়।* 
স্থত্ররাং, জ্ঞানীকে আর সংসারে আসিতে হয় না। জ্ঞানার্জনের 
ফলে জীব নির্বাণের অধিকারী হন। " 
“বিহায় কামান্‌ যঃ সর্ধযান্‌ পুমাংশ্রতি নিল্পৃহঃ । 
নির্দমো নিরহঙ্কারঃ স শাস্তি মধিগচ্ছতি ॥” গীতা, ২৭১ 
"যিনি সমত্ত কামনা বর্জন করিয়া, নিরহঙ্কার ও ( বিষয়ে ) মমতা- 
হীন হইয়া স্পৃহাশন্যভাবে বিচরণ করেন, তিনিই শাস্তির অধিকারী 
হন। 
কারণ, জ্ঞানী রাগদ্বেষবিহীন-_-সমস্ত ইন্দ্রিয় তাহার বশতাপন্ন ; 
সেইজন্ বিষয়ভোগেও তাহার শাস্তির ব্যাঘাত হয় না। 
“রাগদ্বেষবিযুক্ৈত্য বিষয়ানিক্িয়ৈশ্চরন্‌। 
আল্মবষ্ঠৈবিধেয়াক্মা! প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥” গীতা, ২1৬৪ 
'রাগদ্ধেষবিমুক্ত আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয়ভোগ করিয়া 
ধযতচিত্ত ( কম্মযোগী ) প্রসাদ লাভ করেন ।” 


* স্ন্ধসথত্রও এই বিষয়ের প্রতিপাদন করিয়াছেন । 
“তদধিগম উত্তরপূর্ববাঘয়োরঙ্লেষবিনীশৌ তদ্্যপদেশাৎ।” 
“ইত্ারস্যাপ্যেবমসংঙ্লেষঃ পাতে তু ।” জঙ্গনুত্র 91১1১৩-১৪ 
কর্ ত্রিবিধ প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মীণ । সাধারণতঃ ভোগের দ্বার প্রারন্ধকর্মের 
ক্ষয় হয়। কিন্তু জ্ঞান উৎপন্ন হইলে সঞ্চিতের বিনাশ ও ক্রিয়মাণের অঙ্লেষ হয়। অর্থাৎ 
পূরবব পূর্ব জন্ম-কৃত কর্্মরাঁশি ( ধাহার ভোগের জন্য জীবকে পুনঃগুনঃ জন্মপরিগ্রহ করিতে 
হয়) তাহা, বিনষ্ট হইয়া যায়; এবং ইহজন্মে ধে কর্ণের অনুষ্টান কর! হয় তাহাও বন্ধের 
হেতু হয় না। 


কর্ম ও কর্মযোগ। ৪৯ 


“আপুর্্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং 

সমুদ্রমাপঃ প্রবিশস্তি যন্ৎ। 

তদ্বৎ কাম। যং প্রবিশস্তি সর্বেষ 

স শাস্তিমাপ্রোতি ন কামকামী 1৮-_গীতা, ২৭* 


“যেমন অগাধ সমুদ্রে নান! নদীস্রোত প্রবাহিত হইলেও সমুদ্রের গান্তীরয্য 
নষ্ট হয় না, সেইরূপ সমস্ত কামনার বিষয় কর্ম্মযোগীতে প্রবিষ্ট হইলেও তাহার 
শাস্তির ব্যাঘাত ঘটে না।+ 

ইহাই নিষ্ষাম কর্মীর বিশেষত্ব । সকাম ব্যক্তি এ সৌভাগ্যের অধিকারী 
হইতে পারে না । 

কিন্তু ফলাকাজ্ষ! বর্জন ও কর্তৃত্বাতিমান পরিত্যাগ করিলেও 
কর্মযোগের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হইল না। কর্মষোগীকে ইহার উপরও এক 
সোপান উঠিতে হয়। সেই তৃতীয় স্তর-__ 

ওয়। ঈশ্বরার্পণ-__ঈশ্বরে সমস্ত কর্মসমর্পন, যজ্ঞার্থে কর্মানুষ্ঠান। 

মানুষ সাধারণতঃ কর্মানুষ্ঠান করে-_নিজের জন্য, সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য, 
স্বার্থের প্রেরণায় । তাহার প্রত্যেক কর্মের মূলে স্বার্থাুসন্ধান জড়িত থাকে। 
সে আপনাকে কেন্দরস্থলে রাখিয়া কন্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। সেইজন্ত তাহার 
কর্ম সকাম হইয়া পড়ে। গীতার উপদেশ এই যে, সমস্ত কর্মফল ঈশ্বরে 
অর্পণ করিতে হইবে। সর্বতোভাবে তাহাতে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। 
তাহারই উদ্দেশে, ত্রীহারই কাধ্য সাধন করিতেছি এইভাবে, জগতের 
হিতের জন্য কর্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সেইজন্য অঙ্জুনকে ভগবান্‌ 
উপদেশ দিয়াছেন__ 

“মি সর্ববাণি কর্াণি সংস্থান্তাধ্যাত্মচেতসা। 
নিরাশীনির্সমমো তৃত্বা যুধ্যস্থ বিগতন্রঃ 1৮--গীতা, ৩৩৯ 

“আমাতে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করিয়া, কামনা! ও মমতাশূন্ঠ হইয়া শোক 

পরিত্যাগপূর্বক আত্মনিষ্টচিত্তে যুদ্ধ কর।, 


৪ 


৫০ গীতায় ঈশ্বরবাদ 


“চেতস সর্বকর্মাণি ময়ি সংস্স্ত মৎগরঃ। 
বুদ্ধিযোগমূপা শ্রিত্য মচ্চিত্ব; সততং ভব।”স্গীতা, ১৮1৫৭ 
“চিন্তার! সর্বকর্্ম আমাতে অর্পণ করিয়া, মৎপরায়ণ হইয়া, বুদ্ধিযোগ 
আশ্রযপূর্ববক সর্বদা মচ্চিত্ হও ।” 
ধিনি এরূপভাবে কম করেন, ত্তাহার উদ্দেস স্বার্থসিদ্ধি বা আত্মগ্রীতি 
নহে। তাহার লক্ষ্য ঈশ্বরের কাধ্যসাধন। তিনি নিজেকে ঈশ্বরের করণ 
মাত্র মনে করেন। তিনি ঈশ্বরে আপনার ক্ষুদ্র সতত! ডুবাইয় দিয়া, সমন্ত 
কর্মফল ভগবানে অর্পণ করেন। 
ধিনি এইরূপ করিতে পারেন, তাহার সৌভাগ্যের সীমা থাকে না। 
“সব্ধকর্মাণ্যপি মদ কুর্ববাণো মধ্যযপাশ্রয়ঃ। 
মতপ্রনাদাদবাপ্লৌতি শাঙ্বতং পদমব্যয়ম।”-_গীতা, ১৮1৫৬ 
সর্বদা সর্ধকর্ণের অনুষ্ঠান করিয়াও মতপরায়ণ ব্যক্তি আমার প্রসাদে 
সনাতন নিত্যপদ প্রাপ্ত হন।/ 
এইভাবে কন্মানুষ্টান করিলে কর্ণ আর বন্ধের হেতু হয় না। কারণ, 
তখন অনুষ্ঠাতার সহিত কর্মের কোন সংযোগ সংঘটিত হয় না। সেরূপে 
অনুষ্ঠিত কর্মের যোগ হয় ঈশ্বরের সহিত। 
“ব্বগ্যাধায় কর্দাণি নঙ্গং ত্যন্তা। করোতি বঃ। 
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তন| |৮__ গীতা, ৫1১০ 
জিশ্বরে কর্ম অর্পণ করিয়া, আসক্কিরহিত হই! ধিনি কর্ম করিতে 
পারেন, তিনি পাপে লিপ্ত হন না) যেমন পন্মপত্র জলে লিপ্ত হয় না 1” 
“ঘজ্ঞার্থাৎ কর্মমণোহগ্তত্র লোকোহয়ং কর্বন্ধনঃ।”--গীতা, ৩৯ 
খিজ্ত ভিন্ন অন্ত উদ্দেস্তে কর্ম করিলে, সে কর্ন বন্ধের কারণ হয়।” 
“যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে |৮-_গীতী, ৪২৩ 
যজ্ঞের উদ্দেস্তে ষে কর্ম করে, তাহার সে সমন্ত বিলীন হইয়া যায়।” 


কর্ম ও ক্ষযোগ । ৫১ 


এই যজ্ঞের অর্থ কি? পশ্করাচার্ধ্য “যজ্ঞো বৈ বিষু”__যজ্ঞই বিষু-_ 
এই শ্রুতির প্রমাণে যজ্ঞ অর্থে ঈশ্বর স্থির করিয়াছেন। তাহার মতে যজ্ঞার্থে 
কর্ম করার অর্থ,-_ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম করা, ঈশ্বরে কর্মফল অর্পণ কর! । 
যজ্ঞ শব্ষের আর একপ্রকার অর্থও কর! যাইতে পারে। যজ্ঞকে এখন 
আমরা, “গগিততে পরিণত করিয়াছি; একটা ধূমধাম হৈচৈ ব্যাপারই 
আমাদের দৃষ্টিতে জ্ঞ। যজ্ঞের কিন্তু আদিম অর্থ একূপ নহে। যজ্ঞের 
মর্দভাব,_ ত্যাগ (98071%05)) পূর্বকালে যজ্ঞ বলিলে লোকের মনে 
ত্যাগের ভাবই ফুটিয়া উঠিত। বাস্তবিক যজ্ঞের প্রধান উপাদান ত্যাগ । 
প্রজাপতি যে বিরাট যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া এই জগৎ স্থষ্টি করিয়াছেন, 
পুরুষস্ক্কে তাহার ইঙ্গিত করা আছে। সে মহাযজ্ঞ আর কিছুই নহে-_ 
জীবের হিতার্থে ভগবানের বিপুল আত্মত্যাগ । এইরূপ, জগতের পোয়ণের 
জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্তে যে ত্যাগ, আমাদের পূর্ববপুরুষের! তাহাকেই 
যজ্তনামে অভিহিত করিতেন। এইভাবে কর্মানুষ্ঠান করিলে প্রকৃত যজ্ঞ 
সম্পাদন কর! হয়। যজ্ঞের ইংরাজী অনুবাদ 45201150০9” শব্দে এখনও 
ত্যাগের তাৰ উজ্জ্বল রহিয়াছে । অতএব যজ্ঞার্থে কর্ম করার এরূপ 
অর্থও অসঙ্গত নহে যে, ত্যাগের ভাবে (83 ৪. 59.071506) কম্মানুষ্ঠান 
করা। যে কর্মে কোন স্থার্থসিদ্ধির উদ্দেস্ত নাই, ষে কম্মের মূলে 
সঙ্কল্ললাভের প্রত্যাশ। নাই, যে কর্ম অহস্কাররহিত হইয়া ভগবানের উদ্দেস্টে 
সমর্পণ করা হয়, তাহাই যজ্ঞকন্ম। এইরূপ কন্ধানুষ্ঠান খন অভ্যা্গে 
পরিণত হয়, তথন মানবজীবন একটি মহাযজ্ঞের আকার ধারণ করে। সে 
যজ্ঞের বেদী জগতের হিত, ত্যাগ আত্মবলিদান এবং যাক্ঞস্বর স্বয়ং 
শ্রীভগবান্‌। শ্রীকুঞ্চ গীতাতে পুনঃপুনঃ উপদেশ দিয়াছেন যে, মানুষ যাহা- 
কিছু করিবে তাহ! যেন তাহাকে অর্পণ করে; তাহা হইলে আর তাহাকে 
কর্মবন্ধনে বন্ধ হইতে হুইবে ন। 


৫২ গীতাঁয় ঈশ্বরবাদ : 


প্বৎ করোধি যদগ্নাসি হজ্জ হোষি দদাসি যৎ। 
বন্তপন্তসি কৌন্তের তৎ কুরু মদ্পণমূ্‌॥ 
শুভাগুভফলৈরেবং মোক্ষ্যাসে কর্মবন্ধনৈঃ। 
সংস্যাসযোগযুকতাত্মা বিমুক্তে! মামুপৈষ্যসি ॥৮-গীতী, ৯২৭-২৮ 
“যাহা কিছু কণ্ম করিবে,-অশন, যজন, দান, তপন্তা,--সমস্তই 
আমাতে (ঈশ্বরে) অর্পণ করিবে। তাহা হইলে তুমি শুভ-অপ্ডভ সমস্ত 
ক্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়। সঙ্ন্যাসযোগযুক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত 
হইবে ।” 
এ বিষয়ে ভাগবতে একটি স্থন্দর দৃষ্টাস্ত প্রদত্ত হইয়াছে__ 


“এতৎ সংস্থচিতং ত্রহ্গস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্‌। 

যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম বরহ্মণি ভাবিতম্‌ ॥ 

আময়ো। বশ্চ ভূতানা ং জায়তে যেন সুতব্রত। 

তদেৰ হাাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্‌॥৮-_ গ্রীমন্ভাগবত, ১1৪।৩২-৩৩ 


“ষে দ্রব্যের কারণে যে রোগ উৎপন্ন হইয়াছে, সে দ্রব্যের সেবনে সে 
রোগের উপশম হয় না। কিন্তু যদি সেই ভ্রব্যকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের 
প্রণালীমতে দ্রব্যান্তরদ্বারা ভাবিত করিয়। লওয়া যায়, তবেই তদ্দার৷ রোগের 
শাস্তি হইতে পারে। সেইরূপ, এই যে তাপত্রয়গ্রস্ত ভবরোগ, ইহার 
উৎপত্তি কর্ম হইতে। কর্ানুষ্টান দ্বারা তাহার উপশম হয় না। কিন্ত 
সে কর্ম যদি ভগবানে (ত্রন্মে) সমর্পিত হয়, তবে, ঈশ্বরদ্ধার৷ ভাবিত সেই 
কর্মদ্ধারাই ত্রিতাপের উন্মুলন সাধিত হয়।* 





* মীমাংস৷ প্রকরণগ্রস্থের রচয়িতা লৌগাক্ষি-ভাক্ষর তাহার অর্থসংগ্রহেও এই মতের 
পোষকতা করিয়াছেন__ পু 

“সোহয়ং রো যছুদ্িন্ঠ বিহিতন্তছুদ্দেশেন ক্রিয়মাণস্তদ্ধেতুঃ । উশ্বরার্পণবৃদ্ধযা 
করিয্লমাণত্ত নিঃশ্রেয়সহেতুঃ।” অর্থাৎ বেদোক্ত ধর্ম মবর্গাদিলাভের উদ্দেশ্তো অনুষ্ঠিত 
হইলে হবর্গাদিফলসাধক হয় ; কিন্তু ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইলে মুক্তির কারণ হয়। 
অবস্থ মূলদর্শনে এ মতের কোন ভিত্তি নাই ; কারণ, মূলদর্শন নিরীস্বরবাদী। 


কর্ম ও কর্দযোগ। ৫৩ 


এইভাবে কন্মানুষ্ঠান করিলে কর্ম আর বন্ধের হেতু হয় না। যিনি 
এরূপ করিতে পারেন, তাহার কর্ম আর কর্ম থাকে না, অকর্থ্ে পরিণত 
হয়। তীহার পক্ষে কর্ধানুষ্ঠান ও কর্ধসন্যাস তুল্য হইয়া দড়ায়; কর্থে ও 
অকর্মে কোনই ভেদ থাকে না। তিনি সকল কর্মেরই অনুষ্ঠান করেন, 
অথচ কর্মের ফল যে বন্ধন, তাহা হইতে মুক্ত থাকেন। 
“কর্মগ্যকর্ণা ঘঃ পষ্ঠেৎ অকর্মণি চ কর্ণ যঃ। 
স বুদ্ধিমান্‌ মনুযোষু স যুকতঃ কৃততকর্মকৃৎ 1৮ গীতা, ৪1১৮ 
“যিনি কর্মে অর্ধ দেখেন, এবং অকর্মে কর্ম দেখেন, তিনিই মনুষ্যের 
মধ্যে বুদ্ধিমান, তিনিই কর্ণৃযোগী, তিনিই সমস্ত কর্ম নিষ্পন্ন করেন। গীতার 
শিক্ষা এই যে, জীব এই কর্মযোগ আয়ত্ত করিয়া জগতের হিতার্থে সমস্ত 
কর্ধের অনুষ্ঠান করুক, তাহাতে সেও কর্মপাশের বন্ধনে পড়িবেনা,-_ 
জগঘ্যাপারও স্থনিষ্পন্ন হইবে। ইহাই গীতার উপরিষ্ট কর্মমযোগ। 


অপ্তম অধ্যায়। 
সাংখ্যদর্শন | 
সাংখ্দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। 

সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তক মহধি কপিল। তাহার শিষ্য আম্ুরি) আস্ুরির 
শিষ্য পঞ্চশিখাচার্য্য। ইনি সাংখ্যদর্শনের বিবৃতি করিয়া বিবিধ গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছিলেন। সে সবগ্রস্থ এখন বিলুপ্ত হইয়াছে । কেবল পাতগ্রল- 
দর্শনের ব্যাসভাষ্যে পঞ্চশিখের কতকগুলি বচন উদ্ধৃত দেখা যায়। অধুনা, 
সাংখ্যশান্ত্রের যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে তত্বসমাসই সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন। কেহ কেহ ইহাকেই কপিল প্রণীত মূল সাংখ্যদর্শন বিবেচনা 
করেন।* ইহা কিন্তু সমীচীন বোধ হয় না। তত্বসমাসকে, দর্শন না বলিয়া 
দর্শনের স্থচীপত্র বা বিষয়তালিকা বলিলে সঙ্গত হয়। তত্বসমাসের কয়েকটি 
হুত্র এইরূপ ;-_-আষ্টৌ প্ররুতয়£-_১। ষোড়শ বিকারাঃ__২। পুরুষঃ-_-৩। 
তরৈগুণ্যং_৪। সঞ্চরঃ__৫। প্রতিসঞ্চরঃ__৬। তত্বসমাসের এক উপাদেয় 
বৃত্তি প্রচলিত আছে। কেহ কেহ তাহাকে আস্রিকত বলেন। সে মত 


* মহামহোপাধ্যায় চত্র্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রণীত হিন্দৃদর্শন, ২৫৪ পৃষ্ঠা । বিজ্ঞান ভিক্ষু 
এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। "নম্বেবমপি তত্বসমাসাখ্যন্ত্রৈঃ সহাস্তাঃ বড়ধ্যায়্যাঃ 
পৌনরুক্তমিতি চেৎ। মৈবম্। সংক্ষেপবিস্তররূপেণ উভয়োরপ্যপৌনরুত্তাৎ।” (সাংখ্য- 
প্রবচন-ভাষ্য. ভূমিকা 03 এ সম্বন্ধে ম্যাক্স্মূলার লিখিয়াছেন £₹- 

গু. 5606009 80,981] 009 25৮ 582778588 6009 01099 £509010. 0108. 1098 
29801060 99 01 158555858 12001108005, ৮ *:110589 9200888, 30:69, 
16 [৪ ঠ০09, 89 08870) 0079 10812 ৪ 68019 06 902090্3.৮ 

849 81511925912 955869105 ০৫ 100150 7101105001257 0885 318. 


সাংখ্যদর্শন ৫৫ 


মঙ্গত মনে হয় না। কারণ এ বৃত্তির মধ্যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রস্থ 
হইতে বচন উদ্ধৃত দেখা যায়। এক্ষণে সাংখ্য-প্রবচন-ুত্র নামে যে 
৬ অধ্যায়ে বিভক্ত সাংখ্যদর্শন প্রচলিত আছে, তাহাকে অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক গ্রন্থ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। শ্রীশঙ্করাচাধ্য, 
বাচস্পতিমিশ্র ( ইনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাবীর লোক ), এমন কি, চতুর্দশ 
শতাবীর লেখক মাধবাচার্্যও এই গ্রন্থ হইতে কোনও স্থত্র স্বাস্থ গ্রন্থে 
উদ্ধৃত করেন নাইঈ। সাংখ্যপ্রবচনস্ত্র তাহাদের সমগ্নে প্রচলিত থাকিলে 
এরূপ হইত কি? এই প্রবচন্থত্রের বিজ্ঞান-ভিক্ষুকৃত এক উপাদেয় ভাষ্য 
প্রচলিত আছে। সাংখ্যদর্শনের অনিকুদ্ধকৃত সংক্ষিপ্ত বৃত্তিও উল্লেখযোগ্য । 

. সাংখ্যদর্শনসন্বন্ধে ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা অতি প্রামাণিক গ্রস্থ। 
্রীশঙ্করাচার্ধ্য শারীরকভাব্যে এই গ্রস্থ হইতেই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
মাধবাঁচার্ধ্য তাহার সর্বদর্শনসংগ্রহে এই কারিকারই অন্ুদরণ করিয়াছেন। 
ৃষটীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই কারিকা চীনভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। .শঙ্করা- 
চার্য্যের গুরুর গুরু গৌড়পাদাচার্্য এই কারিকার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন । 
এই ভাষ্য অতি প্রামাণিক গ্রন্থ । বাচস্পতিমিশ্র-ককৃত সাংখ্যতত্বকৌমুদ্রী এই 
কারিকারই * উৎক্ষ্ট টীকা । এতদ্বাতীত বিজ্ঞান-ভিক্ষুকৃত সাংখ্যসার 
সাংখ্যদর্শনসন্বন্ধে উপাদে গ্রন্থ। 





* প্রচলিত সাংখ্যদর্শন অপেক্ষা কারিকা। যে প্রাচীনতর, তাহার একটি অকাট্য প্রমাণ 
এই যে, দর্শনের কয়েকটি সুত্রে কারিকার ছন্দোনিবদ্ধ অংশবিশেষ অবিকল উদ্ধত 
হইয়াছে, দেখা যায়। ইহা সত্বেও বিজ্ঞানভিক্ষু কি করিয়। প্রচলিত সাংখ্যদর্শনকে 
মহ্্ষি-কপিল প্রণীত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাহা! বুঝা যায় না। তিনি৬ অধ্যায়ে 
বিভক্ত প্রচলিত সাংখ্যহুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন ধে, কপিলমুর্তি ভগবান্‌ বড়ধ্যারী- 
রূপ বিবেকশাস্তর বার! শ্রুতির অবিরোধী যুক্তিসমূহের উপদেশ করিয়াছেন। “শ্রত্য- 
বিরোধিনীরুপপত্তীঃ ষড়ধ্যায়ীরূপেণ বিবেকশান্ত্রেণ কপিলমুন্তর্ভগবান্‌ উপদিদেশ ।” 


৫৬ শীতায় ঈশ্বরবাদ। 


অন্ান্ত দর্শনের স্তায় সাংখ্যদর্শনেরও আরম্ভ ছুঃখবাদে । জগতে চিরদিন 
জীবকে ছুঃখের অভিঘাত সহিতে হইতেছে । সেই ছুঃখ ক্রিবিধ ). আধ্যাত্মিক, 
আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। “ত্রিবিধং ছুঃখম্ঠ-তত্বসমাস, ২৫ 
আধ্যাত্মিক ছুঃখ দ্বিবিধ-_-রোগাদি জন্য শারীরিক ছুঃখ, এবং কাম- 
ক্রোধাদি জন্য মানসিক দুঃখ । মনুষ্য, পণ্ড, বা স্থাবর জনিত ছুঃখের নাম 
আধিভৌতিক ছুঃখ। আর শীত শ্রীন্ম বাত বর্ষা প্রভৃতির আক্রমণে যে 
ছুঃখ হয়, তাহার নাম আধিদৈবিক ছুঃখ। যতদিন শরীর, ততদিন 
খের অভিঘাত। অথচ, ছুঃখ আমাদের উপাদেয় নহে,-_হেয় ; অর্থাৎ, 
আমরা ছুঃখ চাহি না, ছুঃখের হানিই ইচ্ছা করি। এ সন্বন্ধে ঈশ্বরকৃষ্ণ 
লিখিয়াছেন,_ 
“তত্র জরামরণকৃতং ছুঃখং প্রাপ্পীতি চেতনঃ পুরুষঃ। 
লিঙগস্তাবিনিবৃত্তেস্তমাদ্দ.৫থং স্ভাবেন 1৮-_সীংখ্যকারিকা, ৫৫ 
“জীব যতদিন শরীর ধারণ করে, ততদিন তাহাকে জরামরণজন্য ছুঃখ 
ভোগ করিতেই হয়; অতএব ছুঃখভোগ জীবের স্বভাবসিদ্ধ।” & 
জগতে সুখ আদৌ নাই, তাহা নহে। তবে স্থখ কদাচিৎ কাহারও 
ভাগ্যে মিলে। সে স্থথ আবার অতি অল্প ও ছুঃখসংভিন্ন। তাহাও 
আবার স্থায়ী হয় না। অতএব, সে স্ুথ ছুঃখপক্ষেই ধর্তব্য | + তাই 
স্থত্রকার বলিয়াছেন, 
“কুত্রাপি কোহপি স্থখীতি। তদপি ছুঃখশবলম্‌। 
ইতি দুঃখপক্ষে নিক্ষিপত্তে বিবেচকাঃ1”-_সাংখ্যনত্র, ৬।৭-৮ 
* “সমানং জরামরণাদিজং ভুঃখম্‌।৮--সাংখ্যহুত্র, ৩৫৩ 
“উদ্ধণধোগতানাং ্্গাদিস্থাবরাস্তানাং সর্ষ্বেষাম্‌ এব জরামরণার্দিজং ছঃখং সাধারপমৃ। 
-_বিজ্ঞানভিক্কু। 
+ পুর্বে বল! হইয়াছে যে, গীতা এ মতের অনুমোদন করেন। ভগবান্‌ সংসারকে 
ছঃখের আলয় ও ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া! বিশেধিত করিয়াছেন-_“পুনর্জন্ ছুঃখালয়সশাঙ্বতম্‌ |” 


সাংখ্যদর্শন। ৭ 


এই ভ্রিবিধ ছুঃখের নিবৃত্তি সকলেরই অভিপ্রেত। কিন্তু সামায়িক 
নিবৃত্বিতে বিশেষ লাভ নাই। অতএব ছুঃখনিবৃত্তি প্রকাস্তিক ও 
আত্যস্তিক হওয়। আব্তক। ইহাই জীবের পুরুার্থ। 

“অথ ত্রিবিধছুঃখাত্যত্তনিবৃত্বিরতান্তপুরুযার্থঃ।”-__-সাংখ্যহথত্র, ১1১ 

কিসে এই ত্রিবিধ ছুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি সিদ্ধ হইবে? দেখা যায়, 
লৌকিক উপায়ে এবূপ নিবৃত্বি সম্ভবপর নছে। কারণ, ওষধসেবনে 
শারীরিক ছুঃখের বা ইট্টসাধনে মানসিক ছুঃখের যে নিবৃত্তি ঘটে, তাহা! 
সাময়িক মাত্র) স্থায়ী হয় না। আর, ধী সকল উপায় অব্যভিচারী 
উপায় * নহে। অতএব, লৌবিক্ক উপায়ে ছুঃখনিবৃত্তি দুরাশামান্র। 
ছুঃখনিবৃত্তির একটি বৈদিক উপায় প্র/ঠলিত আছে বটে; বেদোক্ত যজ্ঞাদির 
অনুষ্ঠানের ফলে, জীব স্ুখধাম স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয় বটে; কিন্ত, সে 
উপায়ও সমীচীন নহে । কারণ, তাহা ত্রিবিধ-দোষ-হুষ্ট । কর্মের তারতম্য 
অনুসারে অর্জিত ন্বর্ঁলোকেরও তারতম্য ঘটে। তাহার ফলে কেহ 
উচ্চতর, কেহ নিয়তর স্বর্গের অধিকারী হয়। তাহাতে পরস্পরের 
উৎকর্ষ-অপকর্ষের ভেদদর্শনে স্বর্গবাসীর ছুঃখান্ভব অপরিহার্য । দ্বিতীয় 
কথা, যজ্ঞসাধনের জন্য যাক্তিককে অবশ্তই জীবহিংসা করিতে হয়। 
অতএব, হিংসাবহুল যক্তানুষ্ঠানে যেমন পুণ্য আছে, তেমনি পাপের স্পর্শও 
স্বনিশ্চিত। আর সেই পাপের ফলে ছঃখভোগ অনিবাধ্য। কিন্তু, 
বৈদিক উপায়ের মারাত্মক ক্রটি এই যে, যজ্ঞের ফলে যে স্বর্গাদিলাভ 
হয়, তাহার ভোগ স্থায়ী হয় না। পুণ্য কর্মের ফলভোগান্তে কম্মীর 


গীতার অস্ত্র উক্ত হইয়াছে-_ 

“অনিত্যম্‌ অহুথং গলোকম্‌ ইমং প্রাপ্য ভজন্ব মামু ।” 
“এই অনিত্য ও অন্থখ সংসারে আসিয়। স্তগবান্কে ভজন কর।' 
৯0125811008 29095. 





৫৮ গীতাক়্ ঈশ্বরবাদ | 


পতন অব্স্তাবী। অতএব কন্্ীকে আবার ছুঃখময় সংসারে ফিরিয়া 
আসিতে হয়। সেইজন্ত সাংখ্যাচার্যেরা বলেন যে, ছুঃখনিবৃত্তির' পক্ষে 
লৌকিক উপায় যেমন যথেষ্ট নহে, তেমনই বৈদিক উপায়ও যথেষ্ট 
নহে।* তবে ছুঃখনিবৃত্বির প্রকৃষ্ট উপায় কি? সেই উপায় নির্ধারণের 
জন্ই সাংখাশাস্ত্ের প্রবর্তন! । 
সাংখ্যদর্শনের মতে, ছুঃখনিবৃত্তির প্রকৃষ্ট সি ॥ 
“জ্ঞানানুক্তিঃ” ।--সাংখাহথত্র, ৩২৩ 
কিসের জ্ঞান ? প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক বা! পার্থক্য জ্ঞান | 
“তচ্চ ( কৈবল্যং ) সন্বপুরুষান্ততাখ্যাতিনিবন্ধনমূ্‌।”__তত্বকৌমুদী, ২১ 
*. “ছুইখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদপঘাতিকে হেতৌ। 
ৃষ্টে সাহপার্থা চে্নৈকাস্তাত্যন্ততোহভাবাৎ।”__সাংখ্যকারিকা, ১ 
“দৃষ্টবদান্থু শবিকঃ স হাবিশুদ্ধিক্ষয়া তিশয়যুক্তঃ 1৮--, ২ 
“ন দৃষ্টাৎ তৎসিদ্ধিনিবৃতেহপ্যনুবৃত্তিদর্শনাৎ 1” সাংখ্যন্ত্র, ১২ 
“উৎকধাদপি মোক্ষত্ত পুর্বেধাথকধশ্রুতে2 1”, ৫ 
“অবিশেষশ্চোভয়োঃ 1৮, ৬ 
1 পতঞ্জলি যোগনুত্রে এ কথার অনুমোদন করিয়াছেন--“বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা 
হানোপায়ঃ।” [সাধনপাদ ২৬ ] বিবেকথ্যাতিঃ--সত্বপুরুষান্যতী প্রত্যয়ঃ ; অর্থাৎ প্রকৃতি 
ও পুরুষের পার্থকাজ্ঞান। এইজ্ঞান চিত্তে বদ্ধমূল হইলে ছুঃখনিবৃত্তির উপায় হয়। 
শীতাতে ভগবান্ও এই প্রকৃতি-পুরুষের পার্থক্যজ্ঞানের প্রশংসা করিয়াছেন-_ 
“ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ঞানং ষত্তজজ্ঞানং মতং মম ।৮__-গীতী, ১৩।৩ 
“ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের যে পার্থক্যজ্ঞান, তাহাই আমার মতে 
শ্রেষ্ঠ জ্ঞান । 
“ক্ষত্কষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ানচক্ষুষা | 
ভৃতপ্রক্কৃতিমোক্ষগ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্‌ ॥৮__শীতা, ১৩1৩৫ 
'ধাহারা জ্ঞানচক্ষু ভ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ এবং ভূতসমূহের প্রকৃতি ও মোক্ষ 
দেখিতে পান, ভাহার। পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন।' 





সাংখ্যদর্শন | ৫ 


ঈশ্বরকুষ্ণও বলিতেছেন-_ 
"তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্‌ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ।”-_সাংখ্যকীরিকা, ২ 
অর্থাৎ, “প্রকৃতি-পুরুষের ভেদসাক্ষাৎকারই শ্রেষ্ঠতর উপায়। উহা 
ব্যক্ত (বিকৃতি ), অব্যক্ত (প্রকৃতি) ও জ্ঞ (পুরুষ ),--এই তিনের 
বিশেষজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়।+ 
“এবং তস্বাভ্যাসান্নাহস্মি ন মে নাহহমিত্যাপরিশেষম্। 
অবিপধ্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্‌ ॥”-_সাংখ্যকারিকা, ৬৪ 
“এইরূপে তত্বের পুনঃপুনঃ চচ্চা করিলে সংশয় ও ভ্রমরহিত, বিশুদ্ধ, 
বিমল, নিঃশেষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়।» তাহার ফলে, জীব জীবনুক্তির 
অধিকারী হইয়া প্রারন্ধকর্মের ক্ষয় পর্যন্ত দেহধারণ করিয়া থাকে। সে 
অবস্থায় জীব বুঝিতে পারে যে, আমি কর্তী নই, ভোক্তা নই; আমার 
কোনও কিছুই ব্যাপার নাই। সেইরূপ নির্মম ও নিরহস্কার ব্যক্তির 
পক্ষে ধর্মীধম্মের বীজভাব নষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ ধম্মাধম্ম আর জন্মা দিবূপ 
ফল উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না । বাচন্গীতিমিশ্র বলিয়াছেন,_ 
“ক্েশনলিলাবসিকতাপগাং হি বুদ্ধিত্বমৌ কশ্মবীজান্তন্কুরং প্রহ্থবতে তবজ্ঞাননিদাঘ- 
নিপীতসকলসলিলায়া মৃষরায়াং কুতঃ কর্মনবীজানীম্‌ অঙ্কুরপ্রসবঃ 1” 
জলসিক্ত ক্ষেত্রেই বীজ অস্কুরিত হয়) প্রথর কুরধ্যকরে যদি কোন 
ক্ষেত্রের সমস্ত জল পরিশুষফ হইয়া যায়, তবে সে উষরভূমিতে কি আর 
অস্কুরোদগম হইতে পারে ? অজ্ঞানসিক্ত বুদ্ধিতেই সঞ্চিত কর্ম ফলোৎপাদনে 
সক্ষম হয়, কিন্তু যথন তত্বজ্ঞান সমস্ত অবিবেক অপনীত করিয়৷ চিত্তকে 
উর করিয়! দেয়, তখন সে ক্ষেত্রে কর্ম্বীজ অঙ্কুরিত হইবে কিরূপে ? 
এইরূপ বিবেকীকে লক্ষ্য করিয়! কারিকায় উক্ত হইয়াছে-_ 


*প্রাপ্ডে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধানবিনিবৃতৌ । ও 
কাস্তিকমাত্যস্তিকমুভয়ং কৈবল্যমাপ্রোতি ॥”-_-সাংখ্যকারিকা, ৬৮ 


৬ গীতায় ঈশ্বরবাদ। 
'তাছার শরীরের নাশ হইলে প্রকৃতির প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হওয়ায়, ভিনি 


রকাস্তিক ( অ্স্তাবী) ও আত্স্তিক,( অবিনাশী ) কৈবল্য ( ছাখতরয়ের 
নিবৃত্বি ) লাভ করেন।” এ অবস্থায় স্থখ ছুঃখ উভয়ই তিরোহিত হয়। 
“নোভয়ঞ্চ তত্বাখ্যানে ।”--সাংখ্যৃত্র, ১/১*৭ 
'তত্বসাক্ষাৎকার হইলে স্ুখছুঃখ উভয়ই থাকে না এইরূপ 
তব্জ্ঞানী ব্যক্তির সন্বন্ধে গৌড়পাদাচার্্য এই প্রাচীন * বচনটি উদ্ধৃত 
করিয়াছেন, 
পঞ্চবিংশতিতন্বজ্ঞো। ঘত্র তত্রাশ্রমে বসেৎ। 
জটা মুণ্ডী শিখী বাপি মুচ্যুতে নাত্র সংশয়; ॥৮ 
'ধাহার পঞ্চবিংশতি তত্বের জ্ঞানলাভ হইয়াছে, তিনি যে আশ্রমেই 
বাস করুন না কেন, তিনি ক্রহ্মচারীই হউন, বা গৃহস্থই হউন, বা 
আরণ্যকই হউন, তাহার মুক্তি সুনিশ্চিত 1 
এই পঞ্চবিংশতি তত্ব কি কি? বিকারসহিত প্রক্কৃতি এবং পুরুষ। 
“নত্বরজন্তমসাং সাম্যাবন্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতেমহান্‌ মহতোহহঙ্কার; অহঙ্কারাৎ পঞ্চ- 
তন্মাত্রাণুতয়মিব্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্লভৃতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ॥” 
সসাংখ্যসৃত্র, ১৬১ 


অর্থাৎ, “সত্ব, রজঃ ও তমঃ_-এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা মূল 
প্রক্কৃতি, তাহার বিকার মহত্তত্ব, মহতের বিকার অহঙ্কারতত্ব, অহস্কারের 
বিকার পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়, এবং পঞ্চতন্মাত্রের বিকার পঞ্চ 
মহাভৃত; আর পুরুষ,__এই পঞ্চবিংশতি তত্ব। তত্বসমাসের . ভাষায় 
বলিতে গেলে অষ্ট প্রকৃতি, যোড়শ বিকার * এবং পুরুষ-_ইহার! মিলিয়া 
পঞ্চবিংশতি তত্ব। 

"অষ্টো প্রকৃতয়ঃ যোড়শ বিকারাঃ পুরুষঃ।”-_তত্সমাস ১, ২ ও ও শুত্র। 

অব্যকতং বুদ্ধিরহংকারঃ পঞ্চতন্াত্রাণি ইত্যেতা অক্টো প্রকৃতয়ঃ।--হৃত্বৃত্তি 

* অষ্টা প্রকৃতয়ঃ যোড়শ বিকারাঃ।”__গর্ভোপনিষদ্‌, ৩। 


সাংখাদশন । ৬১ 


অব্যক্ত (মুল প্ররুতি.) এব$ বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মান্র-:এই 
অষ্ট প্রকৃতি। মূল প্রক্ৃতিই 'ুখাভাবে প্রকৃতি । বুদ্ধি অহংকার ও 
পঞ্চতন্মাত্র,_ ইন্দ্রিয় ও মহাভূতের উপাদান বিধায় গৌণভাবে ইহাদিগকেও 
প্রকৃতি বল! হয়। | 
'একাদশেক্দ্রিয়াণি পঞ্চ ভূতাশ্চৈতে যোড়শ বিকারাঃ ।'--ুত্রবৃত্তি। 
পঞ্চ জ্ঞানেন্দরিয়, পঞ্চ কর্শেন্দিয় ওমন-_এই একাদশ ইন্জ্রিয় এবং ক্ষিতি 
অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম--এই পঞ্চ মহাতৃত, ইহারা মিলিয়া ষোড়শ 
বিকার। ইহাদিগের উপর পুরুষ-_ইনি প্রকৃতিও নহেন বিকৃতিও নহেন। 
ঈশ্বররুষ্ণ এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন, 
“মুলপ্রকৃতিরবিকৃতিম হদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত । 
ষোড়শকন্ত বিকার! ন প্রকৃতিন“বিকৃতিঃ পুরুষ; 1”--সাংখ্যকারিকা, ৩। 
এই পঞ্চবিংশতি-তত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা. করা আব্তক। 
প্রথমতঃ, প্রকৃতি কি? পপ্রকরোত ইতি প্রকৃতিঃ।” যে উপাদানে 
জগৎ স্ষ্টি হইয়াছে, তাহার নাম প্রকৃতি । সুত্র বৃত্তিতে প্রকৃতির 
পরিচয় স্থলে এই প্রাচীন বচনটি উদ্ধত হইয়াছে,_ 


“অশব্দমন্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাচ নিত্যং রসগন্ধবর্জিতং । 
অনাদিমধ্যং মহতঃ পরং ফ্রবং প্রধানমেতৎ প্রবদস্তি হুরয়ত॥” 


'প্রকৃতি নিত্য, প্রকৃতি অব্যয়, প্ররুতি পঞ্চেন্দ্রিয়ের অগ্রাহা; 
পণ্ডিতেরা বলেন যে, প্রক্কতি আদিমধ্যহীন, মহতের পর এবং ঞ্ুব।” 

জগতের যে অপরিচ্ছিন্ন, নির্বরিশেষ, মূল উপাদান, তাহাই সাংখ্যশাস্ত্রে 
অভিপ্রেত প্রক্কৃতি বা প্রধান। ইহার আদি নাই, অন্ত নাই, ইহা অতি 
সুম্ম ও অলিঙ্গ এবং নিরবয়ব, অর্থাৎ নিবিশেষ (1007009£0818509৯ )। * 
ইহারই পরিণামে এই বিপুল বিচিত্র জগৎ। 


*. [09 10181)55 95009089 ০01 ০0810210 10806] 
নু, 90098, 98013 1,90600:98 02. 6206 07098819908169, 


৬২ গীতায় ঈশ্বরবাদ 


'নুক্মলি্গমনাদিনিধনং তথা প্রসবধণ্মি। 
নিরবয়বমেকমেবহি সাধারণমেতদব্যক্তং।'-ুত্রবৃত্তি 

প্রকৃতির একটি নাম অব্যক্ত । তাহার অভিপ্রায় এই যে, স্থষ্টির 
পূর্ব্বে জগৎ অব্যক্ত (51007912195) অবস্থায় থাকে । অব্যক্কের 
ব্যক্তাবস্থার নাম স্থ্টি। গীতায় ভগবান্‌ বলিয়াছেন,__ 

“অব্যক্তাদ্‌ ব্যক্তয়ঃ সর্ববাঃ প্রভবস্তযহরাগমে । 
রাত্্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥”-_গীতা, ৮1১৮ 

অর্থাৎ “প্রলয়ের অবসানে, অব্যক্ত প্ররুতি হইতে ব্যক্ত জগতের 
আবির্ভাব হয়, এবং সৃষ্টির অবপানে ব্যক্ত জগতের অব্যক্ত প্ররকতিতে 
তিরোভাব হয়। তত্বসমাসে এই অনুলোমক্রমে আবির্ভাবকে “সঞ্চর” 
ও বিলোমক্রমে তিরোভাবকে “প্রতিসঞ্চর” বলা হইয়াছে । * 

প্রকৃতির একটি নাম “অজ1”। তাহার কারণ এই যে, প্রকৃতির 
পরিণাম হইয়া রূপান্তর হয় মাত্র; প্রকৃতির আদি-অস্ত নাই । 1 কারণ, 

“পরিচ্ছিন্নং ন সর্ব্বোপাদানম্‌ 1৮ সাংখ্যস্থাত্র, ১৭৬ 

“সমন্তের উপাদান ( প্রধান ) পরিচ্ছিন্ন নহে ।- বিজ্ঞানভিক্কু। 
“প্রকৃতেরাদ্যোপাদদানত। |”--সাংখ্যশ্থত্র, ৬৩২। 

'প্রকৃতিই জগতের আদ্য উপাদান (৮027 108:697181), 

* স্ুষ্টির ক্রম এইরূপ ;--প্রকৃতি হইতে মহত্ত্ব, মহত্তত্ব হইতে অহস্কারতত্ব, অহঙ্কার" 
তত্ব হইতে প্রঞ্চতশ্মাত্র ও একাদশ উল্তরিয়, এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূতের 
আবির্ভাব হয়। প্রলয়ের ক্রম ইহার বিপরীত; প্রথম পঞ্চমহাডৃত ও একাদশ 
ইন্রিয় পঞ্চতন্মাত্রে বিলীন হয়, পরে পঞ্চতন্মাত্র অহস্কারতত্বে বিলীন হয়, এবং অহঙ্কারতত্ব 
মহত্বত্বে ও মহত্তত্ব প্রকৃতিতে বিলীন হয়। 

+ “অজামেকাং লোহিতশুরুকৃষ্ণাং 
.. বহবীঃ প্রজাঃ সজমানাং সরূপাঃ।”- স্বেতাঙ্বতরোপনিবদ, ৪1৫ 


প্রকৃতি একা, প্রকৃতি অজা, প্রকৃতি লোহিতশুরুকৃফ। (ত্রিগুণময়ী ); প্রকৃতি 
সজাতীয় বিবিধ বিকারের শৃষ্টিকর্রী । 





সাংখ্যদ্শন । ৬৩ 


প্রকৃতি ঞ্ুব, নিত্য, সৎ বস্ত। সাংখ্যমতে সতের উৎপত্তিও নাই, বিনাশও 
নাই। সাংখ্যের বলেন,-_ 
“নাসছুৎপদ্যতে নচ সদ্বিনষ্ঠতি |” 
“অসতের উৎপত্তি নাই ) সতের বিনাশ নাই, 
গীত। এ মতের অনুমোদন করিয়াছেন,-_ 
প্নাসতো৷ বিদ্যতে ভাবে! নীভাবো বিদ্যতে সতঃ।”-_গীতা+ ২১৬ 
“অসতের ভাব হয় না; সতের অভাব হয় না ” 
“প্রকৃতিপুরুষয়োরম্যৎ সব্বমনিত্যম্‌।”- সাংখ্যুত্র, ৫1৭২ 
“প্রকৃতিপুরুষই নিত্য, আর সমস্ত অনিত্য 7 
বিজ্ঞানভিক্ষু এই কথার সমর্থন করিয়া এই বচনটি উদ্ধত করিয়াছেন, 


“অব্যক্তং কারণং যৎ তন্নিত্যং সদসদাত্মকম্‌। 
প্রধানং প্রকৃতিশ্চেতি যদাহুস্তত্চিত্তকাঃ ॥৮ 


জগতের ষে অব্যক্ত কারণ, তাহা৷ নিত্য, তাহা সং, অথচ অসৎ 
(যেহেতু তাহা অনাদি ও অনন্ত হইয়াও বিকারশীল ); তত্বজ্ঞানীরা 
তাহাকে প্রধান ও প্রকৃতি আখ্যা প্রদান করেন” গীতাতে ভগবান্‌ 
এ কথার সমর্থন করিয়াছেন,-_ 


“প্রকৃতিং পুরুষণ্ধেব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি। 
বিকারাংশ্চ গুপাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্তবান্‌ ॥৮-_শীতা, ১৩২৯ 


প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনার্দি জানিবে; সমস্ত বিকার ও 
গণ, প্রকৃতি হইতে সমুস্ভূত জানিবে।” 

এ কথা পাশ্চাত্যবিজ্ঞানেরও অনুমোদিত । দার্শনিক প্রবর হাবার্ট 
স্পেন্সার (779:0970 50577067 ) লিখিয়াছেন, “ম্যাটার (1718069 )- 
এর উৎপন্তিও হয় না, বিনাশও হয় না; কেবল অবস্থান্তর হয় 
মাত্র।” * প্রক্কৃতিই জগতের অমূল মূল বা অদ্বিতীয় উপাদান। এই 
সাংখ্যমতের সহিত প্রথম দৃষ্টিতে রসায়নবিজ্ঞানের বিরোধ লক্ষিত হইতে 


৬৪ গীতায় ঈশ্বরবাদ 


পারে। বস্তুতঃ পাশ্চাত্যবিজ্ঞান বহুদিন অবধি বিশ্বাস করিতেন ঘে, 
জড়জগৎ ৭০টি মূল তৃতের (919075019) সংযোগে ও সংহননে 
রচিত। এই সকল মুল ভূতের পরমাণুকে ত্তীহারা পরম্পর-স্থতস্্র ও 
নিতা মনে করিতেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের বরাবরই একট! মাশাকল্পনা 
ছিল যে, এই সমস্ত মুল ভূতই এক অদ্ধিতীক় উপাদানের, এক চরম 
ভূতের পরিণামমাত্র। মনিষী দার্‌ উইলিয়ম ্ুকস্‌ (51 ড/1111917 
0:90195 ) এই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করেন।+ কয়েক বৎসর পূর্বে 
তিনি প্রতিপন্ন করেন যে, মুল ভূতসমূহের পরমাণু, বস্ততঃ স্বতন্ত্র বা 
নিত্য নহে। তাহারা সকলেই এক চরম মহাভূতের বিশেষ বিশেষ 
সজ্বাতজনিত বিকারমাত্র। তিনি এই চরমভূতের নামকরণ করেন-_- 
প্রোটাইল্‌ (৮:0619)1$ এই প্রোটাইল্‌ ও প্ররুতির অনেকটা 
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সাংখ্যদর্শন । ৬৫ 


সাদৃশ্ত আছে। * ক্ুকৃসের মত এখন বৈজ্ঞানিক সমাজে বিশেষ সমাদৃত 
হইয়াছে । ইংলগ্ডের সর্বপ্রধান বৈজ্ঞানিক লর্ড কেল্ভিন (7.00 
৪6110 ) এই মতের অনুমোদন করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক-শিরোমণি 
নিকোলা টেস্লা (1ব1০1015 7:9919 ) এই মতকে সর্ববাদিসম্মত বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব, সমস্ত জড়পদার্থ ষে এক অদ্বিতীয়, 
নির্বিশেষ, চরম উপাদানের বিকারে গঠিত, এ মত এখন বিজ্ঞানের 
একটি অবিসংবাদিত সত্যে পরিণত হইয়াছে ।1 এই চরম উপাদান বা 
মূলপদার্থই প্রকৃতি । 

প্রকৃতির আর একটি নাম ত্রৈগুণ্য। কারণ প্ররুতি গুণত্রয়ের 
সাম্যাবস্থা । এই গুণত্রয়ের নাম, সত্ব, রজঃ ও তমহ। 

সত্বরজস্তমাংসীতি ত্রৈগুণ্যম্‌।- শ্ত্রবৃত্তি। 





* কিন্তু 2০651 ও প্রকৃতি এক পদার্থ নহে। 7০616 স্থল জগতের চরম 
উপাদীন। বিজ্ঞান স্থলজগতের অধিক আর কিছু মানে না, অতএব বৈজ্ঞানিকের চক্ষে 
৮:০৮51হই প্রকৃতিস্থানীয় । বস্তৃতঃ কিন্তু স্থুলজগতের উপর সুঙ্ষ্রজগৎ্, এবং তাহারও 
উপর কাঁরণজগৎ অবস্থিত রহিয়াছে। স্থুলজগতের যাহা £:০%519 বা চরম উপাদান, 
সুক্্রজগতের চরম উপাদানের তুলনায় তাহা মূল ভূত নহে; আবার হুল্স্জগতের যাহা 
চরম উপাদান, কারণজগতের অতিশুঙ্্ম উপাদানের তুলনীয় তাহাও মূল ভূত নহে। এই 
শুঙ্গ্বাতিহুক্ষ্র কারণজগতের যাহা চরম উপাদান, তাহার নির্বিবশেষ, অব্যাকৃত, অব্যক্ত 
চরম অবস্থার নাম প্রকৃতি । অতএব 7:০%515এ ও প্রকৃতিতে অনেক প্রভেদ। 
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৬৬ গীতায় ঈীশ্বরবাদ । 


সত্বের স্বভাব প্রকাশ, রজের স্বভাব প্রবৃত্তি এবং তমের স্বভাব আবরণ। 


সন্বং প্রকাশকং বিদ্যাৎ রজোবিদ্যাৎ প্রবস্তকম্‌। 
তমোহপ্রকীশকং বিদ্যাৎ ব্রৈগুণ্যং নাম সঙ্জভিতম্‌ ॥ 


সাংখ্যের! বলেন যে, যেমন জীবদেহে কফ, বাত ও পিত্, এই তিন 
বিরোধী ধাতু সর্বদা সংগ্রাম করিতেছে, সেইরূপ জগতের মূল উপাদান 
প্রকৃতিতে এই তিন বিরোধী গুণ একে অন্যকে পরাভব করিবার জন্ত 
সর্বক্ষণ উদ্যুক্ত রহিয়াছে। এই সংগ্রামে কখন সত্ব বিজয়ী হইয়া প্রকাশ বা 
সখ, বা লঘ্বুত! উৎপাদন করিতেছে ; কখন ও রজঃ প্রবল হইয়া প্রবৃত্তি বা 
ঃথ ঝা চাঞ্চল্য উৎপাদন করিতেছে ; আবার কখন বা তমঃ উৎকট হইয়া 
নিয়ম (জড়তা) বা মোহ বা গুরুত্ব উৎপন্ন করিতেছে । ফলতঃ এই 
তিন গুণ প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ তিনটি বিরোধী গ্রাবণত। ((570091705 )। 
তমঠ7519515181)06 বা 17761015 ) রজ2- ৪০61৮15, এবং সত্ব 0৫1 
7700925 ।  প্রলয়কালে এই তিন গুণ সাম্যাবস্থায় থাকে ; অর্থাৎ, তিনটি 
প্রবণতা সমান বলে বলী থাকাতে কেহ কাহাকে অভিভব করিয়া উৎকট 
হইতে পারে না। 


ংখ্যের৷ বলেন যে, প্রকৃতির স্বভাবই প্রসব বা পরিণাম । দেই জন্য 
সাংখ্যশান্ত্রে প্রকৃতির একটি সার্থক বিশেষণ পপ্রসবধন্ট্রী” । যেখানেই 
প্রকৃতি, সেইথানেই পরিণাম । পরিণামের সহিত প্রক্কৃতির নিত্যসম্বন্ধ | * 
প্রকৃতি, একক্ষণও পরিণামগ্রন্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। সেইজন্ত 





* “গরসবধর প্সবরূপো। ধর্দোো হঃ সোহসতান্তীতি প্রসবধপচি, ্রসবধর্দেতি বন্তব্যে 
মনতর্থীয় প্রসবধর্মন্ত নিত্যযোগমাধ্যাতুম্‌, সরূপ-বিরূপ-পরিশামাভ্যাং ন কদাচিদপি 
ত ইত্যর্থঃ।”--১১ কারিকার তত্বকৌমুদী। 


সাংখাদর্শন। ৬৭ 


প্রকৃতির সাম্যাবস্থার স্বতই ব্চ্যিতি ঘটে । * প্ররুতির সাম্যাবস্থা বিচ্যুত 
হুইলে, তাহার যে প্রথম পরিণাম হয়, তাহার নাম মহত্ত্ব । গীতাতে 
ইহাকে “মহদত্রক্ম* বলা হইয়াছে । মহত্বত্বও বিকারপ্রাপ্ত না হইয়া থাকিতে 
পারে না। মহত্বত্বের বিকারের নাম অহঙ্কারতত্ব। অহঙ্কারতত্বও স্বতই 
পরিণাম-প্রাপ্ত হয় । তাহার ফলে, পঞ্চতন্মাত্র বা নির্ববিশেষ সুক্ষ পঞ্চতৃতের 
আবির্ভাব হয়। এই পঞ্চতন্মাত্র যথাক্রমে শব্দতন্মাত্র, ম্পর্শতন্মাত্র, বূপ- 
তন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে একাদশ ইন্দ্রিয়েরও 
উৎপত্তি হয়। 
প্রকৃতেম হান্‌ ততোহহঙ্কারস্তপ্্াৎ গণশ্চ যোড়শক: ।-_সাংখ্যকারিকা, ২২। 
এই সপ্ত তন্বই তন্ত্ো্ত আদি, অন্ুপাদক, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, অপ. 
ও ক্ষিতিতত্ব। ইহারা যথাক্রমে জড়ের স্থুল, সুস্ক্ম, অতিহৃম্ষম, সুম্ষ্লা তিহুম্্ 
ইত্যাদি অবস্থা । এ বিষয়ে ভাগবতের একটি শ্লোক এইরূপ-_ 
অও্কোষে শরীরেহম্মিন্‌ সপ্তাবরণসংযুতে । 
বৈরাজঃ পুরুযো যোহসৌ ভগবান্‌ ধারণাশ্রয়ঃ ॥-_প্রীমস্ভাগবত, ২১1২৫ 





* “পরিণামস্বভাবা হি গুণ নাপরিণমা ক্ষণমপ্যবন্তিষ্ঠস্তে ।”-- 
১৬ কারিকার তত্বকৌমুদী। 
প্রকৃতি যদি সর্বদাই পরিণামণীল, তবে প্রলয়কালে মহত্বন্ব প্রভৃতির আবির্ভাব হয় 
না কেন? এ আপত্তির উত্তরে সাংখ্যেরা বলেন ঘে. প্রকৃতির দ্বিবিধ পরিণাম হইয়া 
থাকে সদৃশ পরিণাম ও বিসদৃশ পরিণাম। প্রলয়কালে সদৃশ পরিণাম হয়, অর্থাৎ সন্ধ 
সন্বরূপে, রজঃ রজোরূপে ও তম£ তমোরূপে পরিণত হয়। 
*প্রতিসর্গাবস্থায়াং সন্বর্চ রজশ্চ তমশ্চ সদৃশপরিণামানি ভবস্তি! তল্মাৎ সন্ধং 
সন্বরূপতয়া, রজোরজোরূপতয়া, তমস্তমোলনপতয়া৷ প্রতিসর্গাবস্থায়ামপি প্রবর্তুতে 1” 
১৬ কারিকার তন্বকৌমুদী । 
আর স্থষ্টিকালে প্রকৃতির বিসদৃশ পরিণাম. হয়। তাহার ফলে, সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি 
হন মহত্ত্ব প্রভৃতির আবির্ভীব হয়। 


৬৮ গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


অর্থাৎ, এই বিশ্বত্রক্গাণ্ড বিরাট্‌ পুরুষের শরীর । ইহার পর-পর ৭টি 
স্তর আছে। সেই স্তর-কয়টি যথাক্রমে ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, 
ব্যোম, অহঙ্কার ও মহত্ত্ব | * 

সাংখ্যের৷ ঈশ্বর স্বীকার করেন না। তত্বসমাসে ও কারিকায় ঈশ্বরের 
কোন-কিছু প্রসঙ্গ নাই। সাংখ্যপ্রবচনন্থত্রে স্পষ্টতঃ ঈশ্বরের প্রতিষেধ করা 
হইয়াছে।1 প্রকৃতির পরিণামে ঈশ্বরের যে কিছুমাত্র সম্পর্ক আছে, 
সাংখ্যেরা তাহা স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন, প্রকৃতি ম্বতই 
পরিণত হয়। সে পরিণামের জন্য প্রকৃতি কারণান্তরের অপেক্ষা করে না। 
প্রকৃতি জড় (অচেতন) হইলেও, পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ সম্পাদনের 
প্রয়োজনে স্বতই জগৎ সৃষ্টি করে। 


প্রধানস্থষ্িঃ পরার্থং স্বতোহপ্যতোক্ত তবাছুষ্টকুস্কুমবহনবৎ ॥৫৮। 
অচেতনত্বেহপি ক্ষীরবৎ চেষ্টতং প্রধানস্ত ॥ ৫৯ ॥ 
কর্মবদৃদৃষ্টর্বা কালাদেঃ ॥ ৬*॥-_সাংখ্যপ্রবচনস্থত্র, ওয় অধ্যায়। 


অর্থাৎ, “প্রকৃতি স্বতই জগৎ স্যা্টি করে; কিন্তু সে স্থ্টি নিজের 
জন্ত নহে--পরের জন্য । (“প্রধানন্ত স্বত এব স্ৃষ্ট্গ্কপি তথাপি পরার্থম্‌ 





* আধুনিককালে সাংখ্যেরা মহত্ত্ব অর্থে সমষ্টিবুদ্ধি ও অহঙ্কার অর্থে সমষ্টি অভি- 
মান বুঝেন। ইহ সঙ্গত মনে হয় না । এ সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্স্মূলার (1493 1451197) 
সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন ; কিস্ব কোনও সমীচীন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন 
নাই। 196401815 £909:8115 89850 12185 ৪8039061৪0৮ 08500,01981081 
897099 7 006 16 1৪ 10009981918 (19৮ 601৪ 81701101১99 09910. 165 021£1091 
098,010 17 6006 20100 01 10006, ৮ +005 ৪৪0 07 0009 81011 
1000096 10929 709 8, 01989 11) 0109 0992010 £০ 60 06 6189 01809756. সং ৯ ছঘ৩ 
9৪0 1080)5 20610 0৮07 0015 02986 চ50001019, 609 81414 10 8, 9080210 
89089, বস: 47507216070 18 10 6009 5017107/ 9000960125 09৮৪1099 ০৮ ০ 
01709205] 00566955692 00৪৮ 00566921088 058890. 00058) 8৩2771.- 
714১ 81011575515 950585775০1 17701217 £1/1105০11/0, 2. 32327. 

1 সেইজন্ত সর্ধধদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচাধ্য সাংখ্যদর্শনের পরিচয় দিয়া এইরূপ 
লিখিয্লাছেন-_“এতদর্থে নিরীন্থরসাংখাশান্প্রবত্তককপিলামুসারিপাং যতমুপস্থন্তস্‌।” 


সাংখ্াদর্শন । ৬৯ 


অন্তস্ত ভোগাপবর্গীর্থম্‌।*__বিজ্ঞানভিক্ষু ) উদ্টরের কুন্কুমবহনের ন্যায় । তাহার 
উদ্দেশ্ত জীবের ভোগ ও মোক্ষসাধন।” আপত্তি হইতে পারে যে, অচেতন 
প্রকৃতি কিরূপে স্থষ্টিকার্যে শ্বতঃপ্রবৃত্ত হইবে? তদুত্বরে সাংখ্যেরা বলেন 
যে, যেমন ছুগ্ধ স্বতই দধিরূপে পরিণত হয়, অথবা যেমন এক খতুর পর 
আর এক খু শ্বতই প্রবর্তিত হয়, প্রকৃতির পরিণামও সেইরূপ । 

এ সম্বন্ধে সর্ববদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্ধ্য সাংখ্যমত এইরূপে বিশদ 
করিয়াছেন,__ 

“অচেতনা প্রকৃতি চেতনের অধিষ্ঠান ভিন্ন মহদাদি কার্যে প্রবৃত্ত হইতে 
পারে না। অতএব প্রকৃতির কেহ চেতন অধিষ্ঠাতা অবশ্তই আছেন-_- 
তবেই সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর স্বীকার করিতে হয়? এরূপ আপত্তি (সাংখ্যমতে) 
অসঙ্গত; কারণ অচেতন৷ হইলেও প্রয়োজনবশে প্ররুতির প্রবৃত্তি উপপন্ন 
হইতেছে । যেহেতু চেতনের অধিষ্ঠান ভিন্নও পুরুতার্থের জন্ত অচেতনের 
প্রবৃত্তির দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যেমন বস পোষণের জন্ত অচেতন 
ছুপ্ধের প্রবৃত্তি, অথবা লোকের উপকারের জন্তট অচেতন জলের প্রবৃত্তি ; 
সেইরূপ অচেতন! হইলেও প্রকৃতি পুরুষের মোক্ষসাধনের জন্য প্রবৃত্ত 
হয়। * * অতএব অচেতন হইলেও চেতনের অধিষ্ঠান ভিন্ন প্রকৃতির 
মহদাদিরূপে পরিণাম সিদ্ধ হয়। সে পরিণামের উদ্দেশ্ঠ পুরুযার্থসাধন-__ 
এবং তাহা! প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ-নিমিত্ত । যেমন নিব্যাপার অয়স্কাস্ত- 
মণির (778.£060এর ) সন্গিধিবশতঃ লৌহের প্রবৃত্তি হয়, সেইরূপ নির্ব্যা- 
পার পুরুষের সন্গিধিবশতঃ প্রকৃতির পরিণাম হয় | * 

টি “নস্বচেতনং প্রধানং চেতনানধিষ্টিতং মহদাদিকাধ্যে ন ব্যাপ্রিয়তে । অতঃ কেনচিৎ 
চেতনেনাধিষ্ঠাত্রা ভবিতব্যমূ। তথাচ সর্বার্থদশী: পরমেশ্বর: স্বীকর্তব্যঃ স্তাদিতি চেখ, 
তদসঙ্গতম্‌। অচেতনস্কাপি প্রধানস্ত প্রয়োজনবশেন প্রবৃত্্যুপপত্তেঃ । দৃষ্টঞ্ অচেতনং 
€চতনানবিতিতং পুরুযার্থায় প্রবর্তমানং যথা বৎসবিবৃদ্ধযর্থম্‌ অচেতনং ক্ষীরং প্রবর্ীতে, যথা! 





৭০ গীতায় ঈশ্বরবাদ 


এ বিষয়ে সাংখ্যকারিক! এইরূপ বলিয়াছেন £-_ 


“ব্সবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্ যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞন্ত | 
পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তি; প্রধানস্ত 1”-_সাংখ্যকারিকা ৫৭। 
অর্থাৎ, “বৎসের পুষ্টির নিমিত্ত যেমন অচেতন ছুগ্ধের প্রবৃত্তি হয়, সেইরূপ 
পুরুষের মুক্তির নিমিত্ত অচেতন প্ররুতির প্রবৃত্তি হইয়৷ থাকে |» 
এই কারিকার টীকায় হোরেস্‌ উইল্সন্‌ (7707০9119০7 ) এ 
সম্বন্ধে সাংখ্যমত এইরূপে বিশদ করিয়াছেন )__প্রকৃতির পরিণাম স্বতঃসিদ্ধ ; 
তাহার জন্ত প্রকৃতি কোন স্বতন্ত্র চেতনবর্তী বা অধিষ্ঠাতার (ঈশ্বর ব! 
ব্রহ্মাদির ) অপেক্ষ। রাখে না। বাস্তবিক, নিরীশ্বর সাংখ্যশাস্তর সৃষ্টিব্যাপারে 
কোন বিধাতার হস্তক্ষেপের আবশ্তকত! উপলব্ধি করেন না। সে মতে 
প্রকৃতির প্রবৃত্তি না হইয়া থাকিতেই পারে না। 
উপরে মহত্ত্ব, সহঙ্কারতত্ব ও পঞ্চতন্মাত্রের পরিচয় দেওয়! হইয়াছে; 
অতঃপর, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ স্থলভূতের কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্তক। 


জলমচেতনং লোকোপকারায় প্রবর্ততে, তথাচ প্রকৃতিরচেতনাপি পুরুষবিমোক্ষায় 
প্রবর্থভ্ততি। * * তন্মাদচেতনস্তাপি চেতনানধিষ্টিতন্ত প্রধানস্ত মহদাদিরূপেণ পরিণাম? 
পুরুযার্থপ্রযুক্তঃ  প্রধানপুরুষসংযোগনিমিভ্ুঃ। যথা নিব্ব্যাপারস্তাপি আস্থাত্তস্ত 
সন্নিধানেন লোহ্স্ত ব্যাপারঃ তথ নির্ব্যাপারস্ত পুরুষস্ত সম্গিধনেন প্রধানব্যাপারে। 
যুজ্যতে ।”-_সর্বধদর্শনসংগ্রহে সাংখ্যদর্শনম্‌ | 

স*100019 (9991৪ 9ড০0106100) 19 61৭ 30009090109 29৮ 01 ৮৮০০, 
[৮18 00৮ 10000900990 5 90 6য8911)9] 1706911189106 02175010198 99001) 93 009 
89090996108 ০ 2 ৪000:0175959 28912 99 2580010955৮ 09 ৮100০৮০ 
(9690281) 08839. %* * [06 80091581069] 98780)59, 00. 6129 ০6105710970 
0০070697509, 079৮ 615979190০0 0908%3102) 10: 9, £9)01078 7270৮109706 ; ৮৪ 
026 0009 8০061৮165০1 9৮0৫৩ 108. 656 00098 ০0? &09901021)1181)108 169 9170 


18 80106016159 090991%$, 
770৩ 50101088476 68 77101740৩11. 07/85০7,84.4. 8.5. 


সাংখ্যদর্শন। ৭১. 


ংখ্যের৷ বলেন যে, অহঙ্কারতত্বের বিকারে তমোগুণ প্রবল হইলে 
পঞ্চতন্মাত্র, এবং সত্বগুণ প্রবল হইলে একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। 
“সাত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ততে বৈকৃতাদহস্কারাৎ ।”-_সাংখ্যকারিকা, ২৫। 
একাদশ ইন্দ্রিয় কি কি? চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্‌, এই পঞ্চ 
জ্ঞানেন্দ্রিয়) আর হস্ত, পদ, বাক্‌, পায়ু ও উপস্থ, এই পঞ্চ কর্মেনরিয় ) 
এবং মন। মন-_উভয়াত্মক ; জ্ঞান ও কন্মম উভয়েরই করণ। তন্মাত্র 
নুষ্কমভৃত-_স্থুলভূতের অবিশেষ | (1,977089776085 ) অবস্থা | 
পঞ্চতন্মাত্র-_শবতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, এবং 
গন্ধতন্মাত্র। ইহারা যথাক্রমে পঞ্চ স্থলভূত,-_অর্থাৎ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, 
অপ. ও পৃথিবীর উৎপাদন করে। এই সকল স্থুলভূত অবিশেষ নহে, 
বিশেষ । & 
“অধিশেষাদ্বিশেষারস্তঃ।”--সাংখ্যস্থত্র ও১। 
“তন্মাত্রাগ্যবিশেষাস্তেত্যো তৃভানি পঞ্চ পঞ্চভ্ঃ ॥”-_সাংখ্যকারিকা, ৩৮। 
এই পঞ্চমহাভূত স্থুলবিষয়রূপে ও জীবের শরীররূপে আমাদের উপভোগ্য 
হয়। ইহাদের. মধ্যে কেহ স্থথকর, কেহ ছুঃখকর, কেহ মোহকর। এই 
এই অবস্থায় ইহাদ্রিগের পারিভাষিক নাম-_শাস্ত, ঘোর ও মূডঢ়। 
সাংখ্যমতে জগৎ ত্রিগুণাত্মক। জগতের প্রত্যেক বস্তই ত্রিগুণের 
সমবায়ে গঠিত। গীতা! এ মতের অনুমোদন করিয়াছেন। গীতা বলেন,__ 
“ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ । 
সন্বং প্রকৃতিজৈমুক্তং যদেভিঃ স্তাৎ ব্রিভিগণৈঃ।”--১৮1৪*। 
পৃথিবীতে কিংব! স্বর্গে দেবগণের মধ্যে এমন কোনই বস্ত নাই-_যাহা! 
প্রক্কৃতিসস্তৃত এই গুণত্রয় হইতে মুক্ত ।” 





* প্রশ্নোপনিষদেও (৪1৮) স্থুলভূত ও নুন্সরভৃতের প্রভেদ নির্দিষ্ট হইয়াছে__. 
“পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা! চ” ইত্যাদি । 


৭২ গীতায় ঈশ্বরবাদ 


সাংখ্যের বলেন যে, প্রত্যেক বিষয়েই যখন ব্রিগুণের অধিষ্ঠান রহিম্নাছে, 
তখন একই বিষয় অবস্থাভেদে কাহারও প্রতি সুখকর, কাহারও প্রতি 
ছুঃখকর, এবং কাহারও প্রতি মোহকর হইয়া থাকে। দৃষ্টাস্তস্থলে 
তাহারা বলিয়া! থাকেন যে, একই সুন্দরী রমণী প্রিয়জনের সুখের, সপত্বীর 
দুঃখের, এবং নিরাশ প্রেমিকের মোহের হেতু হইয়া থাকে। 

উপরে প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়! সাংখ্যোক্ত চতুর্ব্বিংশতি তত্বের * 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়! হইল; অতঃপর পঞ্চবিংশতিতম তত্ব-_পুরুষের 
কিছু পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে । 

সাংখ্যমতে, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই নিত্য, অনাদি ও অপরিচ্ছিন্ন, 
এবং নিক্রিয় ; উভয়ই স্বতন্ত্র, অলিঙ্গ ও নিরবয়ব।1 প্রকৃতি জড়, কিন্তু 
পুরুষ চেতন; প্রকৃতি পরিণামী, পুরুষ নির্বিকার; প্রকৃতি গুণময়ী, 
পুরুষ নিগুণ ( গুণাতীত )। প্ররুতি দৃশ্ঠ, পুরুষ দ্রষ্টা॥ প্রকৃতি ভোগ্য, 
পুরুষ ভোক্তা! ) প্রকৃতি বিষয় (003600 ) পুরুষ বিষয়ী (51901) 
পুরুষ কুটস্থ, কেবল (সুখছুঃখের অতীত, নিত্যমুক্ত ) এবং অসঙ্গ ( অসঙ্গো 
হৃয়ং পুরুষ”_বৃহদারণ্যক, ৪1৩।১৫ )। 4 


*  গীতাও সাংখ্যোক্ত ২৪ তত্বের গণনা! করিয়াছেন,__ 
মহাভূতান্তহস্কারে! বুদ্ধিরব্ক্তমেব চ। 
ইন্জিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেক্্রিয়গোচরাঃ ॥ ১৩৬ 


+ মহত্বত্ব প্রভৃতি ইহার ঠিক বিপরীত ; অর্থাৎ, তাহার] অনিত্য, সাদি, পরিচ্ছন্ন 
ও সক্রিয়, এবং সাবয়ব, পরতন্ত্র ও লযলশীল।-_সাংখ্যকারিকার ১*ম কারিকা! জ্রষ্টব্য । 
তত্বসমাসের মতে ক্ষেত্রজ্ঞ ও প্রাণশব্ব পুরুষের একপর্য্যায়ভুক্ত। 


$ তস্মাচ্চ বিপধ্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্তয | 
কৈবল্যং মাধ্স্থাং ভষ্ট-ত্বমকর্তৃভাবশ্চ 1--সাংখ্যকারিকা, ১৯ 
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তত্বসমাসের বৃত্তিকার পুরুষের পরিচয়স্থলে এইকূপ লিখিয়াছেন,-_ 

"অথাহ কঃ পুরুষ ইতুচ্যতে ৷ পুরুষঃ অনাদিঃ হুন্্ঃ সব্ধগতশ্চেতনোইগুণোনিত্ো। 
রষ্টা ভোক্তাহকর্ত। ক্ষেত্রবিদমলোই প্রসবধন্ম্ীতি |” 

পুরুষ কিরূপ? পুরুষ অনাদি, পুরুষ সুক্ক, পুরুষ সর্বব্যাপী, পুরুষ 
চেতন, পুরুষ নিগুণ, পুরুষ নিত্য ; পুরুষ প্রষ্টী ও ভোক্তা, পুরুষ অকর্তা 
ক্ষেত্রজ্ত অমল * ও অপরিণামী |” 

গীতাও এ মতের অনুমোদন করেন । গীতারও মতে আত্মা নিগুণন ও 
নিললেপ। 

“অনাদিত্বান্লিগড পত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ | 
শরীরস্থোইপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥”--গীতা, ১৩/৩২ 

“হে অজ্ুন! অবিকারী এই পরমাত্মা অনাদি ও নিগুণ বিধায় 

দেহসংযুক্ত হইয়াও নিক্রিয় ও নিলেপ রহেন। 
সাংখ্যমতে প্রকৃতির গুণের দ্বারাই সমস্ত কন্ম নিষ্পন্ন হয়, পুরুষ 

অকর্তা উদাসীন সাক্ষিমাত্র । 

এই কথার সমর্থন করিয়া বৃত্তিকার লিখিয়াছেন,_- 

“যদি কর্তা পুরুষঃ স্তাৎ শুভানি কুরধ্যাৎ নতু বৃত্তিত্রয়ং। এতদ্‌ বৃততিত্রয়ং দৃষ্ট1 লোকে 
গুণানাং কর্তৃত্বং সিদ্ধিমিতি চাকর্তী পুরুষঃ সিদ্ধোভবতি 1” 

অর্থাৎ, “যদি পুরুষের কর্তৃত্ব থাকিত, তবে ( গুণত্রয়ের ) বৃত্তি দ্বারা 
কর্ম নিম্পন্ন হইত না।* * বুতির ক্রিয়া দেখিয়া জগতে গণত্রয়ের 
কর্তৃত্ব এবং পুরুষের অকর্তৃত্ব সিদ্ধ হয় ।” 





* কম্মাদমলঃ শুভাগভকন্মাণি অশ্মিন্‌ পূরুষে ন সস্তি ইতি অমলঃ। 
[ তত্বসমাস সুত্রবৃত্তি ) 
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শীতা এ মতের অনুমোদন করেন )- 
“প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্দ্দীণি সর্ববশঃ। 
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে |”-_ গীতা, ৩1২৭ । 
প্রকৃতির গুণের দ্বারাই সমস্ত কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু অহস্কারে মৃঢ়চিন্ 
বাক্তি আত্মাকে কর্তা মনে করে।” 
“প্রকৃত্যৈব চ কর্্াণি ক্রিয়মাণানি সর্ববশঃ | 
য পগ্ঠতি তথাতআানমকর্তীরং স পগ্ঠতি |”-_গীতাঁ, ১৩1৩০ । 

“প্রকৃতিই সমস্ত কন সম্পাদন করে, আত্মা কিন্তু অকর্তী ; যিনি এই- 
রূপ দেখিতে পান, তিনিই ষথার্থদর্শী । 

সাংখ্যমতে প্রকৃতি এক, কিন্তু পুরুষ বহু । অথচ প্রত্যেক পুরুষ 
বিশ্বব্যাপী । 

“জন্মাদি ব্যবস্থাতঃ পুরুষবহত্ম্‌।”-_সাংখ্যসুত্র, ১১৪৯ । 
“পুরুষ-বহুত্বং ব্যবস্থাতঃ1”--এঁ, ৬1৪৫ । 
“বহু পুরুষ স্বীকার না করিলে জন্মাদির ব্যবস্থা হয় না ।” 
“জন্মমরণ-করণানাং প্রতিনিয়মাদ্‌ অযুগপৎ প্রবৃততেশ্চ। 
পুরুষ-বনুত্বং সিদ্ধং ব্রৈগুণ্য-বিপধ্যায়াচ্চ ॥” সাংখাকারিকা, ১৮। 

“সকল জীবের এক সঙ্গে জন্ম, মৃত্যু বা ইন্দ্রিয়ের বিকলতা দেখা যায় 
না) সকলের এককালে প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় না) এক পুরুষে একগুণ প্রবল, 
অপরে অন্তগুণ প্রবল। অতএব পুরুষ বনু ।, 

এই মর্মে তত্বসমাসবৃত্তিকার বিস্তার করিয়া লিখিয়াছেন,_ 

“সুখ-ছুঃখমোহ-সক্কর-বিশুদ্ধ-করণাপাটব-জন্মমরণকরণানাং'নানাত্বাৎ পুরুষবহতবং 
সিদ্ধং লোকা শ্রমবর্ণভেদীচ্চ । যদ্যেকঃ পুরুষঃ স্তাদেকষ্মিন্‌ সুখিনি সর্ববএব সুখিনঃ স্থ্য£। 
একন্সিন্‌ ছুঃখিনি সর্বএব দুঃখিনঃ স্থযঃ। একপ্মিন্‌ মুড়ে সর্বেমুাঃ হ্াঃ। একক্সিন্‌ 
সংকীর্ণে স্বরে সংকীর্ণ। স্থ্যঃ। একস্মিন্‌ বিশুদ্ধে সর্ব বিশুদ্ধাঃ স্থ্যঃ। একন্ত করণাপাট্ে 
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সর্কোষাং করণাপাটবং স্তাৎ। একশ্সিন্‌ জাতে সর্ব জায়েরন্‌। একন্মিন্‌ মতে সর্ব 
অ্রিয়েরন্‌। ইতি নচৈক ইতশ্চ বহবঃ পুরুষাঃ সন্ধা ৷” 

অর্থাৎ, নখ, ছুঃখ, মোহ, শুদ্ধি, অশুদ্ধি, ইন্দ্িয়ের বিকলতা, জন্ম 
মৃত্যু ও করণের প্রভেদ্‌ এবং বর্ণ, আশ্রম ও লোকের তারতম্য দেখিয়া 
বন্থপুরুষ সিদ্ধ হইতেছে । যদি পুরুষ বহু না হইয়া এক হইতেন, তবে 
একজন ন্ুুী হইলে সকলে সুখী হইত, এক জন দুঃখী হইলে সকলে 
ছুঃখী হইত, একজনের মোহ হইলে সকলের মোহ হইত) একজন অশুদ্ধ 
হইলে সকলে অশুদ্ধ হইত, একজন শুদ্ধ হইলে সকলে শুদ্ধ হইত). এক 
জনের ইন্দ্রিয় বিকল হইলে সকলের ইন্দ্রিয় বিকল হইত ; একজনের জন্ম 
হইলে সকলের জন্ম হইত, একজনের মৃত্যু হইলে সকলের মৃত্যু হইত। 
যখন এন্প হয় না, তখন বহু পুরুষ সিদ্ধ হইতেছে ।” 

খ্যমতে স্থষ্টিকালে প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সংযুক্ত থাকে । তাহার 
ফলে, পুরুষের গুণ প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতির গুণ পুরুষে উপচরিত হয়। 
সেইজন্ত, বস্তুতঃ অচেতন হইলেও প্রকৃতিকে চেতন বলিয়। মনে হয়, এবং 
বস্ততঃ কর্তা না হইলেও পুরুষকে কর্তা বলিয়! মনে হয়। * 
“তম্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গমূ। 
গুণবর্তৃত্বেহপি তথ! কর্তেব ভবত্যুদাসীনঃ1” -সাংখ্যকারিকা, ২*। 
গীতাও বলিয়াছেন,_- 
“পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভূঙ.ক্তে প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌।”__গীতা, ১৩1২২ 

“পুরুষ, প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া, প্ররুতসম্ভৃত গুণ ভোগ করেন।/ 

প্রক্কৃতি-পুরুষের এই ভোগ্যভোক্তভাব কিন্ূপে সিদ্ধ হয়? এ 

* “এবং মহদাদি লিঙ্গং পুরুষসংযোগাৎ চেতনাবদিব ভবতি। * * যদ্যপি লোকে 
পুরুষঃ কর্তা গন্তেত্যাদি প্রযুজ্যতে তথাপি অকর্তী! পুরুষঃ।”--২* কারিকার গৌড়পাদভাষ্য। 
*প্রধানেন সম্ভিন্নঃ পুরুষস্তদগতং দুঃত্রয়ংস্বাত্মস্তভিমন্তমানঃ কৈবলাং প্রার্থরতে, তচ্চ 
সন্বপুরুষান্তাখ্যাতিনিবন্ধনম্‌।”_২১ কারিকার তথ্বকৌমুদী। 





গড গীতায় ঈশ্বরবাদ্‌ 


সম্বন্ধে সাংখ্যাচার্ধ্যদিগের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। কেহু বলেন, ইহা 
কর্ম্মনিমিত্ব,--কেহ বলেন, ইহা অবিবেকনিমিত্ব,-- আবার কেহ বলেন, 
ইহা লিঙ্গশরীরনিমিত্ত। (৬1৬৭, ৬৮ ও ৬৯ হুত্র দ্রষ্টব্য ।) বিজ্ঞান- 
ভিক্ষুর মতে অবিবেকই ভোভ্তৃভোগ্যভাবের প্রকৃত হেতু । অ-বিবেক 
অর্থে প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞানের অভাব। “অবিবেকনিমিত্বো বা 
সবস্বামিভাব ইতি পঞ্চশিখ আহ। তন্মতেইপি অনাদিরিত্যর্থ: । এতদেব 
স্বমতং প্রাগ্ুক্তত্বাৎ।” প্রলয়েও এই অবিবেক বাসনারূপে পুরুষে সংলগ্ন 
থাকে এবং স্থষ্টিতে প্ররুতির সহিত পুরুষের ভৌক্তভোগ্যভাব নিষ্পন্ 
করে। সাংখ্যেরা আরও বলেন যে, প্রকৃতি অচেতন, স্থৃতরাং অন্ধস্থানীয় ; 
পুরুষ অকর্তা, অতএব পঙ্ুস্থানীয়। উভয়ে সংযুক্ত হইয়া একে অন্তের 
অভাব পুরণ করে। তাহাদের সংযোগের ফলে স্ষ্টি সাধিত হয়। সে 
সৃষ্টির উদ্দেস্ট পুরুষের ভোগ ও মোক্ষনাধন। 
“পুরুষস্ত দরশনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্ত । 
পঙ্গদ্ধবৎ উভয়োরপি সংযোগত্তৎকৃতঃ সর্গঃ॥”-_সাংখ্যকারিকা, ২১। 
বাহার তন্বজ্ঞান আয়ত্ত হইয়া এই প্রয়োজন স্থমিদ্ধ হইয়াছে, তাহার 
সম্বন্ধে প্রকৃতির.সহিত পুরুষ সংযুক্ত থাকিলেও আর স্থষ্টি হয় না । দগ্ধবীজ 
যেমন অঙ্কুরিত হয় না, জ্ঞানাগ্সিদপ্ধ কর্মাশয়ও সেইরূপ সংসার উৎপন্ন 
করে না। 
*দৃষ্টা ময়েত্যুপেক্ষক একো! দৃষ্টাহমিত্যুপরমত্যা্যা । 
সতি সংযোগেহপি তয়োঃ প্রয়োজনং নান্তি সর্গস্ত ॥”-_সাংখ্যকারিকা, ৬৬। 
“প্রকৃতেদ্িবিধং প্রয়োজনং শব্দবিষয়োপলব্ধিগ্ পুরুঘাস্তরৌপলবিশ্চ । উভয়ত্রাপি 
চরিতার্থত্বাৎ সর্গস্ত নাস্তি প্রয়োজনম্‌।”--ত্ কারিকার গৌড়পাদভাষ্য । * 
* “বিবিক্তবৌধাৎ হৃষ্টিনিবৃত্তিঃ প্রধানত্ত হুদবৎ পাঁকে ।৮--সাংখ্যসথত্র, ৩৬৩ 
“বিমুক্তবোধাৎ ন সৃষ্টিঃ প্রধানস্ত লোকবৎ।”_র সুত্র, ৬1৪৩ 


অর্থাৎ 'পাক নিপ্পন্ন হইলে যেমন পাচক নিবৃত্ত হয়, সেইরপ প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক- 
জ্ঞান হইলে প্রকৃতির হৃষ্টিব্যাপার নিবৃত্ত হয় । 





সাংখ্যদর্শন। ৭৭ 


প্রকৃতির পরিণামের ছুই প্রয়োজন ;__ প্রথম ভোগ, দ্বিতীয় প্রকৃত্তি- 
পুরুষের ভেদজ্ঞান। যাহার পক্ষে এই উতয় প্রয়োজনই চরিতার্থ হইয়াছে, 
তাহার পক্ষে সৃষ্টির আবশ্তকতা কি?* গৌড়পাদ আর এক স্থলে 
লিখিয়াছেন--যেমন পঙ্গু ও অন্ধ সাময়িক প্রয়োজনে সংযুক্ত হইলেও 
সেই প্রয়োজন সুসিদ্ধ হইবার পর বিষুক্ত হয়, সেইরূপ প্ররুতি পুরুষের 
মোক্ষসাধন করিয়! নিবৃত্ত হয় এবং পুরুষও প্রকৃতিকে দর্শন করিয়া কৈবল্য 
প্রাপ্ত হয়। তখন উভয়ের সংযোগ-প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়াতে বিয়োগ 
ঘটে।” ইহাই সাংখ্যমতে কৈবল্য বা মুক্তির অবস্থা । 

এতদূর পর্য্যন্ত সাংখ্যদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপলক্ষে গীতার সহিত 
যে যে বিষয়ে সাংখ্যমতের প্রীক্য আছে, তাহ প্রদর্শিত হইল। পরবর্তী 
অধ্যায়ে গীতার সহিত সাংখ্যদর্শনের প্রভেদ ও অনৈক্য প্রদর্শিত হইবে। 





* এই মর্মে কারিকা বলিতেছেন, 
“রজস্ দর্শয়িত্বা নিবর্ততে নর্তকী যথ। নৃত্যাৎ। 
পুরুষস্ত তথাস্মানং প্রকান্ত নিবর্ততে প্রকৃতিঃ ॥”-_সাংখ্যকারিকা, ৫৯ । 
“প্রকৃতেঃ স্বকুমারতরং ন কিঞ্চিদত্তীতি মে মতির্ভবতি | 
যা দৃষ্টাহন্্ীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্ত ॥”--এ, ৬১। * 
অর্থাৎ, “নর্তকী যেমন দর্শকদিগকে নৃত্য দেখাইয়। নিবৃত্ত হয়, প্রকৃতিও সেইন্সপ 
পুরুষকে আপনার রূপ দেখাইয়া নিবৃত্ত হন। প্রকৃতির অপেক্ষা অধিক সুকুমার আর 
কিছুই নাই, কারণ, পুরুষ তাহাকে একবার দেখিলে আর তিনি পুরুষের দর্শনপথবর্তিনী 
হন না।” ূ 
“নর্তকীবৎ প্রবৃত্তস্তাপি নিবৃত্তিশ্চারিতার্থ্যাৎ ।”-_সাংখ্যনুত্র, ৩৬৯ 
"দোষবৌধেহপি নোপসর্পণং প্রধানস্ত কুলবধূবৎ।”--এ সুত্র, ৩৭* 
1 “বথা বানয়োঃ পঙ্গ-ন্ধয়োঃ কৃতার্থয়োবিভাগো। ভবিষ্যতীন্দিতস্থানপ্রাগ্ুয়োরেবং 
প্রধানমপি পুরুষস্ মোক্ষং কৃত্বা নিবর্ততে পুরুযোহপি প্রধানং দৃষ্টা কৈবল্যং গচ্ছতি ; 
তয়োঃ কৃতার্থয়োধিভাগে। ভবিব্যতি।” -২১ কারিকার গৌড়পাদভাব্য। 


অষ্টম অধ্যায়। 
সাংখ্যদর্শন | 
খখ্যদর্শন ও গীতা । 


পূর্ব অধ্যায়ে সাংখ্যদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপলক্ষে গীতার সহিত 
্যমতের যে যে বিষয়ে এ্রকমত্য আছে, 'তাহার উল্লেখ করিয়াছি। 
£পর গীতার সহিত সাংখ্যদর্শনের প্রভেদ ও অনৈক্য প্রদর্শিত 
হইতেছে। 
আমরা দেখিয়াছি, সাংখ্যদর্শনের মতে জ্ঞানের ফলে মুক্তি। সাংখ্য- 
মতে এই জ্ঞান পঞ্চবিংশতি তত্বের বিচার ও প্রক্কতি-পুরুষের বিবেক হইতে 
উৎপন্ন হয়। 
গীতা জ্ঞানের বিরোধী নহেন ; বরং, জ্ঞানের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। 
“ন হিজ্ঞানেন সদৃশং পবিভ্রমিহ বিদ্যতে 1”--গীতী, ৪1৩৮ 
জ্ঞানের সমান পবিত্র জগতে আর কিছুই নাই 
“সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে 1”-গীতা, ৪1৩৩ 
“নিথিল কর্মের পরিসমাণ্তি--জ্ঞানে 1, 
"মর্বং জ্ঞানগ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষযসি ।৮-_গীতা, ৪1৩৬ 
জ্ঞানরূপ ভেলায় পাপসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়।? 
“যখৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্রিরন্মসাৎ কুরুতেই্জুন । 
জানাগিঃ সর্বকর্মাণি ভন্মসাৎ কুরুতে তথা 1৮--গীত, ৪1৩৭ 
: “হে অজ্জুন, যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভক্ীভূত করে, তেমন 
জ্ঞানরূপ অগ্নি সমুদয় কর্ম্রাশিকে ভন্মীভূত করে ।? 
“জানং লন্ধ 1 পরাং শাত্বিমচিরেণাধিগচ্ছতি 1”--গীতী, ৪1৩৯ 


সাংখ্যদর্শন ও গীত|। ৭৯ 


জ্ঞানলাভ হইলে অচিরে পরম শাস্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।” 

কিন্তু যে জ্ঞান গীতার অভিপ্রেত, তাহা তত্বজ্ঞান__যাহাকে পর! বিদ্যা 
বলা যায়; সেজ্ঞান অপরা বিষ্যা বা অবর-জ্ঞান নহে। * পরাবিদ্ধা 
কাহাকে বলে 1-_যে বিষ্তাদ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে লাভ করা যায়! 
ও “অথ পর! যয়। তদক্ষরমধিগম্াযতে ।”-_মুণ্ডকোপনিষদ্‌, ১১1৫ | 

তত্বজ্ঞান অর্থে তৎ এর জ্ঞান। তৎ-তিনি) ও তৎ সত_সেই 
সচ্চিদানন্দ ভগবান্‌। গীতা বলেন যে, তাহাকেই জ্ঞান বল! উচিত, 
যদ্দারা জীব সমস্ত প্রাণীকে প্রথমতঃ আপনাতে এবং পরিশেষে ঈশ্বরে 
দর্শন করে। 

“যেন ভূতান্যশেষেণ ড্রক্্য্তাত্মস্যথো ময়ি ।”-_গীতী, ৪1৩৫ | 

অতএব তত্বজ্ঞানী ভগবন্তস্ত না হইয়া থাকিতেই পারেন না। কারণ, 
তাহাকে জানিলে, তাহার প্রতি পরা অন্ুরক্তি ব' পরমপ্রেমের উদয় 
হইবেই। অতএব, জ্ঞানীকে ভক্ত হইতেই হয়।1 সেই জন্য গীতায় 


ক. 80808079  9818869]0 তিব্বতীয় ভাষায় প্রচলিত ০০৮ ০ 00189 
18:5০9%৪ নামক গ্রন্থ হইতে যে অপুর্ব সারসংগ্রহ (০1০৩ ০ 9 31156”) 
প্রচার করিয়াছেন, তাহাতেও অবর-জ্ঞান (চ990-19801778) ও তত্বজ্ঞান (909]- 
২718৫077), এই উভয়ের ভেদ প্রদ্রিত হইয়াছে । ৬ 

11,922) 60 0199612 0009 59] 2020 6009 0196) 6219 ৪৮670991208 2070 
806 6৮97-1995108, 1,987 ৪১০৮৪ 81], 60 962896 চ792,0-1987017)6 020 
9০8]-%7180010) 0006 47591 7020 009 2768৮ 009002109,--৮ 0108 ০ ০৪ 
91167009. 

1 সেই জন্য গীত৷ জ্ঞানের লক্ষণনির্দেশস্থলে ভগবানে একাস্ত-একাত্র ভক্বিদ উল্লেখ 
করিয়াছেন-- 

| “ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী |” গীতা, ১৩।১১ 

এবং জ্ঞানীর সম্বদ্ধে বলিয়াছেন যে, জ্ঞানী জ্ঞানযজ্ঞত্বারা ভগবানের উপাসনা! করেন,--- 

পজ্জীনযজ্ঞেন চাপ্যন্তে যজন্তো মামুপাসতে ।৮-_লীতা, ৯১৫ । 





৮০ গ্গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


ভগবান্‌ চারিশ্রেণীর তক্তের উল্লেখ করিয়া জ্ঞানীকেই শ্রেষ্ঠতক্ত বলিয়া- 
ছেন। এই চারিশ্রেণীর ভক্ত যথাক্রমে (১) আর্ত (যেমন কুরুসভার 
ভ্রৌপদী ) (২) অর্থার্থ (যেমন উত্তম স্থানের আকাঙ্ী গ্রুব)) (৩) 
জিজ্ঞান্থ ( যেমন উদ্ধব ও অজ্জুন ) এবং (৪) জ্ঞানী (যেমন প্রহলাদ, 
শুক, নারদ প্রভৃতি)। ইহাদের মধো জ্ঞানীই সর্বশ্রেষ্ঠ । কারণ, 
জ্ঞানীর ভগবান্ই প্রিয়তম বস্ত। সেইজন্য ভগবান্ও জ্ঞানীর প্রতি 
গ্রীতিমান্‌। 
“চতুব্বিধা ভজস্তে মাং জনা: হুকুতিনোহ্জুন। 
আর্থ জিজ্ঞাস্থরর্থা্থী জ্ঞানী চ তরতর্যভ ॥ 
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্যতে ৷ 
প্রিয়ে। হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয় ॥ 
উদ্াারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্‌। 
আস্থিতঃ দ হি যুক্তাস্ত্া মামেবানুত্তমাং গতিম্‌ ॥৮--শীতা, ৭১৬--১৮। 
চারি শ্রেণীর ভক্তই উৎকৃষ্ট বটে। কিন্তু গীতা বলিতেছেন, জ্ঞানী 
ভগবানের যেন আত্মা। তিনি ভগবান্কেই পরম গতি জানিয়া একাগ্র- 
চিত্তে ভাহাকেই আশ্রয় করেন। অবশ্ত এরূপ তত্বজ্ঞানী জগতে বিরল। 
কিন্ত বুজন্মের সাধনার ফলে যিনি যথার্থ তত্বজ্ঞানের অধিকারী হইতে 
পারিয়াছেন, তিনি জগতের সর্ধত্র ভগবানের সত্বা প্রত্যক্ষ করেন এবং 
শেষপরে ভগবান্কে প্রাপ্ত হন। র 
“বহুনাং জন্মনাষস্তে জানবান্‌ মাং প্রপদ্যতে। 
বানুদেবঃ সর্ববমিতি সমহাক্সা! ভুল ভঃ 0৮ দীতা, ৭1১৯। 
“বনু বু জন্মের অস্তে জ্ঞানবান্‌ আমাকে প্রাপ্ত হন; এবং পবান্থদেবই 
সমস্ত” এইরূপ অনুভব করেন। সেইরূপ মহাত্মা ব্যক্তি অতিশয় ছলভ। 
আমর! দেখিয়াছি যে, প্রচলিত সাংখ্যমতে প্রধান বা! প্রকৃতি এক, 


সাংখ্যদর্শন ও শীত | ৮১ 


র্‌ 


কিন্তু পুরুষ বহু ; অথচ প্রত্যেক পুরুষই বিশ্বব্যাপী । * হ্ুত্রে ও কারিকায় 
পুরুষ-বনত্ব স্পষ্ট উপদিষ্ট হইয়াছে । 
গৌড়পাদও পরী মতাবলম্বী। অন্ততঃ কারিকার ভাষ্যে পুরুষের বহুত্ব 
মতের তিনি কোনও প্রতিবাদ করেন নাই । তবে ভাষ্যের এক স্থলে পুরুষ 
যে এক, ইহা! হঠাৎ স্বীকার করিয়াছেন। “অনেকং ব্যক্তম্‌ একমব্যক্কং 
তথাচ পুমানপ্যেকঃ”-__'বাক্ত (বিকৃতি) বহু, কিন্তু অব্যক্ত (প্রকৃতি ) এক, 
এবং পুরুষও এক ।” প্রাচীনকালে সম্ভবতঃ এই মতই প্রচলিত ছিল। 
গীতা পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করেন না। গীতা বলেন যে, যেমন 
একমাত্র হুর্য্য সমস্ত লোক প্রকাশিত করে, সেইরূপ একমাত্র পুরুষ সমস্ত 
ক্ষেত্র (প্রকৃতি ) প্রকাশ করেন । 
প্যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎন্গং লোকমিমং রবিঃ। 
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কুত্ন্বং প্রকাশয়তি ভারত |৮--শীতা, ১৩৬৪ । 
ক্ষেত্রী _ ক্ষেত্রজ্ঞ - পুরুষ । 
গীতার মতে ভগবান্‌ই ক্ষেত্রজ্ঞরূপে সমস্ত ক্ষেত্রে বিরাজিত রহিয়াছেন। 
তিনি এক বই বহু হইবেন কিরূপে? 


* এ মতের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিবার জন্য অধ্যাপক ম্যাক্স্মূলার 
(1183-750119) লিখিয়াছেন, - 


এ] 00০20765150 8৪ 17680 88 8801069, 858 969208], 3000621 
8200 070078016107090, 1৮ ০080৮ 60 20955 0960 0192 60 16019710, 0021 
59 01839016501 ৪000)0 4 17070251525, আ০৮৪]০ 110৮0156169 1)81716 11701690, 
09877211760 0. 0028016101760, 270. 02010761006 005 0088806620৫ 1 
561-00776780)080]ড ৮ সং. ৮ 205 12570817057 0020 2 1066800)55102] 
0০10৮ 01 79লা। 208088912৮6 608. 20703981010 01 009 1১072058130, ++ 
8509089, 11 6109 127091)8,9 678. 90010000980 6০ 9 13205, 6108 চ/০0]৫ 
7006 06 120705105, 8000 06108 17075651501 61085 ০০] 5 1)8985881% 08289 % 
$০ 09 10055. 

81059101165 520 595175০1175 7721০90791/, ০5৪5 975. 

ডি 








৮২ মতা ঈশ্বরবাদ। 
“ক্ষেত্ররঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ববক্ষেত্রেধু ভারত ।”-_দীতা, ১৩/৩। 


ভগবান্‌ বলিতেছেন, “সমস্ত ক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেব্রজ্ঞ বলিয়া! জানিবে।, 
তিনি সর্বব্যাপী, অপরিচ্ছিন্ন ও অবিভক্ত; অথচ উপাধিভেদে তীহাকে 
বিভক্ত বলিয়া-__বহু বলিয়া, মনে হয় । 


: “অবিস্তক্তপ ভৃতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্‌।”-_ীতা, ১৩1১৭ । 


“তিনি অবিভক্ত হ্ইয়্াও, ভূতসমূহে বিতক্তের ন্যায় অবস্থান করিতে- 
ছেন।” শাস্ত্রে অন্তত্রও উক্ত হইয়াছে__ 
“একং বুধ! নিহিতং গুহায়াম্‌।” 
“তিনি এক, অথচ গুহাভেদে বহু হইয়া অবস্থিত।” গীতা অন্ত 
আত্মার পরিচয়স্থলে এইবূপ বলিয়াছেন, 
“অবিনাশি তু তথ্বিদ্ধি যেন সর্ববমিদং ততম্‌। 
বিনাশমব্যয়স্তান্য ন কশ্চিৎ কর্তমর্থতি ॥” ১৭1 
“ন জায়তে ভ্রিয়তে বা! কদাচিন্নায়ং ভূত্বা' ভবিতা। ব! ন্‌ ভূর়ঃ। 
অজে। নিত্য: স্বাস্বতোহয়ং পুরাণে! ন হস্তে হস্মানে শরীরে 7” ২*। 
“নিতাঃ সর্ধবগতঃ স্থাগুরচলোহয়ং সনাতনঃ 1৮2২৪ । 
“অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্য্যোহয়মুচ্যতে 1৮২৫।--শীতা, ২য় অধ্যায় । 


“ষিনি সমস্ত জগথ ব্যাপিয়া আছেন, সেই ( পরমাত্মার ) বিনাশ নাই ; 
সেই অব্য বস্তকে কে বিনাশ করিতে পারে ? 

তাহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই) তীহার ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই। তিনি 
অনাদি, তিনি নিত্য, তিনি চিরন্তন, তিনি পুরাণ। শরীরের নাশে 
তাহার নাশ হয় না।' 

“তিনি অনন্ত, সর্ধগত, স্থির, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিস্ত্য এবং 
নির্বিকার | ং 


সাংখ্যদর্শন ও গীতা! । ৮৩ 


এই বাক্যে গীতা, সাংখ্যের! পুরুষকে যে ষড় ভাববিকারবর্জিত * 
বলিয়া উল্লেখ করেন, সে মতের অন্থমোদন করিলেন। অধিকস্ত, 
জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার, সাংখ্যোক্ত পুরুষের সহিত পুরুযোত্মের, 
. অভেদেরও নির্দেশ করিলেন। 

অন্তাত্র, গীতা এ বিষয়ে স্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন ; 

“অহমাত্ম। গুড়াকেশ সর্ধ্বতৃতাশয়স্থিত:1” ১১1২*। 
“সর্ধবস্ত চাহং হৃদি সন্গিবিষ্টঃ।” ১৫1১৫ । 

ভগবান্‌ অজ্ুনকে বলিতেছেন যে, “সকলের বুদ্ধিতে আমি আত্মারূপে 
বিরাজিত রহিয়াছি, সকলের হৃদয়েতে আমি অধিষ্ঠিত আছি ।” 

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, সাংখামতে প্রকৃতির স্বভাব পরিণাম। 
অর্থাৎ, প্রকৃতির খুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার (6৫5111)1180 ) শ্বতই বিচ্যুতি 
ঘটে। অতএব প্রকৃতির বিকারের জন্ত কারণাস্তরের অপেক্ষা করিতে 
হয় না। 

সাংখ্যের! ইহাও বলেন যে, পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ সাধন জন্যই 
প্রকৃতির পরিণাম ঘটে। ইহাকে প্রকৃতির পরিণামের উদ্দেশ্থা, অভিপ্রায় 
বা ফল বলা যাইতে পারে। কিন্ত গ্রক্কৃতির পরিণামের ফলে যে প্রয়োজন 
সিদ্ধ হয়, তাহাকে পরিণামের কারণমধ্যে গণ্য করা যায় কি? 

প্রকৃতির পরিণাম ষে স্বতঃসিদ্ধ, গীতা এ মতের অন্থমোদন করেন না। 
গীতা বলেন, প্রকৃতির ঘে পরিণাম হয়, তাহা পুরুষের অধিষ্ঠান জন্য । 





- * সাংখ্যেরা বলেন, পুরুষ ফড়ভাববিকারবর্জিত। এই ছয় বিকার কি কি? 
“জীয়তে, অস্তি, ব্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, নচ্গতি”--জন্গ, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণাম, 
ক্ষয় ও বিনাশ। সাংখ্যমতে পুরুষকে এই ছয় বিকারের কোন বিকারই স্পর্শ করিতে 
গারে না। 


৮৪ গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


“ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সুয়তে সচরাচরম্‌ । 
হেতুনানেন কৌন্তেয জগদ্ধিপরিবর্তীতে 1”-_গীতা, ৯১*। 
“ভগবানের অধিষ্ঠানবশতই প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব প্রসব করে। 
আর সেই নিমিত্তই জগতের পরিণাম (বিকার ) সংঘটিত হয় । 
“যাবৎ সঞ্জীয়তে কিঞ্চিৎ সব্বং স্থাবরজঙ্গমম্‌। 
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগাৎ তদ্ছিদ্ধি ভরতর্যভ |”-_গীতী, ১৩২৭ 
ধ্জগতে স্থাবর, জঙ্গম যে কিছু বন্ত আছে, সে সমন্তই ক্ষেত্র ও 
ক্ষত্রভ্ত--এই উভয়ের সংযোগজনিত জানিবে +* এখানে ক্ষেত্র _অর্থে 
প্রকৃতি এবং ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থে পুরুষ (ঈশ্বর )। 
সাংখ্যশাস্ত্রেত এ কথার ইঙ্কিত পাঁওয়। যায়। সাংখ্যেরাও বলেন 
যে, স্থষ্টি, “প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগের ফল ( তৎকৃতঃ সর্গঃ)। প্রচলিত 
ংখযমতে যখন ঈশ্বর প্রত্যাখ্যাত, তখন অবশ্য সাংখ্যের! এ স্থলে পুরুষ 
অর্থে ঈশ্বর বুঝেন না, জীব বুঝেন। অতএব মূলতত্ব বিকৃত হইয়া 
সাং্যমত এইরূপ আকার ধারণ করিয়াছে যে, জীব ও প্রকুতি--এই 
উভয়ের সংযোগ দ্বারা স্থষ্টি নিষ্পন্ন হয় । তাহাই যদি হইল, তবে প্ররুতির 
ত্বতঃ-পরিণাম-বাদের কি গতি হইবে? দ্বিতীয় কথা, সাংখ্যমতে যখন 
পুরুষ বহু, এবং প্রত্যেক পুরুষই সর্বব্যাপী, তখন যতদিন না সমস্ত 
পুরুষের মুক্তি সিদ্ধ হইবে, ততদিন প্রকৃতির পরিণাম কিছুতেই নিবৃত্ত 
হইতে পারে না। অথচ, সাংখ্যেরা বলিতেছেন যে, কোন এক জীব 
বিবেকজ্ঞান লাভ করিলে প্রকৃতির পরিণাম নিবৃত্ত হয়। তখনও 
তো' প্রকৃতির সহিত কোন ন! কোন পুরুষের সংযোগ থাকে । তথাপি 
এরূপ হয় কেন? সাংখ্যেরা হয়ত বলিবেন যে, তত্বজ্ঞানীর সম্বন্ধে যে 


৮. স উক্ষত” 'স ঈক্ষাঞ্ত্রে' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এ মতের পৌবকতা৷ করিতেছে। 
+ ৬৬ কারিকার 'নিবৃত্তপ্রসব1” ও ৬৮ কারিকার “প্রধানবিনিবৃত্তৌ” শব ডরষ্টব্য। 


সাংখ্বর্শন ও গীতা । ৮৫ 


প্রকৃতির পরিণাম নিরুদ্ধ হয়, তাহা সম্ি-প্রক্কতি নহে, ব্য্টি-প্রক্ৃতি। 
অর্থাৎ প্রকৃতির ষে ভগ্নাংশ সেই তত্বজ্ঞানীর লিঙ্গশরীর-রূপে প্রবিভক্ত 
ছিল, তাহারই পরিণাম নিরুত্ধ হয়; কিন্তু অথও প্ররক্কৃতির পূর্বাপর যে 
পরিণাম প্রবর্তিত ছিল, তাহা অক্ষুপগ্ন থাকে। জ্ঞানীর মোক্ষ প্রসঙ্গে 
যদি প্রক্কৃতির এইরূপ সংকীর্ণ অর্থ ধরা যায়, তবে যে স্থলে প্ররু তি-পুরুষের 
সংযোগকে সৃষ্টির হেতু বলা হইয্লাছে, সে স্থলেও প্ররূপ সংকীর্ু্জঅর্থ 
কেন না গৃহীত হইবে? ইনাই বলা সঙ্গত যে, পুরুষ বা জীবের সহিত 
সংযুক্ত হইলে যে প্রকৃতির পরিণাম হয়, তাহা অথণ্ড প্রকৃতি নহে-_ 
সমষ্টি-প্রক্কৃতির ভগ্রাংশ জীবের কারণ-শরীর-রূপী বাষ্টিগ্রকৃতি মাত্র । এই 
সংযোগকে লক্ষ্য করিয়৷ সাংখ্যেরা জীবকে সন্নিধিমাত্রে উপকারী অয়স্কাস্ত- 
মণিতুল্য নির্দেশ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ, অযস্কান্ত-মণি যেমন সাক্ষাৎ- 
সম্বন্ধে লৌহের সংশ্রবে না আসিয়াও লৌহকে গতিশীল করে, সেইরূপ 
পুরুষ নিক্রিয় হইলেও সন্নিধিমাত্রেই প্রকৃতিকে পরিণামশীল করেন । * 
কিন্ত যে প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়, সে 
প্রকৃতি অথও প্রকৃতি, সে পুরুষ পুরুষোত্বম।1 বস্তত, ঈশ্বরের 

* সাংখ্যদিগের অযস্থাস্ত-মণির দৃষ্টান্ত সঙ্গত নহে। সাংখ্যমতে পুরুষ সম্পূর্ণ নিধি 
ও নির্ব্যাপার। আযঙ্কান্ত-মণি কি তাহাই? আমর! বিজ্ঞানের সাহায্যে জানিয়াছি 
যে, অয়ঙ্গান্ত-মণি ক্রিয়াশীল চৌশ্বক শক্তির কেন্তুস্থল। সাংখ্যোক্ত পুরুষ--ধিনি চিন্মাত্র, 
( ঘা5৪000080) তিনি নিষ্ছি় বটেন। কিন্তু ধিনি সঙ্গিধিমাত্রে উপকারী--ধাহার 
অধিষ্ঠান ও ঈক্ষণ জন্ত প্রকৃতির পরিণাম হয়, তিনি পুরুষ নহেন, পুরুষোত্তম। তিনি 
নিষ্ছির নহেন। তিনি “অপাশিপাদে! জবনো গৃহীতা, | 

1 পুরুষের সন্সিধি ভিন্ন হদি প্রকৃতির পরিণাম সিদ্ধ না হয়, তবে নাংখ্যেরা প্রলয় 
কালে (যখন পুরুষের সহিত প্রকৃতির কোন সংঘোগই থাকে ন।)সে সময়ে প্রকৃতির 
ক্বতসিদ্ধ সদৃশ পরিণাম কিরূপে সিদ্ধ করিবেন? হয়, উক্ত পরিপাম কাক্লনিকমান্র 
অধ্থব! প্রকৃতি-পুরুষের দংঘোগ পরিপামের প্রকৃত কারণ নহে । 


৮৬ গীতায় ঈশ্বরবাদ । 


অধিষ্ঠানই প্রকৃতির সৃষ্টিরূপে পরিণামের যথার্থ কারণ। প্রলয়ে এ 
অধিষ্ঠান অপন্যত হয়, সেই জন্য প্রকৃতি সাম্যাবস্থায় থাকে। প্রলয় 
প্রক্কৃতির সদৃশ পরিণাম সাংখ্যদিগের কল্পনামাত্র। স্থাষ্টির প্রাক্কালে ভগবান্‌ 
প্রকৃতিকে “ঈক্ষণ” করেন। তাহারই ফলে সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিয়া 
প্রকৃতির পরিণাম আরন্ধ হয়। ভগবান্‌ গীতাতে ইহাকেই প্ররুতিতে 
গুন বলিয়াছেন। 
“মম]যোনিম হদত্রক্গ তশ্সিন্‌ গর্ভং দধাম্যহ্য্‌। 
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ 
"সর্বযোনিধু কৌস্তের মুর্তয়ঃ সম্ভবস্তি যাং। 
তাসাং বন্ধ মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা 1৮-_গীতী, ১৪।৩-৪ 1 
ভগবান্‌ অর্জুনকে বলিতেছেন যে, “প্রকৃতিতে আমি যে গর্তাধান 
করি, তাহারই ফলে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়। জগতে যে কিছু মৃষ্তি 
উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি তাহার যোনি (মাতৃস্থানীয়া ), এবং আমি তাহার 
বীজপ্রদ পিতা ।* 
৯ মহদ্ত্রন্ধ অচেতন প্রকৃতি । 
গর্ত _ চেতনা প্রকৃতি, পুরুষ । 
“মদীয়া মায়। ত্রিগরণাত্মিকা প্রকৃতি2-_শঙ্কর | 'প্রকৃতিরিত্যর্থচ-_শ্রীধর । 
'অব্যাকৃতম্‌ প্রকৃতি; ত্রিগুণাত্মিকা মায়া ।-মধুনুদন | 
“্ষেত্র-ক্ষেব্রজ্-প্রকৃতিতয়-শক্তিমান্‌ ঈশ্বরোহহম্‌ * * ক্ষেত্রজ্ঞং ক্ষেত্রেণ সংযৌজয়ামি 1 
স্প্পন্কর | 
০ চিদাভাসং ক্ষেত্রজ্ঞং হৃষ্টিসময়ে ভোগযোগ্যেন নি 
শাজীধর । 
ক্ষেত্রজঞং হৃষ্টিসময়ে ভোগ্যেন ক্ষেত্রে কাধ্য-কারণ-সংঘাতেন সংযোজসিতুং চিদ্াভা- 
সাখ্য-রেতঃ-সেকপূর্র্বকং মায়াবৃত্তিরূপং গর্তম্‌ অহং আদধামি ।'- মধুহুদন | 
“ইতত্বস্তাম্‌ প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং জীবভূতাম্‌” ইতি চেতনপুঞ্জরূপা বা প্রকৃতি: 
নিন্দি্ট) সেহ সকল-প্রীণিবীজতয়। গর্ডশব্দেন উচ্যতে ৷ তশ্সিক্লচেতনে যোনিস্ূতে মতি 
অন্ণি চেতনপুঞ্জরূপং গর্তং দধামি ।'-_রামানুজ । 





সাংখ্যদর্শন ও গীতা | ৮৭ 


ভগবান্‌ মন্থও বলিয়াছেন,__ 
“অপ এব সসর্জাদৌ তাস বীজমবাশৃজৎ।”-স-মমুসংহিতা । 
ভিগবান্‌ স্থষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়৷ প্রথমতঃ অপ. (গরকৃতি) সথষ্ট 
করিলেন, এবং তাহাতে বীজের আধান করিলেন ।” 
. উপনিষদেও বলা হইয়াছে যে, জগৎ স্থষ্টি করিয়া ভগবান্‌ তাহাতে 


অন্ুপ্রবিষ্ট হইলেন । 
“তৎস্থ্। তদেবানুপ্রাবিশৎ ।"-_তৈততিরীয়-উপনিষদ্‌। ২1৬১ । 
“অনেন জীবেন আত্মনানুপ্রবিশ্ত নামরূপে ব্যাকরবাণি।” 
ৰ --ছালোগ্য-উপনিষদ্‌ ৬।৩।২ 
“ভগবান্‌ জীবরূপে জগতে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপের বিকার 
সিদ্ধ করিলেন |” 
সেই জন্যই গীতাতে ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, অব্যক্ত সুজ্ক মু্তিতে 
আমি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়৷ আছি। 
প্রকৃতির পরিণাম যে পুরুষের অধিষ্ঠান জন্ট, তাহা ভাগবতেও স্পষ্ট 
উপদিষ্ট হইয়াছে । 
“কালবৃত্তা৷ তু মায়ায়াং গুণমঘ্যামধোক্ষজ; | 
পুরুষেণাত্মভূতেন বাধ্যমাধত বীধ্যবান্‌ ॥ 
ততোভবৎ মহত্ত্বং ।”--ভাগবত, ৩।৫।২৬-৭। 
কাল প্রাপ্ত হইলে অতীন্দ্িয় শক্কিমান্‌ পরমাত্মা গুণময়ী মায়াতে 
আত্মতৃত পুরুষরূপে বীর্যাধান করিলেন। তাহা হইতেই মহত্ত্ব 
আবিভূ্ত হইল । 
“কালাৎ গুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ। 
কর্দণণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্টিতাদভূৎ ।”-_ভাগবত, ২৫।২২। 
অর্থাৎ, স্থাষ্টির পক্ষে তিনটি কারণ )- কাল, কর্ম, ও প্রকৃতি । 
প্রলয়ের নির্দিষ্ট সয় অতীত হইলে, পূর্ববকল্পের অভুক্ত কর্মের ভোগের 
জন্ত প্রকৃতির পরিণাম হয়। 


রে 


৮৮ গীতায় ঈশ্বরবাদ । 


অর্থাৎ সথষ্টির উপাদানকারণ প্রকৃতি, এবং নিমিত্তকারণের অন্যতম 
জীবের অনৃষ্ট। জীবের পূর্বকল্মীয় অতুক্ত কর্ম ষে সৃষ্টির নিমিত্তকারণ, 
তব্দমাসে বা সাংখ্যকারিকায় তাহার কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। 
কিন্তু পৌরাণিক মত স্মরণ করিয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক সাংখাগ্রবচন- 
ত্র স্থানে স্থানে & মতের সমাবেশ করিয়াছেন । 
“ন কর্ণ উপাদীনব্যায়োগাৎ।”--দাংখ্যনুত্র, ১৮১ 
“কর্মণোহপি ন বন্তসিদ্ধিনিমিত্তকারণস্ত কম্্ণো! ন মূল- 
কারণত্বং গুণানাং ভ্রব্যোপারানব্যায়োগাৎ॥” 
-উ স্থত্রের বিজ্ঞানভিক্ু-কৃত ভাষ্য । 
পব্যক্তিভেদঃ কন্মবিশেষাৎ।” সাংখ্যস্থত্র, ৩১৭ । 
“অত্র বিশেষবচনাৎ সম্টত্ষ্টিজীবানাং সাধারণৈঃ কন্মভির্ভবতীত্যায়াতম্‌।” 
_খ সুত্রের বিজ্ঞানতিক্ষু-কৃত ভাষ্য । 
“কশ্মাকৃষ্টের্বানাদিতঃ1”- দাংখ্যসথত্র, ৩৬২। 
শ্যতঃ কন্মীনাদি অতঃ কর্মভিরাকর্ষণাদপি প্রধানস্তা বন্তকী ব্যবস্থিতা চ প্রবৃত্তিঃ।” 
-বিজ্ঞান্ভিক্ষু। 
“ষে হেতু কর্ম অনাদি, অতএব তরি প্রবৃত্তি কর্মের আকর্ষণেও 
সিদ্ধ হইতে পারে ।, 
“কর্মনিমিত্তঃ প্রকৃতেঃ স্বস্বামিভীবোহপ্যনাদিবাজান্কুরবৎ ॥৮*- সাংখ্যসৃত্র, ৬৬৭ । 
এখানে কন্মকে সৃষ্টির নিমিত্তকারণ বল! হইল। অন্যত্র কিন্তু প্রকৃ- 
তির পরিণাম কারণাস্তরের অপেক্ষা করে না, এইরূপ উপদেশ দৃষ্ট হয়। 
“কর্মমবৎ দৃষ্টর্বা কালাদে: ॥”--৩৬০ সুত্র । 
“কালাদেঃ কণ্ধবন্ধা স্বতঃ প্রধানস্ত চেষ্টিতং সিদ্ধ্যতি ।”--বিজ্ঞানভিক্ষু। 





* “যেষাং সাংখ্যৈকদেশিনাং প্রকৃতেঃ পুরুষস্ত চ স্বন্ামিভাবো। ভোগ্য-ভোক্তু-ভাবঃ 
কর্শনিমিত্তকন্তম্মতেইপি স প্রবাহরূপেণানাদিরেব ।” 
--সাংখানুত্র, ১৩।৬৭ শৃত্রের বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত ভাষ্য । 


সাংখাদর্শন ও গীতা । ৮৯ 


অর্থাৎ, প্রধানের ব্যাপার স্বতই সিদ্ধ হুয়--যেমন ধাতুর পরিবর্তন 
রূপ কালাদি কর্ম । 
“অদৃষ্টোত্ততিবৎসমানত্বম্‌।”__সাংখ্যনুত্র, ৬৬৫ | 
প্যধা সর্গাদিধু প্রকৃতিক্ষোভককর্মাভিব্যক্তিঃ কালবিশেষমাত্রাস্তবতি তদুদ্বোধক- 
কর্ধাস্তরস্ত কল্পনেহনবস্থাপ্রনঙ্গাৎ তথৈবাহঙ্কারঃ কালমাত্রনিমিত্তাদেব জায়তে ন তু তন্াপি 


কত্রস্তরমন্তীতি সমানত্বমাবয়োরিত্যর্থ;।” 
এ ও স্তরের বিজ্ঞানতিক্ষুকৃত ভাষা । 
অর্থাৎ স্থষ্টির প্রান্তে যে প্রকৃতির ক্ষোভ বা পরিণাম অভিব্যক্ত 
হয়, তাহা! কালবশেই সিদ্ধ হয়; তজ্জন্ত কন্মান্তরের অপেক্ষা করিতে হয় 
না। 
অন্তত্র স্ত্রকার স্পষ্ট বলিয়াছেন-_ 
প্রধানস্থষ্টিঃ পরার্থং স্বতঃ।”-_সাংখাসক্র, ৩৫৮ । 
প্রধানের পরিণাম স্বতঃসিন্ধ। তাহার প্রয়োজন-_-অপরের ( পুরুষের ) 
অর্থসিদ্ধি (ভোগ ও মোক্ষসাধন )।” *% 
আবার, অন্থত্র, অবিবেক ব! তৃষ্ণাকেই স্থষ্টির নিমিত্তকারণ বলা 
হইয়াছে ।_ 
“সষ্েমুখ্যিং নিমিত্তকারণমাহ-- 
রাগবিরাগয়োর্যোগঃ হষ্টিঃ ॥”-সাংখ্যহুত্র, ২৭ । 





* সাংখ্যমতে প্রকৃতির পরিণাম ধে কারণাস্তরনিরপেক্ষ ও স্বতঃসিদ্ধ, ইহা শ্রীশঙ্কর1- 
চাধ্যেরও মতানুষায়ী। বেদাস্তভাষ্যে তিনি সাংখ্যমতের এইরূপ বিবরণ করিয়াছেন--. 
প্বথা তৃশপল্পবোদকাদি নিষিতবাত্তর-নিরপেক্ষং স্বভাবাদে ক্ষীরাদ্যাকারেণ পরিণমতে, 
এবং প্রধানমপি মহদাদ্যাকারেণ পরিণংস্ততে ইতি * * ধখ! ক্ষীরমচেতনং হভাবেনৈব 
বৎসবিবৃদ্ধার্থং প্রবর্ততে, যথা চ জলমচেতনং স্বভাবেনৈব লোকোপকারায় স্তন্গতে, এবং 
প্রধানং অচেতনং স্বভাবেনৈব পুরুতার্থসিদ্ধয়ে প্রবর্তিষ্যতে ইতি * * সাংখ্যানাং ব্রয়ো গুধাঃ 
সাম্নাবতিষ্ঠমানাঃ প্রধানং, নতু তদ্ধ্যতিরেকেন প্রধানন্ত প্রবর্তকং নিবর্তকং বা কিফিৎ 
বাহয্‌ অপেক্ষ্যম অবস্থিতমন্তি ।”--২1২।৩-৫ স্রঙ্গসত্রের শঙ্করভাষ্য 


৯৭ গীতায় ঈশ্বরবাদ : 


'রাগে হৃষ্টিং বৈরাগ্যে চ ঘোগঃ শ্বরূপেহবস্থানম্‌ ।' 
শা সুত্রের বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্য । 
অর্থাৎ, "সৃষ্টির মুখ্য নিমিত্তকারণ-_রাগ বা তৃষ্ণা ।” 
“অবিবেকনিমিত্বো। বা পঞ্চশিখঃ।”--সাংখ্সুত্র, ৬।৬৮ | 
“অবিবেকনিমিতৌ বা স্বস্বামিভাব ইতি পঞ্চশিথ আহ। 
তন্মতেহপ্যনাদিরিত্যর্থ:। এতদেব শ্বমতং প্রাগুক্তত্বাৎ ৷” 
রী নুত্রের বিজ্ঞানতিক্ষু-কৃত ভাষ্য 
অর্থাৎ, “পুরুষ অবিবেক-বশে নিজেকে প্রকৃতির সহিত সরূপ জ্ঞান 
করেন। তাহার ফলে স্থষ্টি সিদ্ধ হয়। এইবূপে দেখা যায় যে, সাংখ্য- 
প্রবচনস্থত্রে ভিন্ন ভিন্ন বিরোধী মতের সমাবেশ করাতে স্থানে স্থানে অসঙ্গতি 
ঘটিয়াছে। সে যাহা হউক, প্রকৃতির পরিণাম যে পুরুষের অধিষ্ঠান ভিন্ন 
সিদ্ধ হয় না, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই এই পুরুষ 
পুরুযোত্বম । 
“জীতক্ষৌতাদ্‌ ভগগবতে। মহান্‌ আসীৎ গুত্রয়াৎ ।”--ভাগবত, ৩২০১২ 
'গবান্‌ হইতে প্রকৃতির ক্ষোভ উৎপন্ন হুইলে মহানের প্রাছুর্ভাব হয় ।” 
সম্ভবতঃ ইহাই প্রাচীন সাংখ্য মত। তত্বসমাস-বৃত্তিতে মহত্বত্ব বা 
বুদ্ধির উৎপত্তি প্রসঙ্গে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে,__ 
“অব্যন্কাৎ 'প্রাগ উপদিষ্টাৎ সর্বগতপুরুষেণ পরেণাধিষ্ঠিতাৎ বুদ্ধি- 
রুৎপদ্যতে |» 
অর্থাৎ, “সর্বগত পর পুরুষ কর্তৃক অধিষ্ঠিত অব্যক্ত হইতে বুদ্ধি উৎপন্ন 
হয়। এই 'সর্বগত পর পুরুষ”, সর্বব্যাপী পুরুষোত্বম ভগবান্‌ ভিন্ন আর 
কে হইতে পারেন? কোন কোন সাংখ্যগ্রস্থে এই শ্রুতিটি উদ্ধৃত দেখ! 
যায়,__“অগ্রে তম আসন্‌, তঁদ্ব পরেণেরিতং বিষমুং প্রায়াৎ তছৈ রজো- 
রূপং। 'তৎপরেণেরিতং বিষমত্বং প্রায়াৎ। তৈ সত্বরূপম্‌। এই পর-- 


সাংখ্যদর্শন ও গীতা । ৯১ 


বাহার প্রেরণায় স্ষ্টি সিদ্ধ হয়, তিনি আর কেন নহেন-_-পরমেশ্বর ৷ 
সিন্ধান্তশিরোমণি এই মতের অগ্থসরণ করিয়! লিখিয়াছেন,_ 

“সাংখ্যাদিযোগশাস্তরেযু শ্রুতিপুরাণেষু চাদিসর্গে যখোদিতং তদত্রোচ্যাতে ৷ তত্র প্রকৃতি- 
নামাব্যক্তমব্যাকৃতং গুণসাম্যং কারণম্‌ ইত্যাদয়ঃ প্রকৃতে: পর্য্যায়াঃ। তগ্গাঃ প্রকৃতেরন্ত- 
ভরগবান্‌ সর্ধব্যাপকঃ পুরুযোহস্তি ।-_সিদ্ধাস্তশিরোমণি ; গোলাধ্যায় ; ভুবনকোশ |” 

অর্থাৎ “সাংখ্যাদি ফোগশাস্ত্রে এবং শ্রুতিপুরাণ প্রভৃতিতে আদি স্ষষ্টির 
প্রকার যেরূপে উক্ত হইয়াছে, তাহা লিখিত হইতেছে। প্রক্কৃতিই মূল 
কারণ; অব্যক্ত, অব্যারুত, গুণসাম্য প্রতৃতি প্ররুতির নামান্তর। সেই 
প্রকৃতির অভ্যন্তরে ভগবান্‌ সর্বব্যাপী পুরুষ অধিষ্ঠান করেন। তাহারই 
ফলে স্া্টি হয়।” 

গৌড়পাদাচার্ধ্য লিখিয়াছেন,__ 

প্যখা ভ্্রীপুরুষসংযোগাৎ স্থৃতোৎপত্তি স্তথা প্রধানপুরুষসংযোগাৎ সর্গস্ত 
উৎপত্বিঃ1” [২১ কারিকার ভাষ্য ] 

যেমন জ্্ীপুরুষের সংযোগে পুক্রোৎপত্তি, সেইরূপ প্ররৃতি-পুরুষের 
সংযোগে স্থ্টির উৎপত্তি। তাহাই যদি হয়, তবে পুরুষ নিষ্রিয়, সঙ্লিধি- 
মাত্রে উপকারী,--এ সকল মতের স্থল কোথায় ? 

প্রকৃতির পরিণাম যে স্বতঃসিত্ধ নহে, তাহা যুক্তির দ্বারাও প্রমাণিত 
হইতে পারে । আমর! দেখিয়াছি যে, প্রকৃতি জগতের নির্বিশেষ উপাদান 
(1১00792609005 17001-281061)1 সে উপাদান যখন নির্বশেষ 
(1)0008976085), তখন তাহার যে সাম্যাবস্থা, সে সাম্যাবস্থা স্থায়ী 
নহে, ভঙ্গুর ( 8050816 90811107107 )। ভঙ্গুর সাম্যাবস্থা বলিলে 
ইহাই বুঝায় যে, সে অবস্থায় শক্তিসমূহের সামঙ্জন্ত থাকে: বটে, কিন্তু যদি 
বাহিরের কোন শক্তি (সে শক্তি ঘতই সামান্ত হউক না কেন ) তাহার 
মধ্যে আপতিত হয়, তবে তখনই সেই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে, এবং 


৯২ গীতায় ঈশ্বরবাদ 


সেই নির্বিশেষ উপাদান পরিণামোস্ুখ হইয়া বিকারগ্রন্ত হয়। আর তাহার 
ফলে ক্রমশঃ অবিশেষ হইতে বিশেষের আরম্ভ হয় (অবিশেষাৎ বিশেধারস্তঃ) ; 
এবং নেই বিশেষভাবের উত্তরোত্তর বুদ্ধি হইতে থাকে, এবং বিশেষ পর 
পর সবিশেষে পরিণত হয় । * 

এই যে অতারক্ক শক্তি (51757 [9:09 ), যাহার আগমন ভিন্ন 
নির্বিশেষ সবিশেষে পরিণত হইতে পারে না, সে শক্কি কোথা হইতে 
আইসে? গীতা বলিতেছেন, ঈশ্বর হইতে । 

“বতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রন্থতা পুরাণী ।” 
ঘিগবান্‌ হইতেই পুরাণী প্রবৃত্তি প্রন্থত হয়|, 1 
অতএব প্রকৃতির পরিণাম কখনই স্বতঃসিদ্ধ হইতে পারে না । 


স. এ সম্বন্ধে হার্বার্ট স্পেন্দার ( 89:১৪: 397,০09 ) যাহা বলিয়াছেন, 


আমাদের প্রণিধানযৌগ । 

শু ০০10৮ ০6 0০05০8৩1৩86 35 জ. ০95533007০1 0159691515 ৩৭৩৫- 
10070510009 0000555 92865015 ৩০০10015005 000 0850. 3 106০7590105 00 
0688 5 0515750৩0£191655 ০£ ৪3০], ৮ 0৮5৮ 0৮৩ 100৩5০৩0195 
£010)৩0 19265, 0০৮৩5 হেত, 11] 7550০9 06 ও0578৩2৩00 02551099515 
50195156018 80015770890 ও1০65115 012ভতা৮ আআ) ৪য় 

[679 ০1581 0৪8 206 0219 0১৩ ,০27508৩7)50005 25081 1915৩ 26০ 0১৩. 507 
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1 এ সম্বন্ধে শ্রীমতী আনি বেসেন্ট তাহার “চ1৪০১৪:1০ 00118018165 গ্রন্থে 
এইরূপ লিখিয়াছেন (২৩১ পৃষ্টা )-- 


ড/1৩৮ 0১৩ ৮৮৩৩৬ 995118065 জতে হছে ৩৭০110৮হ৩ পঃভাতি ৩ 03৩ 018৩7 0১৩ 
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সাংখ্যদর্শন ও শীতা | ৯৩ 


সাংখ্যের৷ ঈশ্বর অঙ্গীকার" করেন না । সাংখ্যশাস্ত্র নিরীস্বর শাস্ত্। 
তত্বসমাস অথবা কারিকায় ঈশ্বরের কোনও প্রসঙ্গ নাই। প্রবচনস্ত্রে 
ঈশ্বর স্বীকৃত হন নাই ; পরস্ত প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন। সেই জন্য পাতঞ্জল- 
দর্শন হইতে (যে দর্শনে ঈশ্বর অঙগীকৃত হইয়াছেন ) কাপিল দর্শনকে 
পৃথক করিয়া ইহাকে নিরীশ্বর সাংখ্য এবং যোগদর্শনকে সেশ্বর সাংখ্য 
বলা! হয়। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন যে, হুত্রকার “অত্যুপগমবাদ” অবলম্বন 
করিয়া ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাহার মতে স্ুত্রকারের অভিপ্রায় 
এই যে, যদিই বা তর্কস্থলে স্বীকার করা যায় যে, ঈশ্বর সিদ্ধ হইলেন না, 
তাহাতেও মুক্তির কোনও.-বাধা হইতে পারে না। বাচস্পতিমিশ্র একথা 
স্বীকার করেন না। তাহার মতে সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী। মাধবাচার্যাও 
“সর্বদর্শনসংগ্রহে” বাচম্পতিমিশ্রের মতের অনুমোদন করিয়াছেন । * এ 
সম্বন্ধে সাংখ্যনূত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সন্দেহমাত্র থাকে না। 





« মহামহোপাধ্যায় চত্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার সবকৃত হিন্দুদর্শনে এই মতেরই পোষকতা 
করিয়াছেন। হিন্দুদর্শন-_-২০৪ পৃষ্ঠা । 

প্রসিদ্ধ টাকাকার শ্রীধরস্বামী ও মধুনুদন সরস্বতীরও এ মত। গীতার ১৪।১ শ্লোকের 
টীকায় তাহার! লিখিয়াছেন,-_ 

“স চ ক্ষে্রেক্ষত্রজ্ঞয়োঃ সংযোগে নিরীশ্বরসাংখ্যানামিব ন স্বাতস্ত্রোণ কিন্ত ঈশ্বরেচ্ছয়ৈব' | 
্রীধর ॥ "তত্র নিরীশ্বরসাংগ্যমতনিরাকরণেন ক্ষেত্রক্েত্রজ্ঞসংযোগন্ত ঈশ্বরাধীনত্বং বতব্যম্‌।' 
মধুহ্দন ॥ অর্থাৎ, নিরীম্থর সাংখ্যেরা প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগকে যে স্বতন্ত্র মনে করেন,* 
তাহা সঙ্গত নহে ;--সে সংযোগ ঈশ্বর-পরতন্্ । 

ম্যাকস্মূলার কিন্তু, বিজ্ঞানভিক্ষুর মতের অনুসরণ করিয়াছেন । 


1005 5৩ 075 0৩577900055 10011950725 ৮5 8০০১1৪৩৭ ০€ 80১৩1572%, 
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0১৩7585007০ 0১৩17505581 ০1 8071007/8 ভ0 500৩ ০: 11727160 ১6180751 
৪০. [17701278 127219591170/ 2,865. ] 
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ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ ।'--সাংখ্যহ্থত্র ১1৯২ । 

নুক্তবন্ধয়োরন্ততরভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ 1 ১৯৩। 

উিত্তরখাপ্যসৎকরত্বম্‌ এ ১৯৪, 

“শ্রমাণাভাবাশ্ত্র তৎসিদ্ধিঃ --ত ৭১*। 

'অহঙ্কারকত্র ধীন! কাধ্যসিদ্ধিঃ1'- এ ৫1১১। 

“নেশ্বরাধীনা প্রমাপাভাবাৎ ।--এ ৬1৬৪ । 

অর্থাৎ, ঈশ্বর সিদ্ধ করিবার কোন প্রমাণ নাই। ঈশ্বর জগতের 

সৃষ্টিকর্তা হইতে পারেন না । কারণ, তাহার কোনরূপ ক্রিয়! বা ব্যাপার 
নাই। আর জগৎস্থষ্টির প্রতি তাহার প্রবৃত্িই বা হইবে কিরূপে? 
যদি তাহাকে বদ্ধ বল, তবেই তাহার প্রবৃত্তি সম্ভবপর তয়; কিস্তু বন্ধ 
হইলে তিনি সর্বজ্ঞ হইতে পারেন না । অতএব এ বিষয়ে তাহার অক্ষমতা 
আসিয়া পড়ে। আর যদি তাহাকে মুক্ত বল, তবে ত তিনি পরিপুর্ণ 
আপ্তকাম হইলেন; তাহার কোনই প্রয়োজন-_কিছুরই অপেক্ষ1! থাকিতে 
পারে না। তিনি কেন স্ৃষ্টিকার্ধ্যে প্ররত্ত হইবেন? যদি বল, পরছুঃখ- 
প্রহরণের জন্যই তাহার প্রবৃত্তি, তাহাও সঙ্গত নহে । তিনি যদি করুণাময়, 
তবে দুঃখের সৃষ্টি করিলেন কেন ? জীবকৃত্ত কন্মের বৈচিত্র-অন্ুসারে 
বিচিত্র প্রাণিসমূহের স্থষ্টি করিয়াছেন__-এ কথাও সঙ্গত নহে। কারণ, 
কন্ম ত অচেতন, চেতনের অধিষ্ঠান ভিন্ন কর্ম কিরূপে ফল জন্মাইতে 
পারে? উত্যাদি। * 


ধা সি ৪ ্ পন 
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* সাংখোর! নিত্য-ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান করিয়া জন্য-ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন । 


(নিত্যেম্বরন্তৈব বিবাদাম্পদত্বাৎং__৩৫৭ স্তরের ভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু )। তাহারা বলেন 


সাংখাদর্শন ও গীতা । ৯৫ 


এই সকল দুর্বল ও অসার ঘুক্তির অবতারণ। করিয়! সাংখ্যের! ঈশ্বরের 
প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এ সকল যুক্তি তাহাদের নিকট কিরূপে সমীচীন 
বোধ হইয়াছে, তাহ। হৃদয়ঙগম কর! সহজ নছে। 
পুর্বে বলিয়াছি যে, গীতা ঈশ্বরবাদে সমূজ্জল। ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান 
করিয়া গীতা একপদও অগ্রসর হইতে পারেন না । সাংখ্যশান্ত্রে কৈবল্য- 
লাভের ঘে উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার সহিত ঈশ্বরের কিছুমাত্র সম্পর্ক 
নাই। ঈশ্বর ত নাই-ই ; যদিই বা থাকিতেন, তাহা হইলেও সাংখ্য- 
দর্শনের উদ্ভাবিত প্রণালীর অনুসরণ করিবার জন্য তাহার সহিত জীবের 
কোনও রূপ সম্বন্বস্থাপনের প্রয়োজন হইত না ।+1 কারণ সে মতে সাংখ্- 


যে, যে জীব পূর্ববকল্পে প্রকৃতি-লয প্রাপ্ত হন, তিনিই পরবর্তী কলে সর্ধবিৎ, সর্বকর্তা 
আদিপুরুষরূপে আবিভূতি হন। এইরূপ জন্য-ঈশ্বর প্রমাণসিদ্ধ । 

ঈদৃশেহ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধ | স হি সর্ববিৎ সর্ধবকর্তী । [সাংখ্যসুত্র ৩৫৬, ৫৭ ] 

তাহারা বলেন, বেদে যে ঈশ্বরপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ দৃষ্ট হয়, তাহাতে এইরূপ মুক্ত- 
পুরুষেরই (জন্য-ঈশ্বরেরই ) প্রশংসা বা উপান। উপদিষ্ট হইয়াছে । 

ুক্তাত্মবনঃ প্রশংস। উপাসা সিদ্ধন্ত বা ।__সাংখ্যহত্র ১1৯৫ 

বিজ্ঞানভিক্ষু আবার কোন কোন সৃত্রে ত্রক্ধা বিষু প্রভৃতি পৌরাণিক ব্রিমুর্তির সাক্ষাৎ 
পাইয়াছেন। 'অহঙ্কারকত্র বীনা কাধ্যসিদ্ধি; নেশ্বরাধীনা প্রমাণীভাবাৎ” (৬1৬৪) এই 
হৃত্রের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন--“অনেন সুত্রেণ অহস্কারোপাধিকং ব্রন্মরুদ্রয়োঃ হৃষ্টি- 
সংহারকর্তৃতবং শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধমপি প্রতিপাদিতম্‌।' আবার 'মহতোহন্যৎ* কিনি এই ৃত্রের 
(৬৬৬) ভাষ্যে লিখিয়াছেন_-“অনেন চ স্ৃত্রেণ মহত্বত্বোপাধিকং বিষেগেঃ পালকত্ব- 
মুপপাদিতম্‌' । অতএব ভীাহার মতে প্রবচনসত্রে ব্রন্গা, বিষু। ও রুদ্র এই ঝিমুর্তিরই 
উপদেশ রহিয়াছে । সুত্র কিন্ত তাহার ব্যাখ্যার আলোকে আলোকিত না হইলে আমর 
এ সকল উপদেশের সাক্ষাৎ পাইতাম কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। 

1 এ সম্বন্ধে 2192 20119. এইরূপ লিখিয়াছেন,_ 
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৯৬ গীতায় ঈশ্বরবাদ। 


দর্শনোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্বের (ঈশ্বর যাহার অন্তভূতি নহেন ) প্রকুষ্ট জ্ঞান 
অর্জন করিতে পারিলেই জীব অত্যন্ত হুঃখের অধিকার ছাড়াইয়া কৈবল্য 
লাভ করিবে। ইহাই সাংখ্য-প্রদর্শিত মুক্িপথ। বলা বাহুল্য, গীতার 
অনুমোদিত পথ ইহা হইতে স্বতন্ত্র। ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া, তাহার ভাবে 
ভাবিত হইয়া, সে পথে পর্যটন করিতে হয়। 
সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ বিশ্বের চরম দ্বৈত ( 4117785 0081115 ) 

প্রকৃতি জড়-_জগতের অমুল মূল, * এবং পুরুষ জড়ের বিপরীত-_চেতন। 
এই প্ররুতি-পুরুষের মহা৷ দ্বৈতে সাংখ্যশাস্ত্রের পর্যবসান। এই উভয়ের 
সমন্বয়ে (50177055915 ) যে চরম একত্বে উপনীত হওয়া যায়, সাংখ্যদর্শনে 
- তাহার আভাস নাই । গীত! কিন্তু, সে চরম একত্বের সুষ্পষ্ট উপদেশ 
দিয়াছেন। গীতার মতে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ও পুরুষ, ভগবানের ছুইটি 
বিভাব বা প্রকার (৪8999০1) মাত্র। গীতা বলেন, ভগবানের ছুই প্রকৃতি 
অপরা ও পর1। অপর! প্ররুতি -সাংখ্যোক্ত প্রধান; পরা প্রকৃতি_ 
সাংখ্যোক্ত পুরুষ । ইহারা গীতার মতে চরম তত্ব নহে; কিন্তু ভগবানের 
বিলাসমাত্র । 

“ভূমিরাপোহনলো! বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। 

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন। প্রকৃতিরষ্টধা। ॥ 

অপরেয়মিতত্তন্থাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌ । 

জীবভূতাং মহাবাহে! বয়েদং ধাধ্যতে জগৎ ॥ 
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-8707077 101771950912/, 4271215777০ 12211412682 397. 
্ মূলে মূলাভাবাৎ অমূলং মূলং ।- সাংখ্যহুত্র, ১৬৭ । 
অমুল মুল---ঢ১০০61৪9৪ ₹০০%. 


সমানপ্রকৃতেদ্বয়োঃ ।--১1৬৭ সুত্র । 


সাংখাদশন ও গীতা। ৯৭ 


এতদ্যোনীনি ভূতানি সরব্াণীতাপধারয়। 
অহং কৃত্ন্রহ্য জগতঃ প্রতবঃ প্রলয়স্তথ। ॥ 
মজ্তঃ পরতরং ণান্তৎ কিঞ্থিদস্তি ধনগ্রয়। 
ময়ি সর্ধমিদং প্রোতং সুত্রে মণিগণা ইব ॥-গীতা, ৭1৬-৭। 
ভগবান্‌ বলিতেছেন, “আমার ছুই প্ররুতি, অপরা ও পরা। অপরা 
প্রকৃতি,_ক্ষিতি, অপ,, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, এই আট 
প্রকারে বিভক্ত । আর পরা প্রকৃতি__জীবভূতা, যাহা! এই জগৎ ধারণ 
করিয়া রহিয়াছে । জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, সে সমুদায়ই এই উভয় 
প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। সমস্ত জগতের আমা হইতে উৎপত্তি এবং আমাতেই 
নিবৃত্তি। আমিই চরম তত্ব, আমার পরে আর কিছুই নাই। যেমন সুত্রে 
মণিগণ গ্রথিত থাকে, তেমনি আমাতে এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে । 
অর্থাৎ, গীতার মতে ভগবান্ই চরম তব্ব; প্রকৃতি পুরুষ চরম নহে। 
তাহারা স্বতন্ত্র নহে-_ঈশ্বরপরতন্থ । * জড়বর্গের উপাদান তাহার অপর! 
প্রকৃতি, এবং জীবরূপী পুরুষ তাহার পরা প্রর্ুতি। আধুনিক সাংখ্যেরা 
পুরুষ অর্থে কেবল চিন্মাত্র (0080) বুঝেন। গীতা যাহাকে পরা 
প্রকৃতি বা ক্ষেত্রজ্জ বলিয়াছেন, যাহা জগৎ ধারণ করিয়া আছে, জীব 
(40099 ) তাহার ভগ্নাংশমাত্র । ভগবান্‌ ক্ষেত্রজ্ঞরূপে চরাচর সমস্ত 
বিশ্বে অনুস্যাত রহিয়াছেন। + 


* অথবা ঈশ্বরপরতন্য়োঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্যয়োর্জগৎকারণত্বং ন তু সাংখ্যানামিব স্বতস্থয়োঃ 1. 
গীতার শাঙ্করভাব্য। 
1 হা্ববাট স্পেন্সার যে ভাবে বিশ্বব্যাপী পাওয়ারের (9০7৪7) পরিচয় দিয়াছেন, 
তাহাতে মনে হয়, গীতোক্ত পরা প্রকৃতির যেন তিনি কতকটা আভাস পাইয়াছিলেন। 
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৯৮ গীতার ঈশ্বরবাদ। 


জীব ও জড় তাহার বিভাব মাত্র । অন্তত্র গীতা এই অপরা প্রকৃতি ও 
পর! প্রকৃতিকে ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ বলিয়া, উল্লেখ করিয়াছেন। ক্ষর 
পুরুষ _ প্রধান, এবং অক্ষর পুরুষ _ ক্ষেব্রজ্ত | * এবং ভগবান্কে ক্ষরের 
অতীত ও অক্ষরের উত্তম পরমাত্বা পুরুযোন্তম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 

দ্বাবিমৌ পুরুযৌ লোকে ক্ষরম্চাক্ষর এব চ। 

ক্ষরঃ সর্ববাণি ভূতানি কুটস্থোইক্ষর উচযতে ॥ 

উত্তম; পুরুষন্ষ্ঠঃ পরমাতেত্যুদাহ্ৃতঃ । 

যো লোকত্রয়মাবিষ্ঠ বিভত্ত্যব্যয় ঈশ্বর ॥ 

ঘন্াৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্ৃমঃ। 

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তম: ॥-_গীতা, ১৫1১৬-১৮। 
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* ক্ষরং জড়বর্গং অতিক্রান্তোহং নিত্যমুক্তত্বাৎ। অক্ষরাচ্চেতনবর্গাদপৃযত্রমশ্চ 
নিয়ন্তত্বাৎ। ১৫1১৮ শ্লোকের শ্রীধরস্বামীর টীক। 

'আত্মত্বেন ক্ষরাদ্‌ অচেতনাদ্‌ বিলক্ষণঃ পরমত্বেন অক্ষরাচ্চ চেতনাদ্‌ ভোক্তা! বিলক্ষণ 
ইত্যর্থ;।” ১৫1১৭ প্লোকের টাকায় শ্রীধর ৷ “তত্র ক্ষরঃ পুরুষো নাম সর্বানি তৃতানি 
র্ধাদি স্থাবরাস্তানি শরীরাণি * * কুটস্থশ্চেতনো ভোক্তা । স তু অক্ষরঃ পুরুষ ইত্যুচ্যতে 
বিবেকিভিঃ।' ১৫1১৬ গ্লোকের শ্রীধরকৃত টীক1। শ্্রীশঙ্করাচাধ্য ও মধুসুদন সরস্বতী কিন্ত, 
ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষের ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। তাহাদের মতে অক্ষর পুরুষ- 
ভগবানের মায়াশক্তি এবং ক্ষর পুরুষ তাহার বিকার ব| বিবর্ত_-সমন্ত কাধ্যরাশি। তবে 
মধুনুদন এ মতেরও উল্লেখ করিয়াছেন। “কেচিত্তু ক্ষরশব্দেন অচেতনবর্মুক্ত1 কুটস্থোহক্ষর 
উচ্যত ইত্যনেন জীবমাহঃ। তন্ন সম্যক্‌।' অর্থাৎ, “কেহ ক্ষর শবে জড়বর্গ বুঝিয়াছেন, 
এবং কুটস্থ অক্ষর শব্দে জীব বুঝিয়াছেন। তাহা! কিন্তু সঙ্গত নহে। আর ইহাও বক্তব্য 
যে, শন্বরাচাধ্য “ক্ষরং প্রধানম্‌ অনৃতাক্ষরং হরঃ' এই শ্রুতির ভাষ্য ক্ষরাক্ষরের অর্থ প্রধান 
ও পুরুষ বুঝিয়াছেন। অতএব, জ্রীধরস্বামীর মত অগ্রাহ্থ করিবার নহে। 


সাংখ্যর্শন ও গীতা । ৯৯ 


পক্ষর ও অক্ষর এই ছইটি পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ আছে। তন্মধ্যে 
সমস্ত তৃত ক্ষর পুরুষ এবং কৃটস্থ অক্ষর পুরুষ। ইহা ভিন্ন আর একজন 
উত্তম পুরুষ আছেন, ধিনি পরমাত্ম। । সেই অব্যয় ঈশ্বর ভ্রিলোকমধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত ধারণ করিতেছেন। যেহেতু তিনি ক্ষরের অতীত, 
এবং অক্ষরের ও উত্তম, সেই জন্য তিনি লোকে ও বেদে পুরুষোত্বম বলিয়া 
খ্যাত।” মতএব গীতার মতে প্রকৃতি ও পুরুষ চরম তত্ব নহে; ঈশ্বরই 
চরম তব । 
অন্তান্ত শান্ত্রও এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে 
ভগবান্কে “প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতি” এই বিশেষণে বিশেধিত করা হইয়াছে । 
ভাগবত তাহাকে পপ্রধানপুরুবেশ্বরঃ” বলিয়াছেন। বিষুণপুরাণে দেখিতে 
পাই যে, প্রহ্লাদ তগবান্‌কে স্ততি করিয়া বলিতেছেন, “্যতঃ প্রধান- 
পুরুষৌ”_যাহা হইতে প্রধান ও পুরুষের আবির্ভাব হয় । 
স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবানের স্থষ্টির ইচ্ছা হইলে তাহার 
প্রকৃতি, পরা ও অপর! রূপে বিভিন্না হন। 
“যা পরাপরদংভিন! প্রকৃতিস্তে সিহ্থক্ষয়। 1”--উৎকলথণ্ড, ২২৯ । 
বিষুরপুরাণের ষষ্ঠ অংশে পরাশর বলিতেছেন,-_ 
“একঃ শুদ্ধ? ক্ষরে! নিত্যঃ সর্বব্যাপী পুরাতন: । 
সোহপ্যংশঃ সর্ধবভৃতস্ত মৈত্রেয় পরমাত্মবনঃ ॥ 
প্রকৃতিধা ময়! খ্যাত! ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী। * 
পুরুষম্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি ॥” ৩181৩৫, ৩৮। 
পুরুষ এক, * শুদ্ধ, অক্ষর, নিত্য ও পর্বব্যাপী; তিনি সর্বভৃতমর 
পরমাত্মার অংশ। আমি তোমাকে যে ব্যক্ত ও অবাক্তত্বরূপা প্রক্কৃতির 





* পুরুষ যে বছ নছেন__এক, বিষুপুরাপও এ মতের অনুমোদন করিতেছেন । 


১৬৩ সীতায় ঈশ্বরবাদ । 


কথ! বলিয়াছি,.সেই প্রক্কৃতি ও এই পুরুষ উভয়ই পরমাত্মাতে বিলীন 
হন ।? * 
অতএব দেখা গেল যে, প্ররুতি ও পুরুষ চরম দ্বৈত নহে। এ উভয় 
পরমাত্মারই বিভাব বা প্রকার মাত্র । 
ক্রতিও এই উপদেশের সমর্থন করিতেছেন,__ 
পক্ষরং প্রধানং অমৃতাক্ষরং হরঃ 
ক্ষরাম্মনৌ ঈশতে দেব একঃ।৮_স্বেতাস্বতর, ১১০ । 
+ক্ষরই প্রধান, অক্ষর অমৃত 1) যে অদ্বিতীয় দেব ক্র ও আত্মার 
প্রভু, তিনিই ভগবান্‌ হর |, 
এই প্রকৃতি-পুরুষকে শাস্ত্র নানাস্থানে নান! সংজ্ঞায় পরিচিত করিয়া- 
ছেন। কোথাও ইহাদিগের নাম দিয়াছেন ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ ; কোথাও 
বলিয়াছেন মূল প্রকৃতি ও প্রত্যগাত্মা ; কোথাও বলিয়াছেন, অন্ন ও 
অন্নাদ ; কোথাও বলিয়াছেন, স্বধা ও প্রযতি ; কোথাও বলিয়াছেন, রয়ি 
ও প্রাণ; আবার কোথাও অপ. ও মাতরিশ্বী। কিন্তু যেখানেই যে ভাবে 
উল্লেখ থাকুক, শাস্ত্র কোথাও এ %েৌঁহাকে চরম তত্ব বলিয়া! প্রকাশ করেন 
নাই । 
"প্রজাকামে। বৈ প্রজাপতিঃ | 
ঞ ক ঙ রঙ 
স মিথুনমুৎপাদয়তে * * রয়িঞচ প্রণঞ্চেতি। 
- এতো মে বহুধা প্রজ। করিষ্যত ইতি ।”-_ প্রশ্ন, ১৪1 
* সেইজন্য বিষুপুরাণের অস্ত্র উক্ত হইয়াছে,__- 
*স এব ক্ষোভকেো ্রন্মন্‌ ক্ষোভ্যশ্চ পুরুষোত্তমঃ। 
স সংকোচবিকাশাভ্যাং প্রধানত্বেহপি চ স্থিতঃ ॥ 
1 সঈশ্বরঃ ক্ষরাত্মনৌ প্রধানপুরুযৌ ঈশতে ঈষ্টে দেব একশ্চিৎসদানন্দান্িতীয়ঃ 
পরমাত্ম।--শঙ্ষরভাব্য। 


সাংখাদর্শন ও গীতা । ১১৯ 


প্রজাপতি প্রজাকামনা করিয়া ররি ও প্রাণ এই ধুগ্ম উৎপাদন 
করিলেন। ইহারাই আমার নিমিত্ব বহুবিধ প্রজা উৎপন্ন করিবে । 
এতাবদ্‌ বা বর অন্নং চৈবান্নাদশ্চ । সোম এবান্সং অগ্সিরন্নাদঃ।-- 


বৃহদারপ্যক, ১1৪1৬। 
ন্অন্ন ও ইত উভয়ে মিলিয়া সমস্ত জগৎ। সোম হন্‌- অন্ন, 


এবং অগ্রি--অন্নাদ ।” 
“তক্সিন্‌ অপো মাতরিঙ্া দধাতি ।”--ঈশ, ৪। 

“মাতবিশ্বা (প্রাণ) ভগবানে অপ. নিহিত করেন ।” অপ.- এ 
অব্যক্ত প্রকৃতি । মাতরিশ্বী _ প্রাণ -পুরুষ। প্রলয়ে প্রকৃতি ও পুরুষ 
উভয়ই ভগবানে বিলীন হয়। 

“অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেবে একীভবতি”__শ্রুতি। অর্থাৎ, 
“অক্ষর তমসে লীন হয়, তমঃ পরমেশ্বরে একীভূত হয়।” তমঃ প্রকৃতিরই 
একটি পারিভাষিক সংজ্ঞা ।* গ্রলয়ে প্ররুতি-পুরুষ মহেশ্বরে বিলীন 
হয়, শ্রুতি ইহারই উপদেশ করিলেন। সেই জন্ত ভগবানের একটি 
সার্থক নাম নারায়ণ । নারায়ণ নারের অয়ন বা আশ্রয় । নার অর্থে 
অপ. বা কারণার্ণব। ( আপো নার! ইতি প্রোক্তাঃ__মন্ধু ) 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, এ সম্বন্ধে গীতার মতই সর্বশান্ত্রের 
অনুমোদ্িত। 








*  আসীদিদং তমোভূতম্‌ (মন্থু ); তম আসীৎ তমস! গৃঢ়মখ্রে (ধগবেদ নাসৎ 
সুক্ত ); 'অগ্রে তম আসন'- প্রভৃতি বাক্য এ কথ] সপ্রমাণ করিতেছে। আরও দেপ! 
যায়, তত্বসমাসবৃত্ধিতে তম: শব্ধ প্রকৃতির একপধ্যায়রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে :-_অব্যস্তং 
প্রধানং অক্ষরং ক্ষেত্রং তমঃ প্রনতমিতি । 


নবম অধ্যায়। 
পাতঞজলদর্শন | 


পাতঞ্জলদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। 

পাতঞ্জলদর্শনের প্রণেতা! ভগবান্*পতগ্রলি। পাতঞ্জলদর্শনে সর্বসমেত 
১৯৫টি সুত্র আছে। এই দর্শন চারি পাদে বিভক্ত ; ইহাদ্দিগের নাম 
যথাক্রমে-_সমাধিপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবলাপাদ। পাতঞ্জল- 
দর্শনের এক প্রাচীন ও প্রামাণিক ভাষ্য প্রচলিত আছে। দার্শনিকসমাজে 
ইহা প্্যাসভাষ্য” নামে পরিচিত। বাচম্পতিমিশ্র, “তত্ববৈশারদী” নামে 
এবং বিজ্ঞানভিক্ষু “যোগবাষ্ঠিক” নামে এর ব্যাসভাষ্যের টাকা রচনা 
করিয়াছেন। পাতগ্রলদর্শনের ভোজরাজ-কৃত এক সংক্ষিপ্ত ও উপাদেয় 
বৃত্বি প্রচলিত আছে। এ সম্পর্কে বিজ্ঞানভিক্ষুর “যোগসার-সংগ্রহ”ও 
উল্লেখযোগ্য গ্রস্থ। 

পাতঞ্রলদর্শনের একটা নাম সাংখ্যপ্রবচন। তাহার কারণ এই যে, 
ভগবান্‌ পতঞ্জলি সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তক মহুষি কপিলের দার্শনিক মিদ্ধান্তসমূহ 
গ্রহণ ও অঙ্গীকার 'করিয়াছেন। সাংখোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ব ( পুরুষ, 
প্রকৃতি, মহত্বত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতম্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাতূত ) 
এ দর্শনে হ্বী্ৃত হইয়াছে*। কিন্তু পতঞ্চলি এই গঞ্চবিংশতি তত্বের 


* “পাতপ্রলদর্শনে সাংখ্যদর্শনোক্ত পদদার্থাবলী তবলম্থিত হইয়াছে । অধিকন্ধ লাংখ্য- 
দিগের অনঙ্গীকৃত ও প্রত্যাখ্যাত ঈশ্বর পাতগ্রলদর্শনে .অঙ্গীকৃত ও সমর্থিত হইয়াছেন ।” 
-মহামহোপাধ্যায় চ্রকাস্ত তর্কালঙ্কারকৃত হিনুদর্শন ; প্রথম ভাগ, ৩২১ পৃষ্ঠা। এই 
প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, বর্ষসত্রে সাংখ্যমতের নিরাস করিয়া হুত্রকার লিখিয়া- 


পাতঞ্জলদর্শন | ১০৩ 


উপর আর একটি অধিক তত্বের প্রচার করিয়াছেন। সে তত্ব ঈশ্বর। 
ঈশ্বর সাংখ্যোক্ত পুরুষ নহেন * ; তিনি পুরুষবিশেষ । সেই জন্ত নিরীশ্থর 
সাংখ্যদর্শন হইতে পাতঞ্জলদর্শনকে পৃথক্‌ করিবার জন্ত ইহাকে সেম্বর 
সাংখ্য বলা হয়। বস্ততঃ পাতঞ্জলদর্শন হইতে ঈশ্বরতত্ব ও চিত্বনিরোধের 


ছেন,_অনেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ, অর্থাৎ ইহার দ্বার] যোগদর্শনও নিরাকৃত হইল। এরূপ 
বলার তাৎপধ্য এই যে, যোগদর্শনে ধখন সাংখ্যোক্জ পদার্থাবলীই অবলম্বিত হইয়াছে, তখন 
সাংখ্যনিরাস দ্বারাই, পাতপ্রলও নিরাকৃত হইল । এই সুত্রে ভাষ্যে ভগবান্‌ শক্ষরাচার্ধ্য 
বলিয়াছেন,_-এতেন সীংধ্যস্মৃতিপ্রত্যাখ্যানেন যোশম্তিরপি প্রত্যাখ্যাত জ্টব্যা 
ইত্যতিদিশতি তত্রাপি শ্রুতিবিরোধেন প্রধানং হ্বতস্থমেব কারণং মহদাদদীনি চ কাধ্যানি 
অলোকবেদপ্রসিদ্ধানি কল্পান্তে । এ সম্বন্ধে ম্যাত্সমূলর লিখিয়াছেন,__ 
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%* ব্যাসভাব্যে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ এইরূপে উত্থাপিত হইয়াছে,-“অথ প্রধানপুরুষবাতি- 
রিক্ত; কোহয়ং ঈশ্বরে। নাম ।” অর্থাৎ, এই যে ঈশ্বর, যিনি প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে 
স্বতস্থ তিনি কে? সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্বের অতিরিক্ত বলিয়া ঈশ্বরকে চুলিক! 
উপনিষদে 'ষড়বিংশক' বলা হইয়াছে। 

স্তয়তে মন্ত্রংযুক্তৈরধর্র্বিহিতৈর্বিভূঃ । 
তং ধড়বিংশকমিত্যেকে সপ্তবিংশং তথাৎপরে ॥ 
“পুরুষং নিগুণং সাংখামধর্কবাণং শিরো! বিছুঃ1”--চুলিক ১০-১৪। 
নারায়ণ-দীপিকায় লিখিয়াছেন-বিভুরী্বরঃ পরমাক্মা” এবং এই শ্লোকটী উদ্ধৃত 
করিয়াছেন-_- 
“মাত্রা ভূৃতানীন্জ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরহংকৃতিঃ | 
মহান্‌ প্রধানং তত্বানি বড়বিংশঃ পরমেস্বরঃ 1” 


১৪ গীতার ঈশ্বরবাদ 


উপায়ের প্রসঙ্গ উঠাইয়া লইলে সাংখ্যদর্শন হইতে পাতঞ্জলদর্শনকে বিশেধিত 
করিবার কিছুই অবশিষ্ট থাকে ল| | * 
এই ঈশ্বরতত্ব কি? পতঞ্জলি ঈশ্বরের এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ 
করিয়াছেন, 
ক্রেশকর্মমবিপাঁকাশয়ৈরপরাসৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ1--১।২৪। 
তত্র নিরতিশয়ং সর্ববজ্ঞবীজং ।--১1২৫। 
স এষ পূর্ববেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ।--১/২৬। 
“যে পুকুষ-বিশেষ ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয়ের সম্পর্কশূন্ত তিনিই 
ঈশ্বর ।+ 
হাতে জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ । তিনি সর্বজ্ঞ | 
“তিনি (ব্রহ্মাদি ) পূর্র্ব আচার্যগণেরও গুরু ; কারণ, তিনি কালের 
অতীত ।” 
সাধারণ পুরুষ, ক্লেশ, কন্মন, বিপাক ও আশয়ের সম্পর্কযুক্ত । ক্লেশ পাঁচ 
প্রকার ; অবিস্তা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। অবিষ্তা _ মিথ্যা- 
জ্ঞান, অস্মিতা _ বিভিন্ন বস্ততে অভেদ-প্রতীতি, রাগ - অনুরাগ, দ্বেষ. 
বিরাগ, অভিনিবেশ -মরণভয়। কর্ম দ্বিবিধ-_স্ুকৃত ও ছুষ্কত (পাপ 
ও পুণ্য )। বিপাক - কর্মমফল। কর্মের ফল ত্রিবিধ; জন্ম, আযুঃ ও 
ভোগ। আশয় _ বিপাকের অনুরূপ সংস্কার । সাধারণ পুরুষ এই সকলের 
ংশ্বব এড়াইতে পারে না। সত্য বটে, মুক্ত পুরুষে ক্লেশাদ্দির কোনরূপ 
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পাতঞ্জলদর্শন । ১০৫ 


হম্পর্ক থাকে না) কিন্তু মুক্তির পূর্বে তিনিও ক্লেশাদির অধীন ছিলেন। 
কিন্তু পুরুষবিশেষ ঈশ্বরে কোনকালেও ক্লেশাদির সংস্পর্শ ছিল না । কারণ, 
তিনি নিত্যমুক্ত । পুরুষ ( জীব ) ঘেমন বহু, পুরুষবিশেষ ( ঈশ্বর ) সেরূপ 
ব্ছ নহেন। তিনি এক ও অদ্ধিতীয়। ঈশ্বর কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন 
নহেন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান__তিনি ব্রিকালেরই অতীত। কল্প 
মন্বস্তরের প্রারস্তে ব্রহ্মা, মন্, সপ্তষি প্রভৃতি যে শাসন্ত্রাদির উপদেশ বা প্রচার 
করেন, তাহার! সে শান্রজ্ঞান কোথা হইতে প্রাপ্ত হন? ঈশ্বরের নিকট 
হইতে। এইজন্ঠ তাহাকে পূর্বগুরুগণেরও গুরু বলা হইয়াছে। 

জগতে পরিমাণের তারতম্য দুষ্ট হয়। ক্ষুদ্র জলাশয় অপেক্ষা নদীর 
পরিমাণ বৃহৎ, আবার নদীর অপেক্ষা সমুদ্রের পরিমাণ বুহৎ। এইরূপ 
জ্ঞানেও কমবেশী আছে। মূর্ের অপেক্ষা পঞ্ডিক্রে, এবং পণ্ডিতের 
অপেক্ষা নুপত্ডিতের জ্ঞান অধিকতর। ধাহাতে জ্ঞান পরাকান্ঠা প্রাপ্ত 
হইয়াছে, ধাহার জ্ঞানের মাত্রা চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে, যিনি সর্বজ্ঞ, 
তিনিই ঈশ্বর । 

অতএব, পাতঞ্জলদর্শনের মতে, তত্ব ২৫টি নহে ২৬টি । কিন্তু এ সকল 
তত্বের আলোচনা এ দর্শনের মুখ্য বিষয় নহে-_ইহারা গৌণ প্রতিপাদ্য 
মাত্র, আনুষক্ষিক বা অবান্তর কথা । যোগই পাতঞ্জলদর্শনের মুখ্য বিষয়; 
সেই জন্যই ইহার অপর নাম যোগদর্শন। বাচম্পতি মিশ্র বলিয়াছেন, 
“ন চৈতানি প্রধানাদিসস্ভাবপরাণি কিন্তু যোগন্বরূপ-তৎসাধন-তদবাস্তরফল- 
বিভূতি-তৎপরমফলকৈবলাবুাৎপাদনপরাণি।” অর্থাৎ, প্রধানাদির প্রতি- 
পাদন যোগশাস্ত্রের মুখ্য বিষয় নহে) কিন্তু যোগের স্বরূপ, সাধন, গৌপ- 
ফলবিভূতি ও মুখ্য ফল কৈবল্যের নিরূপণই যোগশাস্ত্রের তাৎপর্য্য- 
বিষয়। 

ঘোগশাস্ত্রের চারি পর্ধ,-_হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানোপার । অন্ঠান্ত 


১০৬ গীতায় ঈশ্বরবাদ 


দর্শনের স্তায় পাতঞ্জলদর্শনেরও মতে সংসার ছুঃখময় ; অতএব হেয়। 
( ছুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ | হেয়ং ছুঃখম্‌ অনাগতম্‌। ২1১৫-৯৬ )। 
এই হেয় সংসারের নিঙ্ান বা হেতু কি? প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ) 
( দৃগ, দৃশুয়োঃ সংযোগে! হেয়হেতুঃ )। কিন্তু প্ররুতি-পুরুষের সংযোগ 
জন্য এই সংসারের অত্যন্ত উচ্ছেদ সম্ভবপর, এই হেয়ের নিবৃত্তি সাধিত 
হইতে পারে) ইহারই নাম হান। (তদভাবাৎ সংযোগাভাবে! হানং 
তদ্দশেঃ কৈবল্যম্। ২২৫)। এই হাানের উপায় কি? প্রকুতি-পুরুষের 
নিশ্চল ভেদজ্ঞান ( বিবেকথ্যাতিঃ অবিপ্লীবা হানোপায়ঃ-_-২২৬ 01 

এই যে প্রকৃতি-পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান, যাহা পাতঞ্জলমতে মোক্ষ- 
লাভের অদ্বিতীয় পন্থা, সে জ্ঞান অর্জন করিবার উপায় কি? সাংখ্যেরা 
বলেন যে, তাহাদের আবিষ্কৃত পঞ্চবিংশতি তত্বের সহিত পরিচিত হইতে 
পারিলেই সেই সম্যগন্ঞান লাভ করা যায়। পাতঞ্জলের মতে কিন্তু সে 
পরিচয় যথেষ্ট নহে। সেই জন্যই যোগশান্ত্রর অবতারণা । কারণ, পতগ্রলির 
মতে প্রর্ৃতি-পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়_-যোগ 4 
এই যোগ কি? 
*. বথা চিকিৎসাশাহ্ চতুবুণহং রোগ: রোগহেতুঃ আরোগ্যং তৈষজ্যমিতি 
এবমিদমপি শান্্ং চতুবু1হমেব, তদ্‌ বখা, সংসারঃ সংসারহেতুঃ মোক্ষ: মোক্ষোপায় ইতি। 
তত্র ছুখবহলে। সংসার; হেয়ঃ, প্রধানপুরুষয়োঃ সংযোগ হেয়হেতুঃ, সংযোগস্তাত্যন্তিকী 
নিৰৃতবিষ্ধানং, হানোপায়ঃ সম্যগর্শনম্‌ ।--২1১৫ নুত্রের ব্যাসভাষ্য। 

অর্থাৎ "যেমন চিকিৎসাশান্ত্র রোগ, নিদান, আরোগ্য ও উধধ, এইচারি অধ্যায়ে 
বিভক্ত, সেইরূপ যোগণাস্ত্রও চারি অধ্যায়ে বিভক্ত ; যথা! সংসার, সংসারের হেতু, মুক্তি 
ও মুক্তির উপায়। দুঃখবহুল সংসার হেয়, প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ সংসারহেতু, সংযোগের 
অত্যন্তনিবৃত্তি হান, হানের উপায় সমাগর্শন।” ভগবান্‌ বুদ্ধদেব যে আধ্য-সত্য- 
চতুষটযের প্রচার করিয়াছিলেন, যাহা বৌদ্ধধর্শের মূলভিত্ি, তাহা এই মতের অনুরূপ । 
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পাতঙ্জলদর্শন । ১৪৭ 


যোগশ্চিত্ববৃত্তিনিরোধঃ | 

“চিত্বৃত্তিনিরোধের নাম যোগ ।” চিত্তের পাঁচটি অবস্থা লক্ষিত হয়। 
(১ ক্ষিপ্ত (যখন রজোগুণের আধিক্যে চিত্ত বিশেষ চঞ্চল থাকে ), (২) মূঢ় 
(হখন তমোগুণের আধিক্য চিত্ত মোহাচ্ছন্ন থাকে ), (৩) বিক্ষিপ্ত (যখন 
সন্বগুণের উদ্রেকে চিত্ত কখনও স্থির, আবার কখনও অস্থির হয়), (8) 
একাগ্র (যখন ধ্য়বস্ততে চিত্তের একতান প্রবাহ হয়) এবং (৫) নিরুন্ধ 
(যখন বৃত্তির নিরোধ হইয়া বৃত্তিজনিত সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে )। 
ক্ষিপ্ত ও মূঢ়চিত্বে যোগ অসম্ভব। বিক্ষিগ্ুচিত্েই যোগের আরম্ত॥ 
বিক্ষিপ্তচিত্তকে “ক্রিয়াযোগের” * দ্বার একাগ্র করিতে হয়। চিত্ত একাগ্র 
হইলে, তবে সাধক প্ররুত যোগের অধিকারী হন। কারণ, একাগ্র ও নিরুদ্ধ 
চিত্বই যোগের উপযোগী। 
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* তপ.স্বাধ্যায়েস্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ।-_সাধনপাদ ১। 

'তপন্তা, হ্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধানকে ক্রিয়াযোগ বলে।' স্থাধ্যায়” ওস্কারাদি মন্তরজপ, 
বা মোক্ষশাস্ত্-অধ্যয়ন ৷ ঈশ্বরপ্রণিধানস্-ঈশ্বরে সমস্ত কর্তের অর্পণ (ফল সন্ন্যাস) 
সাধককে ক্রিশ্নাযোগ অবলম্বন করিতে হয় কেন? সমাধিভাবনার্থ: ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ 
(২২ সুত্র )। সহি আসেব্যমানঃ. সমাধিং ভাবয়তি ক্রেশাংশ্চ প্রতনুকরোতি (ব্যাস- 
ভাষ্য )। সেই ক্রিয়াধোগ সম্যক অনুষ্ঠিত হইলে সমাধি আনয়ন করে এবং অবিদ্যাদি 
পঞ্চ ক্লেশকে হীনবল করে। 


১০৮ পীতায় ঈশ্বরবাদ | 


“ চিত্তের বৃদ্ধি পাচ প্রকার,-_প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্তৃতি। 
(১৬ সুত্র )। প্রমাণ ভ্রিবিধ_ প্রত্যক্ষ, অন্থুমান ও আগম। বিপধ্যয়- 
মিথ্যাজ্ঞান। বিষয় না থাকিলেও শবাজ্ঞানের প্রভাবে যে বৃত্তি উৎপন 
হয় তাহার নাম বিকল্প, যেমন আকাশকুনুম, নরশূঙ্গ। নিদ্রা ুমুণ্তি। 
স্থৃতি-অন্ুভৃত বিষয়ের স্মরণ । এই পাঁচ প্রকারের অতিরিক্ত আর 
চিত্ববৃত্তি নাই। এই সমস্ত চিত্ববৃত্তিরই নিরোধ করিতে হইবে। কারণ 
চিত্তের সহিত পুরুষের সংযোগ হেতু চিত্রের সমস্ত বৃত্তি পুরুষে উপচরিত 
হয়। পুরুষ স্বচ্ছ, কেবল, নিগুণ | যেমন স্বচ্ছ স্ষটকের নিকটে রক্ত জব! 
আনিলে ক্ষটক রক্তবর্ণ ধারণ করে, আবার নীল অপরাজিতা আনিলে 
স্ষটিক নীলবর্ণ ধারণ করে) বাস্তবিক স্ষটিকের কোনই বর্ণ নাই, তবে 
উপাধির বর্ণ তাহাতে প্রতিফলিত হয় মাত্র। সেইরূপ কেবল নির্মল পুরুষে 
সুখ, ছংখ, মোহ প্রভৃতি চিত্ববৃত্তি প্রতিবিষ্বিত হইলে পুরুষ তাহাদের সহিত 
সারূপ্য (19670608010 ) লাভ করিয়া নিজেকে সুখী ছুঃখী মনে 
করেন। বাস্তবিক পুরুষের স্থুখ দুঃখ কিছুই নাই। ইহা কেবল বৃত্তির 
উপরাগমাত্র। যোগের দ্বারা চিত্ববৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে, আর পুরুষে বৃত্তির 
ছায়৷ নিপতিত হয় না। তথন পুরুষ নিজের স্বরূপে অবস্থান করেন। 

“তা! তরষ্ট স্বরূপেহবস্থানং বৃত্তিসারূপ্যম্‌ ইতরত্র ।”--১1৩-৪ সুত্র । 

এই চিত্ববৃত্বি নিরোধের উপায় কি? পতগ্রলি এ জন্য কয়েকটি 
উপায়ের নির্দেশ করিয়াছেন। সমাধিপাদদে এ বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ 
আছে। 


অথ আসাং নিরোধে ক উপায় ইতি। 


চিত্বের বৃত্তিসমূহের নিরোধের উপায় কি? এই প্রসঙ্গে পতঞ্জলি প্রথম 
উপদেশ করিলেন__ 


পাতঞ্জলদর্শন। ১০৯ 


অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তঙ্গিরোধঃ 1১1১২ সুত্র । 
“অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্ববৃত্তির নিরোধ হইতে পারে? *। 
৷ অভ্যাস ও বৈরাগ্য আয়ত্ব হইলে যোগী শ্রদ্ধা, উৎসাহ, স্থৃতি, একাগ্রতা 
এবং প্রজ্ঞার ( বিবেক ) সাহায্যে প্রথমতঃ 'সম্প্রজ্ঞাত* সমাধি লাভ করেন ; 
পরে অভ্যাস দৃঢ়তর এবং বৈরাগ্য পরাকাষ্টী-প্রাপ্ত হইলে “অসম্প্রজ্ঞাত” 
মমাধি তাহার আয়ত্ব হয়। ইহাই যোগের চরম। 
শ্রদ্ধা বীধ্যম্ততিসমাধিপ্রজ্ঞাপুর্বক ইতরেষাম্‌।__-১।২০ সুত্র । 
ত এতে সংপ্রজ্ঞাত-সমাধেঃ উপায়াঃ। 
তন্তাভ্যাসাৎ পরাচ্চ বৈরাগ্যান্তবত্যসংপ্রজ্ঞাতঃ ॥-_-ভোজবৃত্তি । 
তদভ্যাসাৎ তততদ্‌ বিষয়াচ্চ বৈরাগ্যাৎ 
অসংপ্রজ্ঞীতঃ সমাধির্বতি ॥-_ব্যাসভাষ্য । 
যে সকল যোগী “তীব্রসংবেগ”, অর্থাৎ, ধাহাদের যোগে অতিমাত্র উৎসাহ, 
তাহাদের সমাধি-লাভ আসন্নতম হয়। 
তীব্র-সংবেগানাম্‌ আসন্নঃ 1১২১ সুত্র | 
তন্মাদধিমাত্র-তীত্র-সংবেগন্তাধিমাত্রোপায়ন্াপ্যাসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ সমাধিফলং 
চেতি।- ব্যাসভাষ্য। 
সমাধি সিদ্ধির কি এই একমাত্র উপায়, অথবা আরও কোন উপায় 
আছে? ইহার উত্তরে পতঞ্জলি বলিতেছেন-__ 
ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্বা । 1১1২৩ সুত্র । 





* . ভগ্ববান্‌ গীতাতে অভ্যাস ও “বৈরাগ্যকে চঞ্চল মনের স্ৈধ্য-সম্পাদনের উপায় 
বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন। 
অসংশয়ং মহাবাহো৷ মনে! ছুনিগ্রহং চলম্‌। 
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহাতে ॥-_গীতা, ৬৩৫ 
+ এই শুত্রের ভোজবৃত্বি এইরূপ-_ইদানীং এতছুপায়বিলক্ষণং সুগমং উপায়াস্তরম্ 
জাহ। মূলে কিন্ত 'হুগমের, কোন কথা নাই। 


১১৭ ও গীতার ঈশ্বরবাদ। 


“অথব! ঈশ্বরের প্রণিধান হইতেও সমাধি সিদ্ধি হয় ।» 
এই সুত্রের ব্যাসভাষ্য এইরূপ ;-_ 


কিম্‌ এতম্মাৎ এবাসন্নতমঃ সমাধির্ভবতি । অথাম্ত লাভে তবতি অন্যোহপি কশ্চিং 
উপায়ো ন বেতি। ঈশ্বর-প্রশিধানাদ্ব! ॥ প্রণিধানাৎ ভক্তিবিশেধাদ আবর্জিত 
ঈশ্বরস্তমনুগৃহাতি অভিধ্যানমাত্রেশ, তদভিধ্যানাদপি যৌগিন আসন্নতমঃ সমাধিলাসঃ 
ফলঞ্চ ভবতীতি ॥-_১1২৩ নুত্রের ব্যাসভাষ্য | 


অর্থাৎ, 'পূর্ববোন্ত উপায় হইতেই কি অচিরে সমাধি লাভ হয়, অথবা 
ইহার প্রাপ্তির পক্ষে আরও কোন উপায় আছে।» ততুত্বরে বলা হইতেছে 
যে, বিশেষ ভক্তিসহকারে আরাধিত হইলে ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া, “ইহার অভীষ্ট ' 
সিদ্ধি হউক”__-এই প্রকার সন্কর্পসহকারে যোগীর প্রতি অনুগ্রহ করেন। 
ঈশ্বরের তাদৃশী ইচ্ছা হইলে যোগীর সমাধিলাভ সুলভ হয়।” 
অতএব দেখা যাইতেছে যে, পতঞ্জলির মতে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা 
প্রথমতঃ চিত্ববৃত্বির নিরোধ করিতে হয়; পরে অভ্যাস ও বৈরাগ্য যথাক্রমে 
দত ও পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে যোগীর সমাধিলাভ আসন্নতম হয়। ঈশ্বর 
প্রণিধানও আসন্নতম সমাধিলাভের অন্ঠতর উপায় । 
ঈশ্বরে প্রণিধান করিলে যোগীর কি ফল হয়? 
ততঃ প্রত্যক চেতনীধিগমোহপ্যস্তরায়াভাবশ্চ ॥-_-১।২৯ সুত্র । 
ষে তাবদস্তরায়া। ব্যাধিপ্রসৃতয়ন্তে তাবদ্‌ ঈশ্বর-প্রণিধানান্ন ভবস্তি। স্বরূপদর্শনমপি 
অস্ত তবতি।--এ সুত্রের ব্যাসভাষ্য। 


অর্থাৎ, ঈশ্বর প্রণিধানের ফলে ব্যাধি, সংশয়, প্রমাদ, আলম্ত প্রভৃতি 
চিত্তবিক্ষেপরূপ অস্তরায়সমূহ দূরীভূত হয় এবং পুরুষের স্বরূপ দর্শন হয় । 

চিত্তবিক্ষেপ দূর করিবার জন্য পতঞ্জলি ঈশ্বর-প্রণিধান ভিন্ন আরও 
করেকটী উপায়ের নির্দেশ করিয়াছেন । যথা,__ 


পাতঞ্জলদর্শন | ১১১ 


১।  তত্প্রতিষেধার্থম্‌ একতত্বাভ্যাসঃ 1--১1৩২ হৃত্র। 
“চিত্তবিক্ষেপ দূর করিবার জন এক তত্বের অভ্যাস করিতে হইবে ।' 
২। মৈত্রীকরুণাুদিতোপেক্ষাপাং হথছু-খপুপ্যাপুপ্যবিষয়ানাং ভাবনাতশ্িত্ত- 
প্রদাদনম্‌।--১।৩৩ সুত্র । 
নুরী, ছুঃখা, পুণ্যাত্বা ও পাপীর সম্বন্ধে যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা, মুদিত৷ 
ও উপেক্ষা ভাবনার দ্বারা চিত্বপ্রসাদ লাভ হয়। তাহার ফলেও "চিত্ত একাগ্র 
হইয়া স্র্য্য লাভ করে । 
৩। প্রচ্ছর্দনবিধারণাভ্যাং ব। প্রাণস্ত ৷ --১.৩৪ শৃত্র 
তাভ্যাং ব৷ মনসঃ স্কথিতিং সম্পাদয়েৎ।__ব্যাসভাব্য । 

“অথবা, প্রাণের নিঃসারণ ও বিধারণ দ্বারাও চিত্তস্থৈর্য লাভ হইতে 
পারে। 

৪1 বিষয়বতী ব। প্রবৃত্তিরুৎপন্া মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী ।--১1৩৫ সুত্র । 

“অথবা, ইন্দ্রিয়বিশেষে ধারণ! দ্বারা গন্ধাদি বিষয়ের সাক্ষাৎকার হইলেও 
চিত্ত স্থির হয়।” অর্থাৎ, নাসাগ্র, জিহ্বামূল প্রতৃতিতে ধারণা করিলে যোগী 
অলৌকিক গন্ধ, রূপ, রস, স্পর্শ, শব্ধ প্রভৃতির অনুভব করেন, তাহাতে 
তাহার চিত্ত নিবিষ্ট হইয়া ষায়। অতএব, চিত্রস্থৈর্য্যের ইহাও অন্ততম উপায়। 

৫। বিশোক। ব! জ্যোতিম্মতী ।_-১।৩৬ সুত্র 

€হৃৎপন্মে ধারণা করিলে) যে শোক-রহিত জ্যোতির প্রকাশ হয়, 
তাহার দ্বারাও চিত্তের স্থিরতা হইতে পারে ।” অর্থাৎ, এই জ্যোতির সাক্ষাৎ 
কারও চিত্তস্থৈ্য্ের অন্যতম উপায়। 

৬ বীতরাগবিষয়ং ব। চিম্‌।--১1৩৭ সুত্র। 

“অথবা, যাহারা বীতরাগ (বিষয়বিরক্) তাহাদের বিষয়ে ধ্যান করিলেও 
ৰা স্থির হয”, অর্থাৎ, নিষ্কাম মহাত্মার ধ্যানও চিত্রস্থৈর্যযের অন্যতম 

পায়। | 


১১২ গীতায় ঈশ্বরবাদ 


৭। শ্বপ্ননিপ্রা্জানাবলম্বনং বা।--১।৩৮ স্তর । ১ 
“অথবা, স্বপ্রজ্ঞান কিংবা নিদ্রাজ্ঞানকে অবলম্বন করিলেও চিত্ত স্থির 
হয়।” অর্থাৎ, স্বপ্নে মৃত্তিবিশেষকে কিংবা সাত্বিক বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়াও 
চিত্তস্থৈধ্য লাভ করা যাইতে পারে। 
৮। যথাভিমতধ্যানাৎ বা ।--১।৩৯ সুত্র । 
“অথবা, অভিমত যে কোন বিষয়ের ধ্যান করিলেও চিত্ত স্থির হয়। 
অর্থাৎ অভিমত ধ্যানও চিত্তস্থৈ্যের অন্যতম উপায় 1” 
এইরূপে চিত্ত স্থিতিলাভ করিলে যোগী তাহাকে স্থুল, সুস্ষ্, সুুম্ষব, যে 
যে আলম্বনে প্রতিষ্ঠিত করেন, তদন্ুসারে তাহার চিত্ত আকারিত হয়। এই 
অবস্থার নাম “সমাপত্তি”। ইহা৷ চতুবিধ--সবিতর্ক, নিবিতর্ক, সবিচার ও 
নিবিচার। ইহারা সবীজ বা সংপ্রজ্ঞাত সমাধির নামান্তর 
তা এব সবীজ? সমাধিঃ 1১1৪৬ সুত্র । 
তাহার ফলে যোগীর “খতস্তরা” প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়। তঙ্জাত সংস্কার 
চিত্তের অন্য সংস্কারকে বাধিত করে । | 
তজ্জঃ সংস্কারোহন্যসংক্কারপ্রতিবন্ধী ।_-১1৫*। & 
যোগী যখন এই সংস্কারকেও নিরোধ করেন, তখন তাহার নিবীজ বা 
'সংপ্রজ্ঞাত সমাধিলাভ হয় । ইহাই যোগের চরম অবস্থা । 
তন্তাপি নিরোধে সর্বনিরোধাৎ নিবীজ: সমাধিঃ।--১1৬১। 
অতএব দেখা যাইতেছে যে, পতঞ্জলির মতে অভ্যাস বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা 
ংবা ঈশ্বর-প্রণিধান ভিন্নও পূর্বোক্ত প্রণালীর গ্রন্থুসরণ করিয়া যোগীর 


নিজ সমাধি সিদ্ধ হইতে পারে । . 
সাধনাবস্থায়, যোগাভ্যাসের ফলে যোগীর কতকগুলি অলৌকিক 


শক্তির সঞ্চার হয়; ইহাদিগকে বিভূতি বাঁ সিদ্ধি বলে। পাতগ্রল 


পাতঞ্জল দর্শন । ১১৩ 


দর্শনের তৃতীরপাদে এই সকল সিদ্ধির সবিস্তার উল্লেখ আছে। প্ররুত 
যোগসাধনার পক্ষে কিন্তু ইহার! সহায় নহে _অন্তরায়। 
তে সমাধাবুপসর্গ। ব্যুখানে সিদ্ধয়ঃ ।--৩।৩২ সুত্র । 
অর্থাৎ, “সমাধি-রহিতের পক্ষে এই সকল সিদ্ধি বিভূতি বলিয়! গণ্য হয় 
কিন্ত সমাধিযুক্ত যোগীর পক্ষে ইহারা উপসর্গ মাত্র ।” 
এই যোগ অষ্টাঙ্গ। 
যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োহষ্টাবঙ্গানি ৷ - ২1২৭ পুত্র । 
প্যম, নিয়ম, আপন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি__ 
যোগের এই অষ্টা্গ |” ইহাদের মধ্যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও 
প্রত্যাহার--এই পাঁচটি বহিরঙ্গ ; এবং ধারণ।, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটি 
অন্তরঙ্গ । 
অহিংসা, সত্য, অন্তেয় ( চৌধ্যের অভাব ), ব্রহ্গচর্ধ্য ও অপরিগ্রহ 
(বিষয়ের অগ্রহণ )--ইহাদের নাম যম। শৌচ (বহিঃ ও অন্তঃশুদ্ধি), 
সম্তোষ, তপন্তা, স্বাধার ও ঈশ্বরপ্রণিধান__ইহাদের নাম নিয়ম। পস্মাসন, 
বীরামন প্রভৃতি আসন (স্থিরস্থথমাসনম্-_২৪৬ সুত্র )। প্রাণবায়ুর সংযম 
__প্রাণায়াম (শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গীতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ-_-২1৪৯ সুত্র )। ইন্দরিয়- 
নিরোধের নাম প্রত্যাহার । একদেশে চিত্তের ধারণ বা বন্ধনকে ধারণা 
বলে। ( দেশ-বন্ধশ্চত্রম্ত ধারণা--৩।১ স্তর )। চিত্ববৃত্বির একতান 
. প্রবাহের নাম ধ্যান । 
তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্‌।--৩২ সুত্র 
ধ্যান পরিপক হইয়া! যখন ধ্যেয়াকারেই পরিণত হয়, চিত্তবৃত্তি থাকিয়া ও 
না থাকার স্তাক্প ভাসমান হয়, সেই অবস্থার নাম সমাধি । 
তদেবার্ঘমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশৃন্যমিব সমাধিঃ।--৩৩ সুত্র । ? 
কমামরা দেখিয়াছি যে, এই সমাধি দ্বিবিধ ; সবীজ ও নিব্বাজ। সবীজ 
৮ 


১১৪ শীতাষ ঈশ্বরবাদ। 


সমাধিতে চিত্তের অবলম্বন থাকে ) সে অবস্থায় চিত্তের হুক সাস্তিক বৃত্তি 
তিরোহিত হয় না। সেই জন্ট সবীজ সমাধির আর একটি নাম সম্প্রজ্ঞাত 
সমাধি। নিব্বাজ সমাধিতে চিত্তের সমস্ত বৃত্তি তিরোছিত হয়, কেবল 
সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে; সেই জন্ত এই সমাধিকে অসম্পরজ্ঞাত সমাধি 
বলে। 
বিতর্কবিচারানন্াম্পিতারপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ ॥-_সুত্র ১।১৭। 
বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কীরশেষোহন্যঃ ॥-_সুত্র ১১৮। 
ব্যাসভাষ্যে সমাধির এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ কর! হইয়াছে,__ 
ধ্যানমেব ধোয়াকারনির্ভাসং প্রত্যয়াত্মকেন শ্বরূপেণ শৃন্য- 
মিব যদা। ভবতি ধ্যেয়স্বভীবাবেশীৎ তদা সমাধিরিত্যুচ্যতে । 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চন্ত্রকান্ত তর্কালঙ্কার লিখিয়াছেন,_-দযোগ ছুই ' 
প্রকার, সম্প্রজ্জাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। একাগ্র চিত্তের যোগ সম্প্রজ্ঞাত। 
কেন না, তৎকালে ধ্যেয় বস্তব সম্যক্রূপে প্রজ্ঞাত হয়। নিরুদ্ধ চিত্তের 
যোগের নাম অসম্প্রজ্ঞাত। কেন না, তৎকালে ধ্যেয়বিষয়ক বৃত্তিও নিরুদ্ধ 
হয় বলিয়া কিছুই প্রজ্ঞাত হয় না। এই দ্বিবিধ যোগের সাধারণ নাম 
সমাধিযোগ 1” [ হিন্দুদর্শন ৩০১৩১ পৃষ্টা ] 
সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চতুর্বধ ;--সবিতর্ক, নির্কিতর্ক, সবিচার ও নির্বিচার ; 
ইহাদ্দিগকে সবীজ সমাধি বলে। 
"তা এব সবীজঃ সমাধি; 1৮--১)৪৬ সুত্র । 
“তস্তাপি নিরোধে সর্ধবনিরোধাৎ নিব্্বাজঃ সমাধিঃ1”-_১1৫১ শুত্র । 
“তাহারও নিরোধে সমস্ত নিরুদ্ধ হইলে নিবর্ধীজ সমাধি হয়।” এই 
নিবর্বীজ সমাধিই পাতঞ্জলের অন্ুমোঙ্গিত যোগ । এই সমাধিসিদ্ধির জন্যই 
পাতঞ্জলদর্শনের অবতারণ! । 
এই নিবর্বীজ সমাধি বা যোগ আয়ত্ত হইলে পুরুষের স্বর্নপে অবস্থান 


পাতঞ্জলদর্শম । ১১৫ 


হয়। তখন পুরুষকে শুদ্ধ মুক্ত বলে। * ইহারই নাম কৈবলাসিদ্ধি। ইহাই 
পাতগ্রলদর্শনের চরম লক্ষ্য 
সন্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি ।1--৩1৫৫ শুত্রে। 
কৈবল্য-সিদ্ধি হইলে কি হয়? 
| তদ। সর্ধধাবরণমলাপেতন্ত জ্ঞান্তানস্ত্যাজজ্ঞেয়ল্লম্‌ ।--91৩১ সুত্র । 
পুরুার্থশূন্ঠানাং গুণানাং প্রতিগ্রসবঃ কৈবল্যং 
স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্রেরিতি 181৩৪ সুত্র । 
অর্থাৎ, সেই সমাধিযোগের অবস্থায় অবিদ্ভাদি সমস্ত ক্লেশ.ও কর্মরূপ 
আবরণ হইতে চিত্ব-সত্ব মুক্ত হইলে তাহার সর্বত্র প্রসার হয়। তখন 
তাহার জ্যোতি: সকল স্থানেই পরিব্াপ্ত হয়। সে অবস্থায় যোগীর অজ্ঞাত 
বিষয় কিছুই থাকে না । যে যোগসিদ্ধের এইরূপ তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, 
স্তাহার পক্ষে প্রকৃতি আর পরিণত হইয়া ভোগ বা অপবর্গ জন্মায় না। 





*. তন্সিস্সিবৃতে পুরুষঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠঃ অতঃ শুদ্ধে। মুক্ত ইত্যুচ্যতে ।-_-১1৫ শুত্রের 
ব্যাসভাষ্য । 

+ এই হুত্রের ব্যাসভাষ্যে এইরূপ লিখিত আছে,__- 

"জ্ঞানাদদর্শনং নিবর্ততে, তশ্মিম্লিবৃতে ন সন্ত্যত্ুরে ক্লেশাঃ ক্লেশাভাবাৎ কর্্পবিপাকা- 
ভাবঃ, চরিতাধিকারাশ্চৈতস্তামবস্থায়াং গুণ ন পুরুষন্ত পুনদৃ গ্ততেনোপতিষ্ঠস্তে তৎপুরুষস্ত 
কৈবল্যম্‌, তদ| পুরুষ: স্বরূপমাত্রজ্যোতিরমলঃ কেবলী ভবতি ।”-_৩)৫৫ সুত্রে ব্যাসভাব্য । 

অর্থাৎ, জ্ঞান জন্মিলে অদর্শনের (অবিদ্যার ) নিবৃত্তি হয় £ অদর্শনের নিবৃত্তি হইলে 
পঞ্চ ক্লেশের নিবৃত্তি হয় ; ক্লেশের নিবৃত্তি হইলে কর্ম পরিপক্ক হইয়া আর ফল জদ্মাইতে 
পারে না। এই অবস্থায় প্রয়োজন চরিতার্থ হওয়ায় প্রকৃতি আর পুরুষের ৪ুঁ্ত হয় না। 
পুরুষ তখন কেবল ( দ্বতন্ত্র) হন, এবং নির্ল জ্যোতি-ম্বরূপে অবস্থান করেন । 


১১৬ বীতায় ঈশ্বরবাদ 


ইহাই কৈবল্য। ইহাই পাতঞ্জলদর্শনোক্ত মুক্তি । এ অবস্থায় চিতিশক্তির 
( পুরুষের ) স্বরূপে প্রতিষ্ঠ| হয়। * 

এ পর্যযস্ত পাতঞ্জলদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদতত হইল। পরবত্তী 
অধ্যায়ে এই দর্শনের সহিত গীতার সম্বন্ধ আলোচিত হইবে। 
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